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কলিকাতা, নং ৭১৯ মির্জাপুর ষ্টাট, উ্ীগৌরাজ প্রেসে 
জ্বীঅধরচন্ত্র দাস ছারা মুদ্রিত । 
সন ১৩২২ সাধ । 


সর্বস্বত্ব জুরক্ষিত।] : [মূল্য দেড় টাক। 


ফেণী নোয়াখালি হইতে 
গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। 


স্স্ম্না! | 


বেশীরিনের কথা নয়, চারিশত বৎসর পূর্ব্বে যিনি আষাদের এই 
বাংলাদেশে নরদীয়ানগরে আবিভূতি হইয়া, শ্রীগৌ়াঙ্গের প্রেমের ধর্দ- 
প্রচারের প্রধান সহায় হইয়াছিলেন, তাহার পুণাকাহিনী জীবমাত্রেরই 
আস্বাদনের বস্ত। শ্রীতগবানের অনস্ত শক্তি। তন্মধ্যে যে শক্তি দ্বার! 
জীবকে আহ্লাদ দেওয়া হয়, ফে শক্তির সাহায্যে মানব জড়ঞগতের 
অনিভা আমোদ ভুলিয়া! যাইয়া, শ্রীতগবানের সঙ্গজনিত নিত্যগুদ্ধ আনন্দ- 
রস প্রাপ্ত হয়, সেই শক্তির নাম হ্লাদিনী শক্তি । প্রত্যেক জীবের মধ্যেই 
এই শক্তি আংশিকরূপে বর্তমান; শ্রীতগবানে ইহা পূর্ণরপে বিরাজমান । 
ভগবস্তুজনের যে বিভিন্ন পন্থা আছে, তাহ! প্রণানতঃ ছুই ভাগে বিভক্ক 
করা যায়, একটা শ্রশ্বর্যের পন্থা, অন্তটী মাধুর্যের পন্থা । প্রীশবর্য্ের 
পন্থানুসরণকারী ভক্তবর্গ শ্রীভগবান্কে ভয় করিয়! থাকেন, তাহারা 
মনে করেন, পাপ করিলে তিনি কঠোর দণ্ড প্রদান করেন, এবং পুথ্য 
করিলে তাহার যথোচিত পুরস্কার দিয়া থাকেন। তাই, স্তীহ্থারা 
পুরুষকার ও স্বাবলম্বন দ্বারা নানাবিধ কর্মের অনুষ্ঠান করেন, এবং 
অনুষ্টিত কর্ধের প্রতিদান স্বরূপ শ্রীভগবানের নিকট স্থীষ্ষ স্থখসাধনের 
বন্ত দাবী করিয়! থাকেন। ইহ! প্রকৃতপক্ষে ভগবন্তজন নে, প্রকারান্তরে 
আত্মভজন। ইহাতে জীব নিত্য আনন্দ প্রাপ্ত হয় না, * মাধুর্য্ের 
পন্থানুসরণকারী ভক্তগণ শ্রীভগবানে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকেন ও 
ক্টাহাকে অষ্টছভুক ভালবাসেন। এই শ্রেণীর ভাগবতগণ মনে করেন, 
জ্ীভগবান্‌ প্রেমময়, তিনি লীলার নিষিভ জগৎখানি বিচিত্র করিয়া 
জন করিয়াছেন, জীব তীহায় হাতে ক্রীড়াপুত্তলি। ইহার! পাঁপ- 
পুধ্য এবং তলমন্দ বিচারের অভীত। ইহার! প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি 
করেন যে,, শ্রীভগবান্‌ জীবকে বড় ভালবাসেন, ভাই, ডাহা! প্রাণথানি 


( ২.) 

শ্রীভগবানে সর্বতোভাবে সমর্পণ করিয়া দেন ও তাহাকে প্রাণ, ভরিয়। 
ভালবাসেন, এখানে ভীতি নাই,-- শুদ্ধ প্রীতি । ইহ্াতেই জীবের পরযানন্দ 
প্রাপ্তি হয়, এ আনন্দের অবধি নাই। 'ঈদৃশ গ্রীতির ভজন জীবের গোচর 
করিবার নিষিভ, শ্ট্রীভগবান্‌ যে জীবের অতি নিজজন, তাহা জীবকে 
জানাইবার জন্ত, এই শুদ্ধ মধুর ভজন যে, কোন বিধি নিষেধের অপেক্ষা 
করে না, তাহা জীবের জদয়ঙ্গম করিবার জন্ত, শ্রীগৌরাঙ্গ এই মরজগতে 
আগমন করেন ও তাহার পূর্ণ হলাদিনীশক্তি মৃক্ভিমতী হইয়৷ দেবী বিষণ- 
প্রিয়ারূণে নদীয়ানগরে আবিভূতি। হন, এবং গৌরাঙ্গ যে ভগবন্তজনের 
মধুর পন্থ! জগতে স্থাপন করেন, তাহার সহায়ত! করেন। সুতরাং 

ভগবানকে নিজজন মনে করিঝ।. যাহার প্রো দ্বারা মধুর ভাবে ভজনা 
করিতে চাহেন, তাহাদের. এই নবদ্বীপময়ী বিষুপ্রির়ার অগ্জগত হইতে 
হইবে । কতঙত পতিব্রত। রমণী আছেন, তাহাদের পৃত-চরিত পাঠ করিয়া, 
সেই আদর্শে জীৰন গঠন করিলে রমনীগণ ইহজগতে উন্নতি লান্ভ এৰং 
সুখ্যাছি অর্জন করিতে পারেন, এবং পরজগতে স্তর্গস্ুথ ভোগ করিতে 
অথবা জল্মান্তরে বাঞ্চিত পতি প্রাপ্ত হইতে পারেন, কিন্তু দেবী বিষ্ণু- 
প্রিয়ার আঙ্গগত্া স্বীকার করিলে ভগবৎসঙ্গ-জনিত পর্ণামন্দ প্রাপ্ত হইবেন । 
ইনি যে কেবল, রমনীকুলেরই আদর্শ, তাহা! নছে, ইনি জীবমাত্রেরকঈ 
অনুসরণীয়! । ছুলোকে অবস্থান করিয়া সংসারের মধ্য গিয়া কিরূপ সহজ 
মধুর তাবে স্্রীতগবানের সঙ্স্থখ উপভোগ্র করা যায়, রবিসুপ্রিয়। তাহা 
পুর্ধপে প্রদর্শন করিয়াছেন । তাহার আখ্যাক্সিকা পাঠে ঈহার,.যাথার্ 
সম্যক উপলন্ধি হইবে। গাহার কার্ধ্যাবলী পুর্ণরূপে উপলব্ধি করা জীবের 
জনাধ্য। তবে নিজকে 'পবিজজ করিবার জন্ত তাহার পরম পুপ্রযকাহিনীর 
ঝকদেগ মাঝ লংক্ষেপে আর্গোচনা কঙ্জিডেছি 1 অলমদ্ভিৰিক্তরেগ ॥ 





সূচীপত্র । 


বিষয় , 

শাম্তীর আবির্ভাব--নদীয়ায় নৃতন তর 

অন্নপ্রাশনাদি যাবতীয় উৎসব, শিক্ষা, রূপের বিকাশ, 

সর্বগুণের সমাবেশ 

পাত্রান্ুসন্ধান 

দিখ্বিজয়ী-জয়ী নিমাই পণ্ডিত, পরম তেজন্বী, অশেষ রূপবান 

স্ীগৌরনুন্দর 

গৌরগভপ্রাণ৷ বিষুদপ্রিয়া 

শটীমা ও বিষু্ প্রয়া 

বিবাহ স্থির 

সনাতন মিশ্রের ভাগ্যাকাশ অকম্মাৎ তমসাচ্ছন্গ 

মিশ্রগৃহে পুনরায় আনন্দ কোলাহল গত বিবাহের 

“বরাট আয়োজন 

বিবাহ-_নদীয়ানগর আনন্দময়, শ্রীগৌরমন্দর পরপুরুষ, 
রমণীগণের অপ্রাকৃত আকর্ষণ, গৌরভজন আরম্ত, 
শচীমা”র শ্রীঅঙ্ন নাগরীকুলে স্থশোভিত, যষঠী- 
পুজা, শুভ অধিবাস 

বিবাহ-_শ্রীভগবানের স্বাম-স্ত্রীভাব, শ্রীমতীর আন্ুগতো 
শ্রীভগবন্তজন, শ্রীগৌরাঙ্জের বেশভৃষা, অপার 
এশ্বর্য ও মাধুর্য বিস্তার করিয়া বিবান্ধযাত্রা, 
গৌরকূপে রমণীগণের বিহ্বলতা, স্থাবরজঙ্গম 
সকলেরই অপার আনন্দ, অন্ধেরও গৌরবূপ দর্শন, 


৭১২ 


৯১৩ 


১৩---১৫ 
১৫-২৬ 
৬৮২১ 
২২--২৪ 
২৫---৯৮ 


*৮-পশ৩৯ 


৩১ স্পেল 


বিষয় পৃষঠ। 
সনাতনমিশ্রের সুশোভিত বিশাল অঙ্গনে 
শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া,  নাগ্ররীগণের শ্রামতীর 
আনুগত্যের শুভসুযোগ, দেবী মভামায়ার অপার 
আনন্দ, ভোজ্নলীলা, বাসরঘর, নাগরীবুন্দ 
শ্রীগৌরচরণে বিনামূলো বিক্রীত, স্ব শুরালয় হইতে 
প্রভুর বিদ্বায়, নদীয়ানগরে বুগলরূপ, বধূ পাইয়া 
শড়ীমা*র নৃতা, মায়ের কোলে ননীর পুত্বলীদ্বয়, 
তরুণীগণের মধো যুগল ১, ১০৩৮-2৬৯ 
শরীত্রীবিষুপ্রিয়া তৰ-__উশবর্্য ও মাধুধ্য, ব্রজলীলা ও নব- 
দ্বীপলীলা, স্বকীয়া ও পরকীয়া রতি, 
নাগরীভাব সস রি ৬৯--:7৮৫ 
গারস্থ্যলীলা-__তক্তবাৎসল্য, ্রামতীর সহিত প্রেমের লীলা 
দ্বারা জীবের কামভাব দূরীকরণ, রূপের 
আকর্ষণ, গৌরলীলা বুঝিবার জন্য কুষ্ণ- 
লীলার আশ্বাদর্ন, “অন্পিত চরীং চিরাৎ। 
ক্লেকের অর্থ, দাশ্ুভক্কি, মুত্তিপৃজ্জা, 
শ্রীগৌরাঙ্গ সকগেরই প্রভু, সেবার নিরম, 


সেবায় আনন্দ রর ৫ যারে: 
ব্য মাধুর্যোর আড়ালে থাকিয়া মাধুর্যের পোষণ করে .-- ১৯৬--১২৪ 
প্রতুর অধ্যাপনার উদ্দেশ্য রি *** ১২৪---১৩* 
অনধ্যায় তিথির লমালে'চন! ২০০৭ ১৩০-_-১৩৫ 
জীমতীর নিকট প্রভুর শাস্ত্রকথ। ক... পট ১৩৩--১৪৩, 


শ্ীগৌরাঙ্গের সংসার আনম্ঈনিকেতন 1 তা হারল 


বিষয় 
চারিভাবে ভজন ; সেবা-বিধান 
মায়ের নিকট শ্রী প্রভুর ভাগবত ব্যাখ্যা 
পণ্ডিত সনাতনমিশের তত্বপ্রেরণ, বউমা র প্রতি শচীমা'র 
অপার স্নেহ, শঁগৌরাঙ্গের শ্বশুরবাড়ী গমন, ঈ'মতীর মায়ের 
নিকট শচীমা*র স্নেহবর্ণন 
উভয়েই নিরভিমান-_দাসদাসীগণকে আদেশ করিতে 
হইত না 
শিষাগণ লইয়া ভোজনলীলা, শ্রীমতী কর্তৃক পরিবেশন, 
মান্নেয় অপার আনন্দ, ব্রজধামে মা যশোমতী ও শ্রীরাধার 
অপূর্ববাসন। গৌরলীলায় পুণতাপপ্রাপ্ত | 
নাগব্রীভাব বর্ণন, রসাস্বাদন 
শ্রীবিষ্ণু প্রয়াতব-__প্রমবিবত্তবিলাসমূর্তি 
বাম্য 9 দাক্ষিণ্ভাব-__-অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ 
গয়া হইতে আসার পর প্রভুর তিনটা ভাব 
স্বভাবের মধ্য দিয়া কূপ! 
স্রন্দরের উপাসনা 
নাগ্রী-ভাব সহজ 
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বসস্ত পঞ্চমী বড় মধুর তিথি। এই দিনে প্রকৃতি নৃতন মাধুরী লইয়া 
জীবের মনোরঞ্জন করে এবং প্রাণে অগ্রাকুত নব নব ভাবের সঞ্চার 
করিয়া দেয়! এই জন্ত এই তিথিকে শ্রীপঞ্চমী বলা হয়। এই দিন 
কোকিল পঞ্চম স্বরে গাহিয়া প্রেম জাগাইয়া দেয়, মলয় পবন প্রবাহিত 
হইয়া অপ্রারুত প্রেমময় রাক্ষোর সংবাদ লইয়া আইসে, বিচিত্র পুষ্প 
প্রস্ফুটিত হইয়া প্রীভগবানের সৌন্দর্য ঘোষণা করে, নবকিশলয় উদগভ 
হইয়া চিরন্ুন্দরের নবীন মাধুর্য বিকাশ করে, সুনীল নির্খল আকাশ আপন 
শোভা বিস্তার করিয়। হৃদয়খানি পরম পবিত্র করিয়া দেয় এবং অনস্তেক 
দিকে লইয়া যায়, শ্োতস্থিনীসমূত ধার মধুর নুতা করিয়া কুলুকুলুনাছে 
প্রেমময়ের কীর্তন করে। এ হেন মধুময়ী তিথিতে পরম প্রেমমূর্তি 
শীশ্রীবিষ্ণপ্রিয়া জগতে অবতীর্ণ হন । এই দিনে সকল বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী 
পরমজ্ঞানন্বর্ূপিণী দেবী সরস্বতীর পুজা হইয়া থাকে। শ্রী্রীসবস্বতী 
দেবী জীবের অজ্ঞানতমঃ নাশ করিয়া জ্ঞানালোক প্রদান করেন । ইহার, 
রুপায় জ্ঞানচন্কুঃ উন্মীলিত হইলে, শ্রীভগবান্‌ কি বস্তু, জীব তাহা জানিতে 
সমর্থ হয়, এবং তাহার পরই জীবের তক্কি ও প্রেমের উদ্রেক হয়, তখন 
মানব পঞ্চম গুরুযার্থ প্রেম পাইয়া ধন্য হইয়া যায়। শ্রীস্ীতগবন্তজনেক 
এই স্তর বুঝাইবার জন্যই এই সরগ্বতী পূজার ্লিনেন জ্ঞানালোক প্রকাশের 
পর পরিপূর্ণ প্রেমস্বরূপিণী দেবী বিষকুপ্রিয়া জগতে প্রকাশিত হইলেন » 
এবং এই জড়জগত যে চিদ্টানন রাজ্যরই ছায়ামান্র, ও জগতে থে 
কামষিশ্রিত প্রেষের খেল! দেখা যায়, তাহাই পরিপক্ারস্থায় যে কাম- 


২ শ্ীশ্রীবিষুওপ্রিয়] | 


গন্ধহীন নিশ্মল, বিশুদ্ধোজ্ছল প্রেম রহিয়াছে, "তাহা জীবকে জানাইবার 
নিমিত্ই এই মধূময়ী তিথিতে প্রকৃতির মধ্য দিয়া অপ্রাকৃত সৌন্দধ্য বিস্তার 
করাইয়া ও জীবের হৃদয়ে গোলোকের অপার প্রেম জাগাইয়া দিয়া 
পরম প্রেমী শ্রীশ্রীবিষণপ্রিরা জীবের গোচর হইলেন। তাই, এই 
তিথি জীবের নিকট পরম শুভ তিথি, এই দিনের ম্মরণে পরাস্ত প্রাণে 
অপার আননোর সঞ্চার হয়। 

১৪১৭ শকে অর্থাৎ ১৪৯৫ স্রীষ্টান্দে দেবী জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার 
পিভার নাম সনাতন মিশ্র, মাতার নাম মহামায়া । সনাতন পর্জিতও 
মহাভাগবত ছিলেন এবং দেকী মহামায়া ও অঠিশর ভক্তিমর্তী ও শুদ্ধাচারিলী 
বলিয়া সকলের শ্রদ্ধাহ ছিলেন, পণ্ডিত সনাতন মিশ্রের জন্মস্থান বরিশাল 
জেলায় ছিল। ইনি সাধন ভজনের সৌকর্যাথে সুরধূনীতীরে নবদ্বাপনগরে 
সপরিবারে যাইয়া বসতি করেনা এই নদীয়াধামেই তাহার.সকল সাধন 
ভক্তনের ফলম্বরূপ জীবের পরম কল্যাণদায়িনী দেবী বিষুপ্রিয়৷ অবতীর্ণ 
হন । 

দেবী বিষুপ্রিরা যখন ভুথিষ্ঠ হন” তখন শ্রীগৌরাঙ্গের বদ দশ খৎসর, 
খই দশ বৎসরের মধ্যে নবদ্বীপ নগরে ভক্তির আত প্রবাভিত হইয়াছে । 
বালক নমাই ক্রন্দনচ্ছলে নরনারী সকলকে হপ্রিনাম লওয়াইয়াছেন । 
নিমাই বখন পঞ্চমধ্ষের শিশু, তখন তিনি 'হরিবোল' বলিক্কা হাতে তালি 
দিয়া, কখন বা বাহু তুলিয়া মধুর নৃত্য কন্ধিতেন,' আর নদীয়াবাসী 
বালকবুন্দ সেই নৃত্যে যোগদান করিতেন? তাহাতে এক অপূর্ব আননদৈর 
ক্গবভারণা হইয়াছে । , আনেকস্থলে বৃদ্ধগ্পণ9 লকল গাস্ভীধ্য ভুলিয়া বান 
ভুলিয়া নৃতা করিতে 'আআরস্ত করিয়াছেন এবং এক অব্যক্ত আননারদের 
ন্দান্বাদন: প্রাপ্ত হইয়াছেন। লগরের সর্ভজ, বিশেষতঃ বালকরন্দের মধ্যে 
“হারিরোলত ধ্বনি সমুখ্তত হইয়াছে । নদীয়ার বালকগণ তাহাদের খেলার 
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সাথী নিগাইাদ ছাড়া .আর কিছু জানে না । গুধু বালকগণ কেন; 
নিমাইর়ের “হুরিবোল” ধ্বনিতে, মধুর নৃত্যে এবং ভূবনহুলনি র্পমাধুরীতে 
নরনারী মাত্রেরই হৃদয়ক্ষেত্র কোমল ও নিম্মল হইরাছে। কেবল 
'ঘে সকল যুবকরুন্দ শাস্ত্রাভ্যান করিয়। শুধ্তর্ক করিতে করিতে ককশ হৃদয় 
হইয়াছে, তাহারা তখনও শাস্ত্র লইয়াই রহিল, প্রাণের প্রিরবস্তর সঙ্গ- 
জনিত আনন্দরসের আস্বাদন আর প্রাপ্ত হইল ন!। এই গৌর-গোপাল- 
বিগ্রহ সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিরাছে। আবার নবমবর্ষ বয়সে 
যজ্ঞোপবীতের সনর ইহার শ্রীঅঙ্গ দিয়। যখন অপার জ্যোতিঃ বহির্গত 
হইল এবং সর্বশান্ত্রবিশারদ বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রম অদৈতাচাম্য, ভ্তায়- 
শাস্ত্রে অতিশয় পারদর্শী পঞ্ডিত জগদীশ চন্ত্র, বৈদ্যকুলশ্রেন্ত শ্রীমন্‌ মুরারি 
শুপ্ত প্রভৃতি স্ধীবর্গ এই জ্যোভির অভ্যন্তরে এক্টী পরম রমণীয় বস্ধ 
দশন করিয়া ইহাকেই অনন্ত জ্যোতির আধার পরমপুরুষ মনে কিয় 
ইহার চরণতলে নিপতিত হইলেন, তখন নদীয়াবাপী সকলেই ইহাকে 
একটা অপাথিৰ বস্তু বলিয়! গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্ত, তথাপি বনুকালের 
সংস্কারবশতঃ এবং শ্রীভগবানেরই ইচ্ছান্রমে তাহার! বস্তটা তখন সম্পূর্ণ- 
জপে চিনিতে পারে নাই। সকলেরই চিত্ত ইহাতে আকৃষ্ট হইয়াছে বটে, 
কিন্তু, কেহ বা কর্মের শৃঙ্খলে বদ্ধ বলিয়!, কেহ বা বিদ্যার গৌরবে মত্ত 
হইয়া, কেহ বা ধন-লিক্সা! প্রভৃতি পার্থিব, আকাঙজ্কায় বহিম্থ্খু বলিয়া এই 
আকর্ষণের হেতু নির্ণর করিতে সমর্থ হয় নাই। অন্ত দিফে আবার এই 
দশ বংসর বয়সে রগৌরচন্্র শাস্্রাভাস করিয়া বিদ্জ্জন-নমাজে এরূপ 
অগাধ পাণ্ডিতা, অশেষ বুদ্ধিমত্ব! ও অপার জ্ঞানৈশ্বধ্য প্রদশন করিয়াছেন যে, 
সকলেই তাহার অলৌকিকত্থ দর্শনে মুদ্ধ হুইয়াছেন:। নবদ্বীপ ভারতবর্ষের 
মধ্যে তখন বিদ্যা সর্বপ্রধান কেন্রস্থল। : শাঙ্ত্রের কুট তর্ক'লইয়াই 
সকলে পার্চিত্য প্রকাশ করিত, এবং বিভিন্ন শাস্ত্রের মধ্যে, বিরোধ প্রশ্ন 


&. উঞীবিকুঙ্িক। । 


করি যুক্তিতর্ক্ধার! এক শান্তর অন্য শান্জ অঙ্েক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিপদ করাই 
ভখল সপাতিত্যের পরিচায়ক ছিল এই সময়ে সর্ধশান্তে সুমীমাংসা্ধ 
শী ছুলাল নিমাইটাদেরর অলৌকিক ধীশক্তি দেখিয়া সকলেই স্তস্তিত 
হক্লাছে, এবং পূর্বে ষে নিমাউয়ের আপ্রাকৃত রূপস্গাধুরীতে ও মখুরাতিমধুষ 
চাঁপল্য গকলে আকৃষ্ট হইফ্সাছিল এধং এই আকর্ষণের সঙ্গে দঙ্গে কি এফ 
অজানিত শক্তি গ্বারা অনেকেরই ভগবন্তক্তি জাগরিত হইয়াছিল, নিমাক- 
টাদের অলৌকিক জ্ঞানৈশবধ্য দর্শনে উহ! আরও দৃঢ় বন্ধমূল হইল । 

বালকগণ কত খেলাই থেলে। কিন্ত নিমাইাদ এক নূতন খেলার 
গুষ্টি করিলেন। এই খেলার নাম “হরিবোল” খেলা । তিনি “হরিবোল?” 
বলিয়া বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতেন,আর নদীয়ার বালকরুন্দ অপূর্ব এই ক্রীড়ায় 
ধোগদান করিতেন এবং শত শত বালক লইয়া নিমাইচাদ “হরিবোল”” 
ধলিয়৷ নৃতা করিতে করিতে নদীয়। নগরে বেড়াইতেন । শত শত বালক 
যখন এইবূপ ঘা ভুলিয়া অতি মধুরকৃষ্ঠে “হরিবোল” ধ্বনিতে চতুর 
মুখরিত করিয়া নৃতা করিতে কলিতে নগরে ভ্রমণ করিতেন, তখন এক 
অপূর্ব দৃশ্ধা হইত) নিমাইয়ের “ছরিবোল” শব্দ দিয়া যেন এক অপার্থিব 
শক্তি চতুর্দিকে বিচ্দুধিত হইত এবং সেই ধ্বনিতে সকলে এক অমৃতরমে 
'সিথ্চিত হইত | নদীষ্াধামে, তাই কঠোরতার পরিবর্তে প্রযলতা 
আসিয়াছে এনং লগরটা এক অপূর্ব শ্রীধারণ ফরিয়াছে। এই সম 
দেবী বিষ্টপ্রিযা জগতে আগমন করিলেন । ৮. 

'বিষুপ্রিয়ার আগমনে নরদীয়ায় একটা প্রথল ঘর সমুখিত হইল-... 
নদীয়া ভক্কিলোত উচ্ছলিত হইয়া উত্ভিল। প্রতিবেশী পূরনাীগণ 
আপনন্দে ধীর হইলেন । 

জ্যোতিঃসমূদ্তাদিত এই মধুর দুর্তিটা দেখিয়া! সঙ্চপেই গলে কৰিজ, 
ইজি এ জগতো বন্ধ নছেন। খ্বভীবতঃই স্ষকোর চিন্ত এই শিটাগ 


শ্ীজীবিকুত্রির। ! ৪ 
কিকে আকৃষ্ট হইল। ইহার যাতা দেবী মাযায়ার সমবরন্য। নারীগগ 
মস্তান অপেক্ষা এই শিশুটার প্রতি অধিকতর স্কেছ জন্তর করিতে 
লাগিলেন । কাকার! ্বীয় সন্তানকে এতদিন ভাল াসির্বাডছন ) কিন্তু) দে 
প্বেহে হদয় এ পয্যস্ত পুর্ণ গ্রসরত। প্রাপ্ত হয় নাই, সেই স্বেকে কি এক 
লংকীর্ত। ছিল। জগতের সেই মলিন ন্েহে তাহাদের হৃদ তৃষা হই 
না । অপত্য স্নেহ অল্লাধিক পরিমাণে আত্মত্যাগ বা আত্মবিস্থৃতি আছে, 
বটে; কিন্তু শ্নেহমরী পুরনারীগণ এ পধ্যস্ত এরূপ আত্মবিম্বতিজনিক 
পরমানন্দ উপভোগ করেন নাই; তাহাদের অপত্যন্নেক্ন ছিল টে, 
কিন্তু তাঞাতে স্বীয় সুখবাঞ্াও ছিল) অল্পই হউক, অধিকই হউক, 
এই সুথবাঞ্থাই শুদ্ধ, নিত্য আনন্দ প্রাপ্তির পক্ষে অন্তরায় ; তাই, নারীগণ 
প্রকৃত আনন্দ প্রাপ্ত হন নাই, অথচ রমণী হইলেও বিদজ্জন সমাজে 
শান্ত্ালোচনার মধ্যে থাকিয়া পার্থিব ক্লেছের অসারত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন, 
কিন্তু, তাই বলিয়া স্তাহ্াদের কোমল হৃদয়ে কঠোর শুষ্ক বৈবাগ্য ও জগতের 
প্রতি অশ্রন্ধা স্থান পায় নাই । মায়িক জীলবাসার যে আনন্দ, তাহা অপেক্ষা 
উচ্চতর এবং অধিকতর চিত্তাকর্ষক প্রেমানন্দ লাভের জন্য হৃদয়ে একট 
প্রবল আকাঙজ্ষ। জন্মিরাছে; এ পর্ধান্ত এ আকাজ্ষা পুর্ণ করার সুষোগ 
উপস্থিত হয় নাই । কিন্তু, আজ বিষুপ্রিয়ার দশনে তাহাদের হৃদয়-কৰাটি 
উদ্ক্ত হইয়া গেল; প্রাণ ভরিয়া বস্তটী ভালবাসিতে সাঞ্ধ হইল, বং 
প্রাণে প্রাণে ত্তাহারা বুঝিলেন যে, এ তালবাসায় মায়ার লেশমাত্র নাই; 
নরনারী সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, হৃদয় সরদ বাতির ভগবন্তজনের 
মকার়ভাঙ্গ নিমিত্ত এই বন্তটার সমুদয় হুইয়াঙ্ছে | - 

পত্ভি্ সনাতন মিশ্র অতিশয় ধনবান। এইটি তাহার প্রথম সন্তান । 
সাহার আনন্দ আর ধয়ে লা 1» নদীয়ায় অসংখ্য পরত্িিতেক বসতি । আজ 
কাল পণ্তিতকে অনেকে লৌকিক রক্ষার লিহিন্ত অথবা মমারে সলায় 


বত শরীশ্তীবিষুপজিককা । 


অর্জন করিবার জন্য উপেক্ষায় সহিত দান করিয়া থাকেন, কিন্তু তখন 
পরণ্ডিতগণও লোভপরায়ণ ছিলেন না, অর্থলিগ্মা তাহাদের হৃদকে স্থান 
গাইত না, কারণ তীভারা সর্বদাই শাল্সলালোচনায় বিব্রত থাকিতেন; 
ধর্নবানগণও তাই এই নিরাকাজ্ষ শান্সবিদু পণ্তিতগণকে অতিশধ় আগ্রহ 
, সহকারে প্রচুর দান করিয়া নিজদিগকে কৃতার্থ যনে করিতেন ; তদুপরি 
আবার ঘ্দি কোন পারিবারিক উত্নব হইত, তথন পরিবারের কর্তা পঞ্চিত- 
গণকে আহ্বান করিয়া স্বীয় সাধ্যান্থমারী যথোচিত দান করিতেন। 
সনাতন মিশ্রৎ তাই নদীয়ার পণ্িতমগ্ডলী আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে 
মর্ধ্যাদান্ুরূপ অর্থ প্রদান করিলেন । 

 ত্রাঙ্মণ সঙ্জনগণকে পেনুদান, ভমিদান প্রস্ৃতি দ্বারা পরিতুইট করিলেন, 
দীনভীন বাক্তিবর্গকে বস্ত্ার্দ দান করিলেন ও ক পূর্ণ করাইয়া অন্ন 
বাঞ্জনাদি নানাবিধ ডুবা দ্বারা ভোজন করালেন । পিতের গৃ্ে মহা- 
সমাবোকের সভিত শিশুর জন্মোৎসব ক্রিয়া ভসম্পর হইল । স্রমধুর 
শীতবাদো এ উৎসন মধুধাতিমধুর হইয়াছিল । এই উৎসব এ শ্ুগের 
নভে, তাই গন্ধব্বগণ অলক্ষো থাকিনা এই শীতিকায় যোগদান করিয়াছিল, 
এেবং “দব্্ঠাগণ এই সময় অশেষ উঙর্ণা প্রকাশ করিয়া উৎসবটী সর্ববাঙ্গ 
স্বন্দর করিয়া নিজেরাও ধন্য মনে করিয়াছিল। আর এক কথা, এই 
উৎসব একস সনাতন মিশ্রের নভে | নিনিট উৎসবে আসিয়ান, 
তিনিই মনে করিয়াছেন যে, এ উৎসব তাভাল। এ কম্ঠাটী কেবল মাপ্র 
সনাত্তন মিশ্র ও মভামারার নঙে। এটী সকলেরই স্নেহের পাত্রী । ,দশ 
বৎসর পুর্ধে নদীরার লেন জ্গল্পাগ মিশরের গৃহে শ্রী/গৌরচক্জের জল্পোখনবে 
যে' মহাসবারোভ দেখিয়াছিল, আজ পণ্ডিত সনাতন মিশরের গৃহেও.দেবী 
বিধুপ্রিয়ার জন্মোৎ্দবে সেইক্সপ মহোৎসব্জপরিদৃষ্ট হইল । জগন্নাথ মিশু 
দলিত ছিলেন বটে, কিন্ত তথাপি সেখানে আনন্দের অবধি ছিজনা | 


শ্ীত্ীবিষুপ্রিয়া। ৭ 


২ 

দিনের পর দিন যতই অতীত হইতে লাগিল, .ততই কন্তাটার শ্রীঅঙ্গ 
দিয়া এক অপূর্ব স্লিগ্ধ জ্যোতিঃ বিলীর্ণ ভঈতে রা | এ দিকে সমস্ত 
নদীয়ানগরে রাষ্ট্র হইল মে, সনাতন মিশ্রের গুজে একটী অপাধিব বস্তুর 
সমুদয় হইরাছে, ইহার ভুবনদুলনি রূপ, দেবদুলভ জ্যোন্তিঃ, অলৌকিক 
মধুরিম! ; যে দেখে, সেউ এক আগ্রাকাভ ভাবে আকৃষ্ট ভয় | নদীয়া নগরে 
লক্ষ লক্ষ লোকের বসতি । কত পাঙ্তত, কত ধনী, কত জমীদার, কত 
বাজতুপ্য অপার এশর্ধযশালী বাণ ধান করেন, কার খবর কে নের। যে 
সময়ের কথ। বল! হইতেছে, নেই সমর মালুমের জদয় এক প্রকার নীরদ ভূইয়া 
গিয়াছে । কেহ বা শান্ের কঠোর তক লগা বাস্ত, কেভব। কন্মের শৃঙ্খলে 
বদ্ধ এবং বিধতর মঙ্গলচগ্ী গ্রতির পূজ! বা কোন বত অপবা কোন কাম্য 
কর্মীকে পন্ম মনে করিয়া ভাভাব আনুছান করিত ) অন্যদিকে আবার 
মুনলমানগণের আপিপন্ভো ও রং পাড়ানে ভিন্দগণ জঙ্জবিত, নিক্রশ্রেণার 
ভিন্দগণের মদো অনেকে ব্রাহ্গণাণ্দ উচ্চপর্ণের হিন্দগণ কর্তৃক উপেক্ষিত ও 
ঘণিত হওয়া মুদলমানপন্ম গণ করিরাছে ) এবং মুনলমানগণের বিলা'সতায় 
গ্রলুরূ হইয়া অনেকেই, এমন কি, উচ্চ শ্রেণার ভিন্দুগণ ও তাহাদের দাসত্ব 
করিয়' অর্ধোপাজ্জন করিতে প্ররাপী হইয়াছিল । শান লইয়া, অথ লইয়া, 
সম্মান লইর!, রাজা লষ্টয়া, সেই বিরোগপের দিনে সকলেই স্ব স্ব প্রতিষ্ঠা 
স্কাপনে বান্ত । তাঈ, প্রায় সকলের দর নীরস, কর্কশ হুইর়া গিয়াছে । 
এই সংবাদ প্রাপ্তিতে সকলে যেন এক নূতন বূসে উজ্জীবিত হইয়া! উঠিল। 
সকলে যেন এক অপ্রাকৃত রাজোর সংবাদ পাইল, তাই, উচ্চ নীচ সকল 
শ্রেণীর নরনারীগণই দলে দলে সনাতন মিশ্রের বাড়ী আসিয়া এই অপূর্ব 
বন্তুটী দেখিয়া নয়ন পর্ধিতৃপ্ করিতে লাগিল । 

কন্ঠাটা সনাতন মিশ্রের প্রথম সন্তান । আরও ইনি টি মাুষ ; 


উ্রীবিষুছ্িযা । 


তাই, তিনি পুত্র ও কন্যার ফোন প্রতেদ করিলেন না। বর্তমান সময় 
দেখা যায হটে যে, পুত্রের মুখ দর্শনে পিতার যেরূপ আহলাদ হয়, কন্যার 

জদ্মগ্রহণে তন্্রাপ হয় না, কারণ পুত্র দ্বার ইহকালে ভরণপোষণের আকাঙ্ঞা 
গরবং পরকালে তদ্দত্ত পিও পাইয়৷ পরিভৃপ্ধ হওয়ার আশা আছে। পিতার 
খই স্বার্থপরতাবশতঃ পুত্র তাহার নিকট যত প্রিন্, কন্ঠ! তত প্রিয় নছে। 
ভাই অনেক সময় দেখা যার, পুত্রের উৎসবাদি যত সমারোছের সভিত সম্পন্ন 
হয়, কন্তার উৎসবে তাহার তুলনায় কিছুই সমারোহ হয় না । কিন্তু, পণ্ডিত 
সনাতন মিশরের মনে এরূপ পার্থকোর ভাব উদয় হয় নাই। তিনি জানেন, 
পুত্র ও কন্ঠা একই উপাদানে গঠিত, সুখ ছুঃখ উভয়েরই তুলা, জগতে 
উভয়েরই প্রয়োজন, পুত্র কন্ঠ উভয়েরই স্বজন বিধির বিধান ; এ বিধান 
, উপেক্ষা কর! অনুচিত । তাই, স্বাথের অনুরোধে কাহাকেও তুচ্ছ করা আর 
কাহাকেও আদর করা সঙ্গত নহে । পণ্ডিতের ঈদৃশ জ্ঞান ছিল, তত্রপরি 
আবার কন্তা বিষুপ্রিয়া যে শক্তি দ্বারা নদীয়াবাসী বালক, বুদ্ধ, যুব, নরনারী 
সকলকে আকর্ষণ করিয়াছেন, পিতা সেই শক্তিতে ততোধিক আকুষ্ট হইয়া 
ছেন। জুতরাং তিনি শাস্ত্রীয় বিধানানুয়ায়ী অন্নপ্রাশনাদি কন্যার ফাবতীন়্ 
উৎসবই মহাসমারোছের সহিত সম্পন্ন করিলেন ! 

পাচ বদর বয়সে শ্রীগৌরাঙ্গ বে রঙ্গ করিয়াছেন, বালিকা বিঝুপ্রিয়াও 
এই বয়সে £সই লীলা! করিলেন। তিনি “হুরিবোল বলিয়া বাহু ভুলিয়া 
পরমানন্দে নৃত্য করিতেন, আর প্রতিবেশী বালকবুন্দও সেই সঙ্গে মধুরকণ্ছে 
“হরিবোল” বলিয়। বান্ছু তুলিয়া অপ্রা্কৃতভাবে নৃত্য করিতে । তাছঠাদের 
এরভারৃশ অপার্থিব ভাব দেখিয়া জীব মাত্রেই মুগ্ধ হইত। তাহাদের ক 
'নিস্যেত মধুর ধ্বনিতে, জীবের কর্ণে যেন সুধাধারা ঢালিয়! দন্ত । বালিকাটার 
অপুর্ব ভাব ও মধুরিমা দেপিযা কেহ কেহ মনে করিল যে, এ বস্তুটী কালে 
অভ্িশয় ভক্তিমতী হইবে) কিন্তু যাহার! বিজ্ঞ, শাস্ত্রদরশী, ঠাহারা ইহার 


জীত্ীবিকু্িয়া। | ৯ 


“পারিবে” ধ্বমিতে এত্ত মাদকতা ও সর্কচিত্তাকর্ষতা এবং হতিনামে সকার 
'এতাদৃশ গ্রীতি অবলোকন করিয়! শাস্ত্রের কথা স্ময়ণ করিলেন, এবং মনে 
'অনে ঠিক করিলেন যে, পূর্ববকালে সহ্র সহ ব্ধলর পূর্বে যে শ্রীরাধা 
সক্পাবনধামে শ্রীকঞ্চগত প্রাণ! ছিলেন এ্রবং শ্রীকৃষ্ণের বিরহে অধীা হইয়। 
পলিশিদিন অঙ্টপাতে কাল কাটাইয়া ছিলেন ও হুরিনামের ধ্বনিতে আকুল- 
'চিত্তা হইতেন, ইনিই নেই শ্রীরাধা হইবেন ! তাই পিতা মাত। স্বাভাবিক 
'প্রেরণাবশতঃ পূর্বেই ইহার নাম বঝিষুপ্রিয়া রাখিক়াছেন ! ফলতঃ 
'বালিকাটর হুরিনামে অপুর্ধ প্রীতি এবং অপাথিব জ্যোতিতে সমুস্াসিত 
হাসি মাথা মুখখানি অবলোকন করিয়া! অনেক্েরই দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে, 
'জীবের অন্তনিহ্িত হরিভক্তি জাগ্রত করিবার জন্য, এই ভক্তি ও প্রীতির 
সুস্থিটা জগতে আবিভতি হইয়াছেন । 

কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর যে রসের অবতরণা করিয়া নদীয়ার 
বাঁলকবুন্দকে লইয়া ননীয়াবাসী জনগণের মধ্যে বিস্তার করিতেেছিলেন, দেবী 
বিষ্ুপ্রিয়। বালিকাবুন্দ লইয়া নারীগণের মধ্যে সেই বদ আব্ও চিত্তাকর্ষক 
কিয়! উহার পৰিপুষ্টি সাধন করিতে লাগিলেন। সেই বিদ্যা ও অর্থের 
গৌরবের দিনে, পার্থিব সম্মান লইয়া ব্যতিব্যস্ততার যুগে, ভগবদহিম্খুখতার 
কালে, এই দুইটা বস্তর দিকে লক্ষ লক্ষ লোকের দৃষ্টি নিপতিত হইল, ইহ! একটু 
ভাবিবার বিষয় বটে! এই ছুইটা বস্তুর একটা নিমাই, অপন্নট৯ বিষ্প্রিয়া । 

বালিকাটীর মধ্যে যতই কেন অলৌকিক শক্তি ও অপূর্ব জ্যোতিঃ পরিদুষ্ 
কউক না, পিশ্তা মাতা কখনও তাহাকে উশ্বধ্যশালিনী অপ্রাক্ৃত দেবী বলিয়া 
মনে করিতে পারিতেন না। তাহারা বাহঘ্টল্যরসে অভিভূত, তাই 
খালিকাটীর প্রতি তাহাদের সম্তানতাব ব্যতীত আর ফোন ভাবের উদয় হইত 
ন।। কিন্তু করাহাদের অপতু্সছ অতি গভীর, তি উচ্চ, অভি পবিত্র । 
খা গেছে সং্গীর্ণতার লেশ নাই, আত্মন্খবাসনার গন্ধ মাই। এ ছে 


১১০ _. শ্রীস্ীবিষুিয়া। 


কেরল নিংজরাই তৃপ্ত নহেন,“ইহাতে অনাকেও পরিতৃপ্ত করে, এবং 
অনাস্বাদিততপূর্ব আনন্দরস আস্বাদনের অধিকার দেয় । 

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন হিন্দুরমণীগণের মধ্যে শিক্ষা 
প্রচলিত ছিল। তখন সংস্কত শিক্ষার প্রাবল্য ছিল। উচ্চবংশীয় 
'বিশেষতঃ ত্রান্মণ পরিবারের প্রার প্রত্যেক রমণীই শাস্ত্র সম্বন্ধে তুই এক 
কথা আলোচনা করিতে পারিতেন। যিনি সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন না 
করিয়াছেন, তিনিও পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্বামী গ্রভৃতি আত্মীরবর্গের, 
নিকট শাস্ত্রের মন্্ম অবগত হইতেন। গঙ্গার ঘাটে রমণীগণ স্সানার্থ, 
কিন্ধা জল আনিবার নিষিত্ত মিদিত হইলে শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচিন। 
করিতেন। বিদুবী রষণীগণ সম্মিলিত হইয়া অধ্যাত্মাচর্শ করিভ্েন। 
ভারতের মধ্যে তখন শিক্ষার প্রধানকেন্্র নদীয়ানগরে শিক্ষিতা রমণীর 
খা! অধিক ছিল। বিগ্যান ধাক্তির সন্তান মুর্খ হইলে তাহারই কুটার 
নিমিন্ব তিনি পণগুতসমাজে নিন্দার ভাজন হইতেন। পঙিত সনাতন 
মিশর অতিশর' নিদ্বান। শানে তিনি বিশেষ বাৎপন্ধ। তাই তাহার 
পরম আদরের ধন, জেভের প্ুন্ভলী, কম্তারদ্বের শিক্ষার ভার তিনি ্য়ং 
গ্রচ্ণ করিলেন । তিনি আগ্রন্থের নিত ইভ্াকে শিক্ষা দিছে। লাগিলেন । 
পুত্রকে শিক্ষা প্রদান করিতে পিত! দেরূপ যত করিয়া থাকেন এবং 
ঠানাকে পর্ডেচ করিতে পারিলে পিতা বেরূপ স্বীয় কার্য সম্পাদন- 
জনিত আনন্দ অনুভব করেন, সনাভন মিশ্রও কন্তার শিক্ষাবিষয়ে 
তরদন্ূপ যন্ব করিতে লাগিলেন এবং বালিকাটী শিক্ষায় যতই অগ্রসর 
হইতে লাগিল, পিতাও ততই সন্তোষ লাভ করিতে লাগিলেন । বালিকাটীর 
্েষ্ট একটা বিশেষত্ব ছিল যে, ইনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে পাঠ, 
আয়ত্ত করিতে পারিতেন এবং একদার ইহাকে যাহা বুঝাইয়! দেওয়া! 
হই, তাহা তিনি. অতিশয় মনোযোগের সহিত শ্ুন্িতেন বলিয়া) 


ীত্রীবিষুরপ্তিয়া । ৩. 


সমাকুরপ, হৃদয়জম করিতে, পারিতেন। শুধু তাহা নহে, ইনি পিতার 
নিকট যাহা শিক্ষা করিতেন, ইহার সমবয়স্ক! বালিকাগণকে তিনি সেই 
শিক্ষ1 প্রদান করিতেন । সেই সময় কোন বীলিকা-বিগ্ভালয় ছিল না। 
পুত্রপণ টোলে পড়িতেন, কন্যাগণ স্ব স্ব পিতা মাতা বা অন্য কোন 
আত্মীয় স্বজনের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিতেন । কিন্তু বিষুপ্রিয়া 
বালিকাগণের শিক্ষার নিমিস্ত একটা নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করিলেন। 
তিনি টোল বা বিগ্লালয় খলিলেন না বটে, কিন্তু প্রতিবেশী বালিকাগণ 
তাহার রূপগুণে আক হইয়া ৪ তাহার মধুর জীতিতে মুগ্ধ ভটয়া 
তাঁহার নিকট সকলে মিলিত হইত, স্তিনি পিভীর নিকট যাহা শিখিতেন 
তাহাই অভি ফভ্বু ও আগ্রভ সহকারে সকলকে শিখাইতেন | বালিকাগণও 
তাহার গুণে এত মুগ্ধ মে, তাহারা নিব্বিচারে তাভার কথা শুনিতেন। 
একট শিক্ষাটা ভ্রাহারা কঠোর মনে না! করিয়া বরং অতি আননাপ্রদ 
বলিয়া মনে করিন্তেন।  এইরণপে বাঞফিকাগণের মধো শিক্ষার এক 
নৃতন প্রণালী প্রচলিত হল । দেবী ঝিষুপ্রিয়া উচ্গার প্রনরভয়িত্রী। 
বয়সের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন বিষুপ্তিয্ার রূপলাবণা ফুটিয়! 
উঠিতে লাগি, অনাদিকে আবার তেমনি গুণরাশি ও বিদ্যা এবং 
জ্ঞান বিকাশ পাইতে লাগিল । শরীরের কান্তি শুদ্ধ কাঞ্চন বর্দ। সেই 
সময়ের একজন গ্রন্থকার বলেন গ্নে, স্বর্ণ লক্ষবার পোড়াইয়া শুদ্ধ করিলে 
তাহা হইতে যে এক উজ্জল দীপ্তি নিগত ভয়, ভাঙ্গার বর্ণ যেরূপ 
মধুর, বিফুপ্রিয়ার শ্রীঅঙ্গের রূপলাবণ্য সেই দীপ্তি ও সেই: বর্ণকে পর্য্ত 
পরাজয় করে। চক্ষুঃ দুষ্টটী পদ্মপলাশসদৃশ, ইগা হইতে যেন এক 
তবপুর্ব তেজঃ বহির্গত হয়। জ্রধূর্ল অতি সুন্দর, ললাট উন্নত, 
কেশ কুঞ্চিত, মুখখানি যেন কুন্দে কাটা । ইহার উপরে আবার অর 
'অধরে সর্ধদাই মধুর হাসি, প্রতি অঙ্গ দিয়া লাবপ্য ক্ষরিত হইতেছে । 


৯২ শ্রীজীবিক্জিজী । 


ভিনি যে স্থান দির স্থার়ীয়া ধান, দেস্থাদ রক্িষ আভা রঞ্জিত হয়, 
“মধুর চঞ্চলভাবশভ; তিনি বন দৌঁড়িয। যান তখন যেন বিদ্যা, খে্সিতে 
থাকে । বিছ্বাতের আত্তায় মানবের চক্ষুঃ ঝলসিদ্া ফার' কিন্তু উহার 
জীবনের আতায় জীব মধুরুভাবে আকৃষ্ট হয়, পরন্তধ ইহা! এক অক্জানিত 
প্রাকৃত, রাজ্যের খবর আনিয়। দের। কোন রূপে আকর্ষণ ত্আান্ছে, 
তাহাতে স্থারিত্ব নাই, কোন লাবণ্যে মাদকতা আছে, তাহাতে প্লাণের 
আরাম নাই, কারণ ত্বাহা ভাবপরিশুন্ত জগতের মলিন, পরিপূর্ণ 
কোন রূপকাস্তিডে মোহ আছে, তাঙ্থা বন্ধনের কারণ। কিন্তু দেবী 
বিষ্ুপ্রিগার রূপলাবণ্যে এক মাধুর্য রহিষ্বাছে, উহ্থাতে জীবের চিন্ত 
লিম্মল হয়, এক অগ্রারুত চিন্ময় ভাবের উদয় করিয়া দেয়। বিনিই 
রূপধানি দর্শন করিতেন, তিনিই প্রাণে প্রাণে বুঝবিতেন, এ রূপ এ জগতের 
নয়, স্বর্গেও এপ সম্ভবে না, উদ্দে”_মতি উদ্ধে, এ রূপের অবস্থা; দেই 
কূপের আরর্শ হইতেই জগতের যাবতীয় রূপ উদ্ভুত হইয়াছে, এই মার্ক 
জগতে পরিদৃষ্তমান যাবতীয় রূপ সেই রূপেরই ছায়। মাত্র ? কিন্তু জড়জগতে 
আসিয়া দেই রূপ মলিনত। প্রাপ্ত হইয়াছে । তাই জীবকে রূপের প্ররুত 
'আআন্বাদন করাইবার জন্ত শু, নিত্য জপার রূপলাবপ্যরাশি মুক্তির আকারে 
জীবের গোচর করা হইরাছে। 

মানুষ হতষ্ট কেন সুন্দর হউক ন!, রূপের সহিত গুণরাশির সমাবেশ 
আম! হইলে প্রক্ক্ত সৌন্দর্য পরিস্ফুট হয় না। গুগনাশি আবার ভক্তিগ্রীতি- 
মণ্ডিত মা হইলে কোন গুণই চিতাকর্ষক হয় না। দেবী বিষুবপ্রিয়” এক 
দিকে থেমন রূপের অন্রন্ত উৎস ছিলেন, অন্তদিকে আবার তেমনি তাহাতে 
স্$পরাশির অনন্ত বিকাশ পরিদৃই হয়। তাহার পিতৃঘাতৃ-ভক্কি, গুরুজনে' 
শক্সান, শিশুদের গুরুতি গ্গেহ। সমবয়স্কাগ্ণর লহিভ গ্রীতি, মধুর বিনয়, 
বিদ্যায় অনুরীগ, বালিক্ষান্ুলত চপলভ্ামিজ্িত লান্কুকতা, কর্তবযকার্যয 
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সম্পদে দৃড়ত।, দীনঞমে দক্ষ এবং পর্ষোপরি শ্রীভগবানে ভক্তি, 
সঞ্চলই অপুর্ব । তাহার গুণে সকলেই মুস্ক হইভ। খিনিই ইহা গুপের 
পরিচর পাইতেন, তিনিই প্রাপ দিয়া ইহাকে ভালবাসিতেন। ' ইহা এখল 
দশ বৎসয় | শর্ট বম্পসে তিনি প্রত্যহ তিনবার সুরধুনীতে শ্নাম করেছ 5. 
তূলসীর অঞ্চন। করেন, জ্রীভগবানের নিকট করজোড়ে ভক্তি প্রার্থনা করেম 
এবং পিতার গ্রতিষটিত গৃহ-দেবতার সেবা করিয়া থাকেন । 

কন্ঠার এতাদৃশ রূপলাবণা, গুণরাশি এবং শ্রীভগবন্তক্কি দেখিয়া! পিতা 
মাত! যারপর নাই আনন্দিত হইলেন । এখন তাহারা উপযুক্ত বর সন্ধান 
করিতে লাগিলেন । তখন পঞ্ডিতের প্রতি সকলেরই সমধিক শ্রদ্ধা ছিল। 
পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট কন্ঠা সমর্পণ করিতে পান্পিলে পিতা নিজকে নিজে 
ধষ্ মনে করিতেন এবং লমাজেও তিনি সকলের প্রশংসাভাজন হুইতেন )' 
ঈদৃশ বূপধতী, বিদুধী, গুণশালিনী এবং সর্বোপরি ভক্তিমততী কন্যার উপযুক্ত 
পাঙ্জ অন্বেষণ করিয়া পাওয়া সহজ ব্যাপার নহে । পপ্তিত নাতন মিশ্র 
তাই একটু চিন্তিত হইলেন । কিন্ত সনাতন পরম তক্তিমান্‌। শ্রীভগ- 
ধানে তাহার প্রগাঢ় বিশ্বাস । তিনি জানেন, ভ্রীতগবানই সকলের নিয়ত ). 
তিনি যখন রুপা করিয়া! তাহাকে এতাদৃশ কন্ঠাপত্বের পিতা হইবার সৌভাগা 
প্রদান করিয়াছেন, তখন উপযুক্ত জ্ঞামাতা পাইবার সুযোগও তিনি প্রদাম 
কম্মিবেদ1 পাশিত সমাতন মিশু, তাই, মিমিত্তমাত্র হষইয়া পাত্রানুসন্ধান 
কদ্দিতে লাগিলেন । 

(৩) 

এই লময় শ্রীগৌরাঙেকধ বয়স বিংশতি বংসক্ক। ইভোময্যে ভিসি 
তুবনবিদিত পণ্ডিত হইস্লাছেন | যোড়পবর্ষ হয়ঃক্রেমকালে তিনি বর্ধশাহ্রে 
সপডভিত ছাই! বিদ্যার সর্বপ্রধান, কেস্থল নবদীপনগন্ধে আঅগশিত বিজ" 
সমাজে সর্বদা করিয়া টোল সংস্থাপন ফরিরাছেম। ইহা পূর্বে গ্র্, 
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অল্প ব্রলে কেহ অধ্যাপক হুইয্বা অন্টের শিক্ষার ভার লইতে -সাহস করেন 
'নাই। তাহার শাস্ত্রের ব্যাধ্য। শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন। তাহার 
বিদ্যাবত্তার নবদ্বাপের পণ্ডিতমগুলী স্তস্তিত। অষ্টাদশবর্ষ বয়ংক্রমকালে 
ইনি পুক্ধবঙ্গে যাইয়া বিদ্যার ভাঙার খুলিয়। দেন। অন্ত অধ্যাপকের 
নিকট ছাত্রগণ যাহা এতদিন বহুকাল ধরিয়া শিক্ষা করিতে পারে নাই, 
ইহার নিকট তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যে শিখিয়া লইল। শাস্ত্রের যে 
জটিল মীমাংসা এ পর্যাস্ত কেহ স্থির করিতে পারে নাই, ইনি তাহা অতি 
নহজে অল্প কথায় বুঝাইয়া “দলেন। শুধু জ্ঞানের ভাগডার কেন, তিনি 
ভক্তির স্রোতে সমন্ত পুব্ববঙ্গ প্লাবিত করিলেন। তখনও তিনি নবদ্ধীপ- 
নগরে শ্রীভগবান্রূপে সব্্জনসমক্ষে প্রকাশিত হন নাই। কেবলমাত্র 
ক্ঠাহার পঞ্চমবর্ষ বয়সে বালগোপালের উপাসক একজন তৈর্থিক ব্রাহ্মণ 
উহাদের বাড়ীতে অতিথি হইলে তিনি তাহার নিকট অষ্টভূজমুদ্তিতে প্রকাশ 
পাইফ়াছিলেন, কিন্তু তথন নকলের নিকট প্রকাশিত হইবার সময় হয় নাই 
রলিয়৷ তিনি লেই ব্রাহ্মণকে ইহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিরাছিলেন। 
তাই ব্রা্দণও ইহা তখন কাহারও নিকট না বলিয়া নবদাপনগরে মহা” 
প্রকাশের সময় প্রতীক্ষা করিতেছিলেন । তেইশ বৎসরের সময় শ্রীগৌরাঙ্গ 
পরিপূর্ণ ভগ্বান্রূপে প্রকাশ পাইয়াছিলেন 3 সাত প্রহর পধ্যন্ত এই 
প্রকাশ ছিল, ইহাকেই মহাপ্রকাশ বলে। ইহার পুব্বে তিনি মুরারি গণপ্ত, 
অদ্বৈতাচার্থ্য প্রত্ৃত্তি কয়েকজন ভক্ষের নিকট নাত্র প্রকাশ পাইয়াছিলেনু। 
পূর্ববঙ্গের কার্য সমাধা করিয়া তিনি নবদ্ধীপে প্রত্যাগধন করেন এবং 
পুনরায় ছাত্রগণ লইয়& পড়াইতে আরস্ত করেন। এই সময় ক্ষাশ্মীর দেশ 
কইতে কেশব নামক জনৈক দিপ্থিজযী পণ্ডিত নবন্বীপে আগমন করেন। 
তাহার বালনা তিনি নবদ্বীপের 'পঙ্ডিতগ্ণকে শান্ত্রের বিচারে পরাজয় 
করেন ।' লর্ঘহীপের পঞ্জিতগণকে জয় করিতে পারিলে .কালীতে যাইবেন 1 
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কাশীও তথন প্রায় নবন্বীপের মতই বিগ্যার একটা প্রধান কেন্ত্র। নবদ্বীপ ও 
কাশী এই ছুই স্থানের ' পণ্ডিতমগ্ডলীকে জয় করিতে পারিলেই তিনি ভারতে 
অদ্ধিতীয় পণ্ডিত হইবেন । : কাশ্ীরদেশে বাস বলিয়া এই প্ডিতটী কেলর 
কাশ্মীরী নামে আখ্যাত হইতেন। কেশব কাশ্মীরীর আগমনে নবদ্ধীপের 
পঞঙ্ডিতলমাজ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইল। কেশব কাশ্মীরীর সগব্ধ চালচলনে ও 
আলাপ পরিচয়ে পণ্ডিতগণ নবীপের মীনরক্ষা বিষয়ে বড়ই সন্দিহান 
হুইলেন। তাহারা ভগ্ন পাইলেন বে, তাহারা পরাজিত হইলেই নবদ্বীপ 
,গৌরবহীন ও হীনক্রী হইয়া যাইবে । কিন্তু নিমাই পণ্ডিত কিঞ্চিম্মাত্রও 
ভীত বা বিচলিত না হইয়া ইহাকে অতি অল্প কথার পরাস্ত করিলেন । 
ননবদ্ধীপের মানরক্ষা হইল । পণ্ডিতমণ্ডলী হাপ ছাড়িম্বা বাচিলেন। 
-জ্ীগৌরাঙ্গের নিকট সকলেই খণী হইলেন । তাহার যশঃসৌর্ভ দিগ দিগন্ত 
'পরিব্যাপ্ত হইল। 

শ্রীগৌরাঙ্গকে না জানে নবদ্বীপনগরে এমন লোক নাই। তাহার 
'বাল্যলাল৷ স্বরণ করিকা অনেকেই আনন্দান্ধভব করেনতর। শুধু পাতিত্য 
“কন, তাহার ভূবনহুলভ রূপে ও নর্দারাবাণী মুগ্ধ হইরাছেন। সনাতন মিশু 
ভাহার কনার জন্ত আর পাক কি অনুসন্ধান করিবেন! অন্যত্র তাহার 
মন চলে না । প্রীগৌরাঙ্গেই ত্রীহার কন্তা। সমর্পণ করিতে সাধ হইয়াছে । 
তাই তিনি দিনযামিনী শ্রীতগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা! কনেন, 
'ষেন শ্রীগৌরাঙ্গ তান্ার কন্ঠারত্বটী পত্ীরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাকে যন্য 
করেন। সনাতন মিশ্রের গৃহিণী দেবী মহামায়াও ,এইক্প ইচ্ছা করিয়া 
'ছেন। কিন্তু উভয়ের কেহই ক্ঠাহাদের মনোগত স্ঞাৰ সমাজে কাহারও 
নিকট ব্যক্ত করিতে, কিনব, শ্রীগৌরাঙ্গের মাতা শচীদেবীর নিকট প্রস্তাব 
করিয়া পাঠাইতে সাহদ করেন, ন/। ক্ষার, পণ্তিত নাতন মিশ্র মগজে 
পদস্থ ব্যক্তি। তিনি উচ্চশ্রেণীর. ব্দেজ্জ ব্রাহ্মণ, ধনে, কুঁলে) 'পাঞ্ডিত্যে 
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হাক পমকক্ষ জোক দহীপে বিরল । তিনি প্রচ্ছা করিবেন, 'আথচ, 
ঘি ভদনুয়াযী কার্য না হয়, ভবে তিনি সঙ্গাকে এফটু লক্মান ভান্াইধেন,. 
সাহা পদগৌরতের একটু হানি হইবে এবং ভীহার হুঃখেয় অবধি থাকিবে 
না! । তিনি জানেন, নিষাই পণ্ডিত তেজিয়ান্‌ পুরুষ, তিনি যদি প্রত্যাখ্যা 
করেন, বে সাধ্যসাধনা করিয়া তাহাকে পাওয়া যাইবে না। ভীছা, 
কুপাই একমাজ ভরসা মনে ক্ষরিয়া তিনি নীরব রহিলেন। শ্রীগৌরাজ' 
প্রভৃত সম্পত্তিশালী ন্নহেন, কিন্ত তাঁহার সংগানে কোন অভাব মাই 1) 
আর পঞ্ডিত সনাতন মিত্রের সেদিকে ভ্রক্ষেপও নাউ, কারণ তিনি কগ্যাকে 
যৌভুকম্বরূপ স্বীয় লম্পত্তির কিয়দংশ মাত্র দিলেও জামাতার চিরকাল ভুক্গে। 
স্চ্ছন্দে সংসারযাঁজ! নির্বাহ হঈবে। আবার শ্রাগৌরাঙ্গ তখন পিতৃষ্হীন |, 
তাহার পিত! জগন্নাথ যিশ্র নিমাইএর এগার ধৎসর ঘয়সের সময় ইহলোক্ষ 
পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন । এ বিষয়ে সনাতন মিশ্রের বিন্দুমাত্র লক্ষ্য 
নাই, কারণ তিনি ভাবিলেন যে, ভিনি কন্তার যেমন পিতা, বিবাহ হইলে, 
জাষাতারও তিনি পিডৃম্থানীর হইবেন, ইহাতে কন্তার কিছুই ছুঃখের ক্কাত্রণ। 
হইতে পারে না। মোটকথা, নিমাই পর্তিতের সহিত ক্রিয়া করিতে পণ্ডিত 
সনাতন মিশ্র ও তদীয় পত্ধী দেবী মঙ্থামায়া একান্ত আগ্রন্ধান্থিতত । শ্ীভগ-. 
বানের নিকট এইজ্ন্ঠ তাহার! দিবানিশি প্রার্থন! করেন। 
এদিকেনবালিকা বিঞ্ুপ্রিয়াও শ্রীগৌরাঙ্গে দেহ, মন, প্রাণ সমর্পণ রিয়া 
ছেন। দশ বৎসরের বালিকা, বিধাহের কি জানে ! ক্ষিন্তধ, উছা ত পানিব 
বিবাঞ্ছি নয়-_-ইহ! জগত্রে যলিন সন্স্থা নহে $ অথবা, এ সন্বর্ধ নুতনও লে ৭ 
বৎসরের ফালিকা হইলেও স্বাভাবিক প্রেরপাবপতঃ রীগৌরাজক্ষে স্পূর্ণ 
'জখগ্ঠপের বরন শুরিষকা এত যুদ্ধ! জল যে, জীহাকে ছিলি দেহ, যয, আগ 
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সকল সমর্পণ করেন এবং অবশেষে তাহাকে প্রাপ্তির নিমিত্ত শ্রীরুষ্ণের 
নিকট একজন ব্রাহ্মণ দিয়া এই বলিয়! পত্র লিখিয়! পাঠান যে, তিনি যেন 
কূপ! করিরা আসিয়া! তাহাকে লইয়া যান ও শ্রীচরণে স্তান দেন। কৃষ্ণও 
তাহাই করিয়াছিলেন এবং এইজন্য তাহার চেদীরাজ শিশুপালকে ঘুদ্ধে 
পরাজয় করিতে ভইয়াছিল। আবার, শ্রীরাধার বিষয় দেখিতে পাই যে, 
ভিনি কুষ্ণনাম শুনিয়া নামের শক্তিতে এত মুগ্ধ হন এবং কিছুদিন পরে 
যমুনার যাইতে আরুষ্ণের মাধুরী অবলোকন করিয়! এত আকরুইট হন যে, 
ন্তিনি ক্ঞানাকে প্রাপ্তির নিষিন্ত জগতের স্ব্স্থ পণ করিলেন এবং অবশেষে 
বাস্তবিকই £5নি জগতকে একদিকে রাখিয়া, জগতের প্রতিকূলতার দিকে 
কিঞ্চিত দক্‌পাত না করিয়া শ্ারুষণ-প্রাপ্তির নিমিত্ত পাগল হইলেন । 
শেষে দৃঢ়নিষ্ঠার নিকট জগত পরাজর স্বীকার করিল, প্রতিকূল জগৎ 
অনুকূল হইয়া দীড়াইল | শুধু ভাহাই নতে, সমগ্র জগৎ শ্রীরুষ্ণ ভঙ্গনের 
জন্য শ্রীরাধার নিকট খণীা হইল । খিঞুপ্রধার মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, 
তনি জীগোরাঙ্গের রূপগুণের কথা শুনয়াছেন ; নবদবীপময় এ কথ রাষ্ট্র 
হইয়াছে ঘে, শীগৌরাজের মত ভূবনমোভন রূপ জগতে আর নাই, কেহ 
কখন এ দেবছুলনভ রূপ নয়নগোচর করে নাই; খিষ্ণুপ্রিযাও এই কথা 
শুনিয়াছেন। তিনি আরও শুনিলেন, আগোৌরাঙ্গকে সকলে গৌরহত্তি 
বলিয়া ডাকে, কারণ ভরিনামে তাহার এত অশেষ প্রীতি যে, জীবে ইহা 
সম্ভবে না। অনেকেই অনুমান করিরাছেন যে, স্বয়ং শ্রীহরি সেই ধর্ের 
বিপ্লীবের দিনে তঞ্জিনাম বিতরণ করিবার জন্তঠ এবং জীবে কিরূপে ভরিনীম 
'াম্বাদন করে, নিজ্জে জীবভাব অবলম্বন করিয়া তাহা* আস্বাদন করিবার 
জন্ট জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন । গৌরহরি নাম তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ 
করায় তিনি আনন্দে অধীর হইস্টেন। স্বভাবতঃই বিষুপ্রিয়ার হরিনামে 


অশেষ প্রীতি ।, শিশুকালে তিনি বালিকাবুন্দ লইয়া “হরিবোল” বলিয়৷ 
৮ 
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হাতে তালি দির। নৃত্য করিয়াছেন । এখনও তিনি হরিগুণগানে, হরিকথা 
আম্বাদনে নড় আনন্দ অনুভব করেন এবং অন্যকেও আনন্দের অংশ প্রদান 
কবেেন। 'গৌরহরি+ নাম শুনিয়া ভাহার শরীর পুলকিত হইল, তাহার 
হৃদয়তন্ত্রী বাজি! উঠিল, বিছাতের মত আনন'লহরা সমস্ত শরারের মধ্য 
দিয়া থেলিয়া গেল। হরিনাষে তাহার স্বভাবতই আনন্দ । কিন্তু, আজ 
“গৌরহরি নামে তাহার এক নূতন অভূতপূর্ব আনন্দের উদয় হইল । 
হরিনাম ত তিনি কত শুনিয়াছেন, নিজেও কত হরিনাম করিয়াছেন, 
পুরাণে তাহার যে লীলা বণিত আছে, তাহাও তিনি কত আস্বাদন 
করিয়াছেন, কিন্ত, আজ “গৌরহরি। নামে ভাহার কর্ণে যত সুপ ঢালিরা। 
দিল, এক্প স্ুধার আস্বাদন ত তিনি এতকাল পান নাই, এই ণগৌরহুরি 
নাম ভ্তাহার মরমে এরূপভাবে প্রবেশ করিল বে, এইরূপ অন্ুন্ঠীতি 
ইাহার ইতঃপুর্বে হয় নাই । এষ নাম তিনি যতই আস্বাদন করতে 
লাগিলেন, ততই কন কথা ত্রাভার জদরে সমুদিত হইতে লাগল। 
একবার ভাঁবিলেন, আহি গোরনুপে জগতে আসরাছেন, এ আবার 
ট্রাহার কিরূপ লীলা, এ লীলার উদ্দেগ্তহ বা কি? আবার শাখিলেন, 
ত্রীভরি থে অবতীর্ণ ভইবেন, এ কথা স্টাহার পিতা ত তাহাকে জানান 
নাই, কিন্ু, পরক্ষণেই 'আবার এই কণা মনে হইল যে, ভিনি বালিকা, 
ক্টাহার নিকট 'এই সব কথা বলিবার এখন অবসর হয় নাই। 
এইরূপ কন কথাই মনে উদিত হইল আর বিলীন হইয়া গেল। কিন্ত, 
সাব্বাপরি একটা চিন্তাই প্রবল হইল । চিন্তাটা এই, ”গোরহরি” নাম 
শুনিয়া তাহার হদঞ্ধ বড় ব্যাকুল হইয়াছে---এ ব্যাকুলতা এ জগতের 
বলিয়া বোধ হর না, বস্তুটীও তাই অপার্থিব বলিয়া মনে হয়; ধাহার 
নামের শক্তিতে হৃদয়টা এইরূপ করিয়া :ফেলিল, তাহার সঙ্গ না জানি 
কত ধুর! কতি রসায়ন ! এই বস্তটার সঙ্গ কি তীহার গ্ভাগ্যে ঘটিয়া 
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উঠিবে! তিনি কি ইহার সঙ্গিনী হইয়া জগত সংসার ভুলিতে পারিবেন ! 
তিনি সব্বদাই এই চিন্তার বিভোর ম্মাছেন। নামটা তাহার এত মধুর 
লাগিয়াছে যে, তিনি সর্ধদ! এই নাম জপ করেন। এইভাবে তাহার দিন 
কাটিতে লাগিল । 

বালিকাটী প্রত্যহ তিনবার গঙ্গান্নান করেন । তিনি গৌরহরির নামটি 
শনিয়াছেন, এখন ভাবেন, একবার যদি বস্তুটীর দশন পান, তবে নয়ন 
সার্ক করিয়া লয়েন। [তিন কখন ভাবিতে পারেন নাই যে, বস্টীর 
দর্শন পাইলে তিন আর 9 বিপদে পরড়িখেন। যে বস্তু সত্য এবং যাহ। 
পরম কল্যাণ প্রদ, তাহার প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রবল আকাজ্ষা হইলে উহ্থার 
প্রাপ্তি অণশান্তাবা। দ্রেবা বিষু্প্ররা তাহা প্রদশন কারলেন। তিনি 
'গৌরহণর” নাম জপ করিতেছেন, তিনবেলা গঙ্গান্নান করেন, আর তাহার 
মন সব্বদ! পীগৌরাঙ্গের প্রাপ্তির নিমন্ত ব্যাকুল । একদিন তিনি গঙ্গা্গান 
করিয়া আলিতেছেন, এমন সমগ় শ্রীগৌরচন্র বমসা সমভিব্যাহারে ক্তি পথ 
দিয়া যাইতেছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের উন্নত বপু, ভুবনমোহন রূপ, অমিয় 
কান্তি, চাচরচিকুর, অপুব্ব তেজঃপুজ সম্বলিত দেহ, পরিধানে সুক্ষ পাতসন, 
গলে শুত্র যজ্ঞন্ুত্র, স্থরঙ্গ-মধরে মধুর হাসি, আকর্ণাবস্ৃত চঞ্চল-নয়ন, 
মুছুল গমন--সকলই মধুর, সকলই চিত্তাকর্ষক, সকলই ভুবন-ভুলান । 
খিষ্ুপ্রিযা নগ্ন ভরিয়া মাধুরীটা দেখিয়া লইলেন ) কিন্তু ইহা চকিতের মত, 
কারণ, লাজুকতাবশতঃ একদৃষ্টে অনেকর্চণ চাহিরা। থাকিতে পারিলেন না । 
শ্লীগৌরাঙ্গও সোণার প্রতিমাখানি দেখিয়া লইলেন। মুহূর্তের তরে চারি 
চক্ষের মিলন হইল। বালা বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণথানি প্্রীগৌরাঙ্গের চরণে 
সমর্পণ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। 

গৌররূপ হ্েরিয়া নয়ন সার্থক করিতে যাইয়া তিনি বিষম বিপদে 
পড়িলেন। কিন্ত, তাই বলিয়া তিনি রুক্সিণীর মত পত্র দিয়া ্রাঙ্মণ প্রেরণ 
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করিলেন না, অথবা শ্রীরাধার মত অভিসারেও গেলেন না। এ যুগে তিনি 
আর এক ভাবে লীলা করিবেন। প্রেমের বল কত মহৎ তাহা তিনি 
দেখাবেন । তিনি দেখাউবেন, প্রেমে বিশ্ব জয় করা যায়, তাই, দেবী 
বিষুপ্রিয়া প্রাণে প্রাণে শ্রীগৌরাঙ্গের আরাধনা করিতে লাগিলেন, বাহিয়ে 
প্রাণের কথা ব্যক্ত করিলেন না । কিন্তু, এই ঘটনার পর তিনি গঙ্গান্নানে 
ষাইয্বা শচীমাকে দেখিলেন, তিনিও প্রভাহ গঙ্ষান্সান করিতে আইসেন, 
শচীমাকে দেখিয়া আপনার জন বললর়া চিনিয়া লঈলেন। শ্রীশৌরাঙ্গ- 
জননী বলিয়া শটীমার নাম সকলেই শুনিয়াছেন । কিন্তু মে সকল বুদ্ধানারী 
শ্রীনিমাইকে পুত্রভাবে স্নেভ করেন, স্টাহারা এবং প্রতিবেশিবর্গ ভিন্ন কেহ 
শটীমাকে দেখেন নাউ '৪ তাকে চিনেন নাই | নদীরার অল্পবয়স্ক কুল- 
বধূগণ ও বালিকাগণের ও শচীমাকে দেখিবার ৪ চিনিবার "অবসর হয় নাই । 
্টাহারা তীভার নাম শুনিয়াছেন মাত্র । নদীয়ার ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক 
স্নান কঞ্জন, তাহার মধ্যে বিষুপ্রিয়। শ্চীমাকে আপনার জন বলিয়া চিনিয়া 
লইলেন। বিঞ্ুুপ্রয়া এ জগতের বস্ত নভেন বটে; কিন্ত জীবের কল্যাণের 
জন্ত জগতে আসিয়া মান্রুষরূপে ইহা আচরণ করিরা দেখাইলেম যে, ভজনীয় 
বন্ধ শ্ির করিয়া লইয়া তাহাতে একনিষ্ঠ হইলে অন্তশ্ক্ষুঃ খুলিয়া মায়, 
তথন দিবাদৃষ্টি দ্বারা জগাতের যাবতীর বস্তরউ স্বরূপ নির্ণয় করা যায়। 
বিষুপ্রিয়ার 'প্রদানতঃ প্রশ্নোজন আীগৌরাঙ্গকে, এবং এই শ্রীগৌরাঙ্গকে 
পাওয়ার জগ্তই ভাভার নেজজনকে পাওয়া আবশ্যক, কারণ তাহার নিজ- 
জনের সঙ্গ করিলে প্রেম পরিপুষ্ট হয়। ভক্তগণ সেইজস্তই ভক্তের সঙ্গ 
করিয়া থাকেন। শটীমা ভ্/গৌরাঙ্গের অতি নিজজন--ঠ্াভার মা। 
তাকেই বিষ্ুপ্রিয়ার বিশেষ প্রয়োজন, তাই ভিনি গঙ্গার ঘাটে লক্ষ লক্ষ 
লোকের মধ্যে শচীমাকে বাছিয়া বাহির "করিলেন এবং তহার শ্ীচরণে 
বিনয়-ভ্তিপূর্ব্ক প্রণিপাত করিলেন | শচীদেবী এই পোণার পুস্তলীটী 
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দেখিয়া সুগ্ধ হইলেন । তিনি পরিচর লইয়। জানিলেন, ইনি দেবী মহা- 
মায়ার কন্া, পাজপপ্ডিত সনাতনমিশ ই্ার পিতা । শেমে তিনি.আরও 
পরিচয় লইয়া জানিলেন নে, এই সনাতন মিশ্র বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, 
বেদশান্ে বিশারদ এবং পরম ভাগবত | কন্যাটার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া | 
কন্ঠাটাকে দেখিবামাত্রই তাহার মনে হইয়াছিল ম্বে, এ বস্থুটী বেন 'অতি 
বহুকালের পরিচিত, অতি নিজজন | 'এখন এই বিধুপ্রিয়া-নাম শুনিয়া 
তিনি পুলকিত ভইলেন | উভার রূপলাবণ্যের কথা নদীরা-বিশ্রুত। শটী- 
মাও উহার অসামান্য গুণ ৪ অলৌকিক ভগবদ্ক্তির কথা শুনিনাছেন | 
শুনিয়। আকৃও হইরাছেন, কিন্তু এ পনান্ত দেখেন নাই 1 আজ দেখিয়া 
পরমানন্দ প্রাপ্পু ভইলেন । শচীমা বালিকাটীর মুখধানি ধরিয়া সোহাগ 
জানাইলেন এবং গায়ে হাত বুলাইরা আশীব্বাদ করিলেন । পরে উভয়ে 
স্ব স্বগহে ফিরিরা মাসিলেন। 

এইরূপে বালা রা প্ররা 'প্রতা গঙ্গাঙ্গান করিতে আসিয়া শচীমাকে 
প্রণাম করেন, শচীমাও ইহাকে প্রাণের সহিত আশাবাদ করেন। 
তিন বলেন রা ভুবনছুলভ বর প্রাপ্ত 5'ও এবং চিরকাল এযো স্ত্রী 
হইয়া গাক।” 

ঘরে বধু নাই বলিয়া শচীমার বড় ছুথে। গৃহখানি শূন্য । নিমাই 
সব্বগ্তণে ভূখিত এবং নবদ্বীপের প:গুতসমাজে সব্ধজনসমাদ্কুত হইলেও 
উপঘুক্ত বধূ না৷ থাকায় গৃহথানির সৌন্দর্য নাই। শচীমার অনেকদিন 
হইতেই বড় সাধ, পুত্রথধূ আনিয়া ঘরথানি সাজান। কিন্ত নিমাইএর 
যোগাপাত্রার সংঘটন করা ত সহজসাধা ব্যাপার নহে । এ পর্যন্ত তিনি 
সমরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এখন দেখিলেন, বিধি একটী অপু্ধরত্ 
মিলাইয়া দিয়াছেন। ্ঠাহার সাধ হইল, এই রড্ুটা আনিয়া গৃহথানি 
মালোকিত কুরেন-_শৃন্যগৃহ পুর্ণ করেন। বাণিকাটী গিখির। তাহার 
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এতই প্রীতি হইয়াছে যে, পারেন ত তখনই কোলে করিয়া লইয়া 
আইসেন। 

এইভাবে কিছুকাল অতীত হইল | অবশেষে শচীমা সাত পাঁচ ভাবিয়া 
কাশী মিশ্র নামক জনৈক ঘটক ব্রাঙ্গণকে ডাকিলেন। ডাঁকাইর়| তাহাকে 
লিলেন, “মহাশয়, আপনি কৃপা করিয়া একবার পর্ডিত সনাতন মিশ্রের 
বাড়ী যাউন। তিনি রাজপণ্িত, পরম ভাগবত এবং অন্তিশয় ধনবান। 
তাহার কন্তা অতি স্ররূপা এবং পরম লাবণাবতী | কল্টাটী বিদুদী ও 
অন্যন্ত ভক্তিমতী বলিয়া সমগ্র নবদ্বীপ নগরে উহার সবিশেষ খ্যান্তি 
আছে । . বংশমর্্যাদায় ও ভীভার। উচ্চ । আমার নিমাইয়ের সঙ্গে 
তাহাদের এই সন্বন্ধ সর্ধথ) যোগা । নিমাইঘ়ের সম্বন্ধে আমি কি বলিব । 
আপনারা সকলেই নত তাহাকে জানেন । সকলেইত বলিয়া থাকেন, এমন 
বিদ্বান, কূপবান্‌ ও সর্বগুণে অলঙ্কত জগতে আর দ্বিতীয় নাই । পণ্ডিত 
সনাতন মিশ্রও অবশ্যই ইহ! অবগত আছেন । আপনি মণ্যস্ত তইয়া 
এই সঙগন্ধ স্তির কণ্সিয়া কন্তাটাকে আনিরা আমার গৃহলক্ষী করিয়া 
দিউন |” 

ঘটক কাশ্রা মশ্র “বে আজ্ঞা” বলিয়া পভ সনাতন মিশ্রের বাড়ী 
গেলেন । দেখানে যাইয়া সনাতন মিশরের নিকট নিমাইয়ের যথাযথ 
রূপ গুণ ও বংশ পরিচয় বর্ণনা করিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলে পণ্ডিত 
সনাতন আনন্দে অধীর হইলেন । কিন্তু এই প্রস্তাবে কোন মতামত 
জ্ঞাপন ন। করির। কাণী মিশ্রকে বলিলেন, “আপনি একটু বসুন, আমি 
গুহাভান্তরে ঘাইয়! এই বিষয়ে পরামর্শ করিয়া আমি । তার পর যাহ 
হয় আপনাকে বলিব।” এই বলিয়া তিনি গৃহাত্যন্তরে গমন করিলেন । 
কাণা মিশ্র উৎকন্ঠিত হইরা বসির়। রহিলেন । 

দনাতনের »আনন্দের আবেগ এত উদ্বেলিত হইয়াছে যে, তিনি রুদ্ধ- 
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কণ্ঠ হইয়া বলিতে লাগিলেন, “এত দিনে বুঝি শ্রীভগবান্‌ আমাদের প্রতি 
সুপ্রনন্ন ভইলেন। আমাদের এতদিনের আশা আজ ফলবতী হতে 
চলিল। শচা দেবী শ্রীগোরাঙ্গের ' সহিত সম্বন্ধ করিবার জন্য ঘটক 
পাঠাউয়াছেন 1” 

দেবী মহামায়া ও আনন্দোতফুল্প-হাদয়ে বলিলেন, “আমদের আর ইহাতে 
বিশেষ লিখার কি আছে! মাহাতে শীন্ব একার্যা স্ুসম্পন্ন হয়, তাহার 
চেষ্টা করা কণ্তবা |” 

পুত সনাভন মিশ্র আর বিলম্ব না করির! পত্বীর সম্মতি লইয়। 
আমির কাশী মিশকে বালরা দিলেন, নে, এই কার্ধে তাহাদের 
উভয়েরই সম্পূণ সম্মতি মাছে । সত শান্ব সম্ভব, এই শুভকার্ষ্য সম্পাদন 
করিতে ভ্াহাদের একান্ত বাসনা | কন্যার সত কি বৌতুক দ্দিতে 
হইবে এবং জামাতাকেই বা কি উপডৌকন দিবেন, সে সথ্বন্ধে কোন 
কণা বার্তা নিম্রয়োজন, কারণ, এইটা যখন তাভার প্রথম সন্তান ও 
পরম আদরের ধন এবং জ্রীনগবানের রুপায় তাভার অবস্তা যখন বেশ 
সচ্ছল, খন কন্ঠার সঙ্গে স্বী্স অবস্তোচিত যৌতুকাদি প্রদান করিতে 
তিনি কুষ্টিত হষ্টবেন না । আরও বিশেষতঃ, গৌরাঙ্গ যখন পিতৃহীন, 
তখন জামাতা ও কন্ঠ। যাহাতে স্থে স্বচ্ছান্দ থাকে, সে বিষয়ে তাহার 
সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিহেই হইবে । কাশা মিশ্র মাহলাদের সহিত এই শুভ 
বাদ জানাইঈবার নিমিত্ত অতি দজ্রতবেগে শচীমার নিকট গমন 
করিলেন । 

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় আজ কালকার মত পুত্র 
কনা! বিক্রয় প্রথা গ্রচলিত ছিল না । আজ কাল দেখা যায়, পুত্র কিঞ্চিৎ 
বিদ্যার্জন করিলেই বিবার বাজারে আহার দর হইতে গাকে | পুতের 
পিত।, মাত! কিন্বা আত্মীয় স্বজন যেখানে বেশী অর্থ প্রান, সেখানেই 
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পুত্রটীকে দাসের মত বিক্রয় করিরা ফেলেন! পুন্রটীও এইরূপে বিক্লীত 
হইয়া দাস বংশই স্থজন করেন । উহার বংশধরগণ উন্ন5 আকাংজ্ষা, 
উন্নত বাসন! কাহাকে বালে বড একটা জানে না । ইঠারাঈ আবার আজ 
কাল সমাজে শিক্ষিত ও সভা বলিয়া স্পন্ধা করিয়া থাকে ও তদ্ি 
সম্মান দাবী করে। আব্র এক দিকে আবার, শ্রোত্রীর ব্রাঙ্গণগণ কন্যা 
ক্রয় করির! দাসী পুত্রের স্থজন করেন | উহারাই সবানজ বাক্ধাণ- শ্রোতার 
ব্রাঙ্ষণ বলিয়া পরিচঘু দির। থাকেন এবং সমাজের শাষন্তান অধিকার 
করিন'র জনা স্পদ্ধা করন । চারিশত বৎসর পুর্বে পর্চিত সমাজে 
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এই গ্বণিন্ত প্রথা প্রচ'লত ছিল না। পর্িতগণ মখন হিন্দ সমাজের নেতা 
ছিলেন, তখন পঞঙ্চিতগণের আদশে কায়স্ত এক অন্যানা শ্রেণীর 
হিন্দুগণের মধ্যেও 'এই অতি জঘনা ক্রক়্ বিক্রয় প্রথ! স্তান পান্ধ নাই । 
পাত্র '৪ পাত্রী দেখির। উয্ন পক্ষের মনোনীত হইলেই কথাবার্তা স্কির 
হইত | অথদান-গ্রহণের কৌন কথ! উত্থাপন ঠইত না| 

নিমাই চাদ নবদ্বীপের মপো সব্্শেষ্ঠ পণ্তিত। রূপে গুণে তিনি 
অভ্ুলনীর । বংশ-গৌরবে ও তিনি অভ উচ্চ; কিন্তু, শটী মা ইহার বিনিময়ে 
কনা পক্ষের নিকট হইতে কিছু দাবী করিলেন না । কন্যাটা তাভার 
মনে লাগিয়াছে। আর কি তিনি দাবী করিবেন? কামা মি যখন 
আদা সংবাদ দিলেন যে, সনাতন 'মশ্র আহ্লাদের সাঁগত স্বীর কন্যা 
নিমাই পর্ডিভকে অর্পণ করিবেন, তখন আনন্দিত হইলেন । ভিনি 
হঈটচছে বিবাহের উদ্ভোগাধি করিত লাগিলেন | 

পঞ্ডিত সনাতন মিশ্রের গুভে বিবাহের সাড়া পড়িয়া গেল। খুব 
ধূমধানের সহিত আয়োগ্ন করা হইতে লাগিল। নবদ্বীপ তখন প্রকাণ্ড 
সহর | লঙ্গ লক্ষ লোকের সেখানে বদতি। নান শ্রেণীর লোক বাস 
করেন ; সনাতত্ক মিশ্রও অতিশর সমুদ্ধিণালী। হ্বতরাং জাকজমকের সহিত 
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বিবাহ কার্ধ্য সমাপ। করিবার জন্য যথাযোগ্য আয়োজন করিতে তাহার 
বেণী ময় লাগিল না এবং কোন মস্ত্রবিধায়ও পড়িতে হইল না । বিবাহের 
প্রায় সমস্ত আযোজন ভইয়াছে । বাড়ীথানি অণ্তি সুন্দর করিরা সাজান 
ভইয়াছে ! এখন বিবাহের লগ্ন শ্ির করিবার জন্য লগ্নাচার্যোর নিকট 
লোক প্রেরণ করা হইল | লগ্মানীগা সংবাদ পাইয়া সনাতন মিশ্রের বাড়ী 
আদিলেন, পথে পাঞঙ্চত নমাইচন্দের সভিত সাক্ষাৎ হহল; আচার্য 
নিষাহকে কৌতুকচ্ছলে জিজ্ঞাসা করলেন, পিগভ, আমি কোথায় 
যাইতেছি জান? নিমাই ব্পলেন না আচার্য বলিলেন, 'আমি 
প্ণ্ত সনাতন মিশরের বাড়ী বাইতেছি, তোমার বিবাহের লগ্র স্থির 
করিবার জনা ।' 

নিমাই বণিলেন, “বটে গ কই, মামার বিবাহ । আমি তজানি না !, 

এই বলিরা নিমাই চলিরা গেলেন। লগ্রাচায্য কিঞ্চিৎ ক্ষুপ্রমনে 
সনাতন মির বাড়ী আমিলেন। পঞ্ডিত ননাতন মিশ্র তাহাকে লগ্ন 
স্থির করিতে বলিলে আচার্ষা বণিলেন, 'লগ্ধ স্থির করিতে বিশেষ সময়ের 
প্রয়োজন হইবে না, ভাহার পু আপনি স্কির করুন, এই ধিবাহে নিমাই 
পওগতের সম্মতি আছে কিনা ?” 

সনাতন মিশর বেন আকাশ হইতে পড়িলেন। তাহার হাত পা 
ভাঙ্গিরা গেল। তিনি বশিলেন, “মহাশয়! সে কি, আপনি বলেন 
কি? নিমাঈরের মাতার সঙ্গে কথাবার্তী সব ঠিক হইয়াছে, এবং তাহার 
আজ্ঞা পাইনাক্ত আমি কাঁজে প্রনুত্ত হইয়াছি এবং সমস্থ আয়োজন 
করিতেছি 1৮ 

লগ্লাচার্গ্য বললেন, "আমি আসিবার সময় পথে নিমাই পশ্ডিতের দশন 
পাইলাম । তাহার সভিত আলাপে বুঝিতে পারিলাম, তিনি এ খিষয়ে 
কিছুই জানেন না। তিনি ত মিথা। কথা কহেন না। ত্তাহবর বিবাহ তিনি 
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জানেন না! তবে আপনারা কিরূপ স্থির করিলেন, তাহ! আপনারা 
জানেন! এখন আপনাদের কর্তবা এই যে, স্টাহাকে এই বিষয় যথাবথ 
জ্ঞাপন করাইয়া এবং শচীমা যে ইহা স্থির করিয়াছেন, ইভা তাহাকে বলিয়া 
তীনার মত এ্রহণ করা । মাতৃভক্ত নিমাই পণ্ডিত কখনও মাতার কথার 
বাধা হইবেন না ।? 

সনাতন মিশ্র দেখিলেন, বাস্ুবিক পক্ষে তিনিও কাজটী পাকা করেন 
নাই । আর শচটাদেবী বে নিমাইদ়ের মত লয়েন নাই, তাহাই বাতিনি 
জানিবেন কিরূপে ! মোট কথা, এই সংবাদে সনাভনের গ্রহে হাহাকার 
পড়িনা গেল । সনাভন চারদিক অন্ধকার দেএতত লাগিলেন | শ্াভার 
সকল সাধে আজ বাদ পণ্ডল। কত সাধ কণ্রমা ভার বড় আদদের ধন 
বিষ্ুর্প্ররার বিবাতের কত প্রকাণ্ড আয়োজন করিয়াছেন, আর মুভক্টের 
মধ্যে সব পণ্ড ভইয়া গেল! কিন্ত তিনি ভাপিংলন, ইভা কি সম্ভবপর ! 
শ্রীভগবান ত কখন নিষ্ঠুর নতেন ! মানুম ত ভাভার ভাতেবঈ ভীডাপুত্ুলী ! 
তিনি হত অগ্রণী হইয়া এ কম্মে ব্রতী হন নাই ।  শ্রীভগবানের কপার এই 
সকল বাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছে এপং তিনিই উহাকে এই মননের পন্থা 
প্রদশন করিয়াছেন | ্তিনি ভাবিলেন, তীাভার বাসনা ম'দ শ্রদ্ধ হয়, তবে 
তিন ইভা কার্সা ৪ পরিণত করিবেন । গৌরাঙ্গ এই বিবাহ সম্বন্ধে কোন 
সংবাদ রাখেন না, ইহাঈত বলিয়াছেন, তিনি বিবাহ করিবেন না, তাহাত 
বলেন নাই। আর বদি এই বিবাহ না হইবার হঈন্ত, তবে শটী দেবী 
পুব্বইঈ জানাইতেন | এই সকল ভাবিয়া চিন্ঠিযা তিনি কিঞ্চিৎ প্রবোধ 
পাইলেন । তিনি ভাগবত, শ্রীতগবানের উপর সব ভার ফেলিয়া দিয়া 
চিন্তার লাঘব করিলেন । 

দেবী মঙামায়ার শিরে যেন বজাঘাত হইল। তিনি কাদিলেন । 
নিজকে নিজে.কত দীন মনে করিলেন । ভাবিলেন, “প্রীগৌরাঙ্গের হত 
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জামাতা কি তাহার ভাগো ঘটিবে! শচী কতই ন। ভাগাবতী । নিমাইএর 
মত পুক্র পাইয়াছেন! বিষুপ্রিয়ার কননী ধলিয়া আমাকেও লোকে 
ভাঁগাবতী বলিয়া থাকে বটে, কিন্তু ইজকে সতপাত্রস্তা না করিতে পারিলে 
আমার সে ভাগ্োর মূল্য কোথায়  নিমাইয়েব মত পাত্র জগতে আর 
কোথার নিলে? আমার প্রাণের পুক্তলী বিষুপ্রিয়। ত আর কাভার'ও 
যোগা শাভে 1? এইরূপ কভ কি ভাবিফা তিনি আকুল হইলেন । পণ্ডিত 
সনাতন মিশ্র উহ্ভাকে প্রবোধ দিরা স্ন্ঠ করিলেন | 

বালা শিষ্ুপ্রযার কথা অবণনীর় । বিবাভের প্রস্তাব হইয়াছে অবধি 

তানি খেন আন্াশের চাদ ভাতে পাউয়াছেন। তিনি যে তিনবেলা 
গাঙ্গাশ্নান করিনাছেন ও হভগবানের নিকট অপিরত প্রার্থনা করিয়াছেন, 
তাহা ফলপতী ভইতে চলিল বলিরা ভিন শ্রীভগবানকে হৃদয়ের সহিত কত 
কৃতজ্ঞতা জানাইরাছেন | তাহার বস তখন এগার বখসর | কিন্কু তিনি 
বুদ্দিমতী। সকলই বুঝেন । আজ অকস্মাৎ এই জদয়বিদারক সংবাদ 
পাইয়া তাহার অবস্থ। কিরূপ হইয়াছিল, আমরা ভাহা। বর্ণনা করিতে অক্ষম। 
একদিকে ক্টাভার নিজের জদয় ফাটিয়া বাইতেছে, আর একদিকে তাহার 
জন্য যে উ্টাহার মাতা কট পাইতেছেন ও অবরলপারে অশ্রপাত করিতেছেন, 
তাহান্ে কাহার ছিন্ন হয় আরও শতপা বিদীণ হইন। যাইতেছে । প্রাণের 
পরম ঈপ্সিত বস্ত্র প্রাপ্ত না হইলে স্বতঃই জদর় ছিন্ন হইয়া যায়। তাহাতে 
আখার যদি উহ। প্রাপ্তির সকল সুযোগ উপস্থিত হয়া কেও অকম্মাৎ 
নিরাশ হইতে হন, তবে জদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া বায়, এ ছুঃখের আর 
অবধি থাকে না। এই ছুঃখের সাগরে পড়িয়া বালা বিস্ণুপ্রিয়ার অবস্থা 
কিরূপ হুইল, তাভা বর্ণনা করা জীবের অসাধ্য । এই সময় ভঠাৎ একটা 
ভাব আসিয়া! বিষণ প্রয়াকে রক্গা করিল। সে ভাবটা শুধু বিধুঃপ্রিয়াতেই 
সম্তবে। ভাবটী এই-_বিষুপ্রিয়ী এই ছঃখের মধ্যে পড়িয়া, ভাবিতেছেন, 
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তিনি শ্রীগৌরাঙ্গে মনঃ প্রাণ সম্পূর্ণ সমর্পণ করিয়াছেন, সুতরাং ত্তিনি ত 
আর এখন স্বতন্ত্র নেন । তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ণ অন্থুগত। | এখন তি 
যদ্দি তাহাকে উপেক্ষা করিয়া এবং শাচরণে স্কান না দিয়া সন্তষ্ট থাকেন, 
তবে তাহাতেই তাভার সন্তোষ । ইহাতে ভীাহার ছুঃথ প্রকাশ করিলে 
শ্রীগৌরাঙ্গের পুর্ণ আন্ুগতা থাকে না। এইভাবে জদয়ে অপার বলের 
সঞ্চার হইল। বালিক। বধু! প্ররা স্কিরচিস্তা তইঈলেন | 

একে ভীগৌরাঙ্গ ৪ গণকের নকট এ কণা ব্পয়া আসা অবর্ধ 
আন্থরচিন্ত হইরাছেন । মার কাছে জিজ্ঞাসা করি ক্া(নলেন, তিনি এ 
সম্বন্ধ 'স্থর করিয়াছেন । তহাহার্ই কথার উপর নিভর করিন! সনাতন 'নিশ্ 
সমস্ত আয়োজন করিয়াছেন নিমাইগের বমস তথুন একুশ বহলর বটে, 
কিন্ধ তথাপি শচাষ! তাহাকে হধের ছেলে বঁপয়াই মনে করেন । ভাহার 
বাৎসলারস এত 'প্রগাড়, এতই গভার ! তাই তান ছেলেকে এ বৈষয় 
কিছু ন। জানাইরা নিজেই ন্বপ্ধ পির কাপিয়াছেন, নিজেভ কথাবন্তা সাস্থির 
করিয়াছেন। তানি যধন বলবেন, পুল্র তথন বিধাভ কারতে বাহবে। 
ইহাহে পুজের মতামত নে ওয়ার প্রশ্ন ভাতার মন্হ সমুদিত হস নাউ । 

শ্রুগোরাঙ্গ জানেন, খিঞ্ু পির তাহার চিরসজিনী এবং অচিরেই ভিনি 
আসর তাহার গৃহে বিরাজ করিবেন প্রার এক খৎসর পুব্দে যখন 
উভর্ের রাস্তার মিলন হৃহযাছিল, হখনও হন চক্ষে চক্ষে জদয়ের কথা 
জ্ঞাপন করিয়াছিলেন । কন্ত, লৌকিক ভাবে ভিনি এ বলয় জ্ঞাত নহেন 
বলিগাই গণকের নিকউ এনপ বলয়াছিলেন। হৃহা বল এই উদ্দেশ্য 
হইতে পারে নে, উপেক্ষা করিলে সনাতন দিশ্রের প্রাত তাহার অনুরাগ 
বুদ্ধি প্রাপ্ত হহবে। আন্তদিকে আবার লোকশিক্ষাথ এইন্ূপ লৌকিক 
আচরণ করিনা দেখাইলেন বে, বিবাহ ব্যাপারটা পুতুলজীড়। নহে, ইহা 
জান একটা ল্:৩শর পবিত্র ঘ্টন। । ইহা সামাজিক বা লৌকিক আচার 
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রক্ষ। করার জন্য অথবা পার্থিব স্ুখসাধনের নিমিত্ত সংঘটিত হয় না। 
সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ কর বা ধন উপাজ্জন করা বিবাহের উদ্দেশ্ত নহে। 
বিবাহের পবিত্র বন্ধনে বদ্ধ হইয়া যাহাতে স্বামী শ্রী উভয়ে শ্রীতগবানের 
পথে পরম্পর পরস্পরের সভার হইতে পারে, উভরে যাহাতে সমবেত সাধনা 
দ্বারা শ্/হগবছুজনানন্দ লাভ করিতে পারে, ভজ্জন্ঠ। পাত্র ও পাত্রী পরস্পর 
পরস্পরের যোগা হওয়া আবশ্যক । পাত্র বরস্ত হইলে স্বয়ং ভাহাল 
সঙ্গিনী মনোনীত করিয়া লইনে পারেন, কন্তাও বুদ্ধিমতী হইলে স্বীয় 
মনোমত বর স্কির কর্ধিয়া লইতে সমর্থ । পুব্বে আমাদের দেশে এইজন্ 
একদিকে ঘেমন শ্বরম্বর গাথা 'প্রচলিত ছিল, অন্তদিকে আবার পাত্রেরও 
পাত্রী অনেষণ করিয়া লইঈবার অধকার ছিল । সমাজের অবস্তান্তলারে 
শঙ্গার অভাবে সেই প্রথা এখন সম্পৃণঙ্ধপে অনুহ্ুত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে, 
কিন্ত, তাত ব'লরা পুক্রকন্ঠার অগোচরে পিতামাতা কিম্বা আত্মীয়স্বজন 
সমাজে প্রতিষ্ঠার লোভে ব। ধনাজ্জানের আশায় পাত্র বা পাত্রীর বূপপ্তণ ও 
যোগাভার দিকে দৃষ্টিপাত না করিঘা সম্বন্ধ স্তির করিলে তাহা ও অনুমৌদশীয় 
হইতে পারে না। শচীমা ও নিমাইয়ের কথা স্বতন্ধ। শচীমা নিমাই 
ছাড়া কিছু জানেন না । এরূপ অপত্যন্সেহ জগতে আর হয় না। তিনি 
যে নিমাই এর মন্তুরূপ পাত্রী আনিবেন, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 
শ্রীগৌরাঙ্গেরও ইহাতে কিঞ্চিন্মান্র দ্িধা হইতে পারে না । শচীমা নিমাই- 
য্নের স্তথে সখী; কিন্তু জগতে শচীমা কয়জন পাওয়া যার! তাই বিশ্বগুরু 
শ্রীগৌরাঙ্গ জগতের জন্য লোকশিক্ষাথ ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, বিবাহরূপ 
পবিত্র বন্দনে বদ্ধ হইবার পৃর্ধে বরকন্তা উভয়কে সকল্পু বিষয় ষথাযথ জ্ঞাপন 
করিয়া উভয়ের সম্মতি লওয়া কর্তবা । 

যাহা হউক শ্রীগৌরাঙ্গ যখন, জানিলেন যে, গণকের কথায় সনাতনের 
গুহে হাহাকার উপস্থিত হইয়াছে, তখন তিনি একটু লজ্জিত হইলেন । 
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পরদিন অতি প্রতাষে পণ্ডিত সনাতন মিশ্রের নিকট লোক দিয়া বলিয়া 
পাঠাইলেন যে, মাতার আঙ্ঞ। তাহার সববথা শিরৌধার্্য। পণ্ডিত সনাতন 
মিশ্র যেন বিবাহোপযোগী আয়োজনে বিরত না হন । 

সনাতন মিশ্রের গৃহে আবার মনন্ধ্বনি সমুখিত হহল। তাহাদের 
একদন যেন একযুগের মত বোধ হইয়াছিল! মুতদেহে যেন জীবনসঞ্চার 
হইল ! আবার পরমানন্দে সকল উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । 

বিবাহের দিন স্থির কর! তইল। এদিকে আ/গীরাক্গ বে মুকুন্দ সঞ্তয়ের 
বাড়ী টোল স্কাপন করিয়াছেন, সে ঘুকুন্দ নঞ্জয় বলিলেন বে, এ বিবাহের 
থ্রচ তিনি বহন করিবেন । উভাভে বুদ্ধিমন্ত এখান নামক অভি সমুদ্দশালী 
জনৈক কায়স্থ জ মদার ব্দলেন যে, শগীরাঙ্গের বিবা। “তনি রাজপুতের 
মত মহাসমারোহের সাভত করাইবেন | এ বার-ভার ধিধাহ নহে 
নদীয়ার গৌরব, বাঙ্গাণ'র গৌরব, পর্গুতকুলশরেন্ত আগৌরাজের বিবাভ। 
ইহার বিবাহে এমন সমানোত করিিতি ভইবে, যাভা নদীরা-নগারে কেভ কখন 
দেখে নাই, যাহ অভুলনীর, সকল লোক দেন ইহা দেখিরা চমুকিত ভইরা! 
মায়। মুকুন্দ সঞ্জয় বুক্ষিমন্থ খার মত অপার সনুদ্ধশালা নহেন, কাজেই 
টানার নিরন্ত ভহতে হভল | তবে তন এবং অন্তান্ত শিষাধর্গ বিবাহের 
আংশিক বায়ভার পহন করিবেন স্থির করিলেন । 

বদ্ধিমন্তখা! নদীরার সব্বাপেক্গী সমুদ্ধিশালী জমিদার । ভাহার এত 
অপার সম্পত্তি এবং এত বড় মান্তষের মত চালচলন বে, সকলে তীহাকে 
নদীয়ার রাজ বলিত। ত্াার ভাতীঘোড়া দাসদাসা পাইক' পিয়াদা প্রচুর 
ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ ব্িও তথনগ সকলের নিকট ভগবানরূপে প্রকাশ 
পান নাঈ, তথাপি বুদ্ধিমন্ত খান স্বীয় ভক্তিবলে বস্থটা চিনিয়াছেন 1! তিনি 
স্থির করিয়াছেন, ইনিষ প্রাণের পরম আরাধা দেবতা, জীবশিক্ষাথ নর- 
লীলা! করিতে জগতে আসিয়াছেন । সার বিবাহ ত আর লৌকিক নহে! 
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এই সময় অপার এশ্বধ্য প্রকাশিত হইবে। দেবগন্ধব্বাদি সকলেই শ্থ স্ 
বপ্র্ধ্য প্রকাশ করিয়া এই লীলার আনন্দ উপভোগ করিবেন। তাহার 
ব্যয়ভার বন কর! না৷ কর! সমান কথা । তবে শ্রীতগবানের রুূপায় তিনি 
যে অর্থ সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন, উহা এই পরম শুভকর ব্যাপারে 
বান করিতে পারিলে অথের ও সদ্ধযবহার হইবে, তিনিও ধন্য হউয়া যাইবেন। 
হহা স্থির করিয়া কারস্থকুলোস্তব এই পরম ভাগাবান্‌ জমিদার মহী- 
গমারোভের সহিত বিবাহের আরোজন করিতে লাগিলেন। 
8 ॥ 

নদীরা-নগরে ধ্বনি হইল, শ্রীগোরাঙ্গন্ন্দর বিবাহ করিবেন । ভাগ্য- 
পন সনাতন মিশ্র কন্ঠাদান করিবেন, উভয়েই রূপে গুণে ভুবনে অভুলনায়। 
পল্লীতে পল্লীতে, ঘরে ঘরে, ভ়িতবাপ্তার সটান এ লংবাদ সব্ধত্র প্রচারিত 
ভইল। নদাবাবাসিগণ পরম উল্লাসে এই শুভ-সন্মিলন দশন করিবেন 
বলিয়া সেই শুভদিনের প্রতাক্ষ। কারতে লাগিলেন নদীয়ানাগরীগণ 
ন্ড়ই উল্লসিত হইয়াছেন, তাহারা অধিবাসের দিন শচীর ভবনে জল সাইতে 
বাইবেন । কোন রমনা আগ্রহাতিশবো অধিবাসের পুবব নিশিতে স্বপ্নে 
দেখিলেন, যেন নবীন নদীরার চাদ তাহার নিকট আয়া বান্কমনরনে 
টাহিলেন, তাহার ভাসিতে বেন মধুবষণ করিতেছে । [তিন যেন তাহার 
করে ধরিয়া ধারে ধারে--মতি ধীরে বলিলেন, তুমি আমার বিুবাঠে কাল 
প্রাতে জল সাইতে যাইও 1 ইহা বলিয়। তিনি যেন বার বার কত গ্রীতির 
সহিত আলিঙ্গন করিয়া চলিয়া গেলেন । 

মারীগণ সকলেই ভাবিতেছেন, কতক্ষণে রাতি পোহাইবে, কথন 
ঠাহারা নয়ন ভরিয়া! বিবাহবিলাপ দেখিতে পাবে । এই সময়ের অবস্থা 
ধর্না করিয়৷ একজন প্রেমিক কবি কহিতেছেন যে, নারীগণের প্রবল 
অনুরাগে অতি শ্লীদ্বই নিশির অবসান হুইল । প্রভাতে কুলবধুগণ মিলিত 
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হইলেন । শিনি নিমাইটাদকে স্বপ্রে দেখিয়াছেন, তিনি আবিষ্ট হইয়া 
অন্যান্ট নারীগণের নিকট স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিলেন । সকলেই রসাবেশে মধুর 
কথা শুনিয়া পুলকিত হইলেন । গৌর-দশনের জন্য তাহাদের আকাজ্া 
আরও বাড়িয়া গেল। কেহ প্রেমাশ্রপাত করিতে লাগিলেন। কেন 
আনন্দে কণ্টকিত গাত্র ভইলেন। কেহ আনন্দাতিশষো মুচ্ছিত ভইঈয়া 
পড়িলেন এবং সকলেই পরম ভাগ্যবতী রমণীকে ধন্ত ধন্য করিতে 
লাগিলেন । 

শ্রীগৌরাঙ্গ পরপুরুষ 1 ইভার সঙ্গ প্রাপ্তুর নিমন্ত রমণগণ পাগল 
কেন? সর্বশাস্ত্ের চুড়ান্ত মীমাংসা! শ্রামগ্ভাগবনগ্রন্থে ভাকুষের বাস বর্ণনার 
সময় রাজা পরীক্ষিতের নিকট শুকদেব এই প্রশ্নের মীমাস। করিনাছেন । 
পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা কবিয়াপ্ছলেন ঘে, ব্রজরমগ্রগণ শুকুষ্ক স্বস্য পতি 
অপেক্ষা অপিক প্রীতি করছেন, ইহাতে ব্রজগোপিকাগণের কোন দোষ 
হইত কিনা এবং যিনি সকলের আদর্শ, সেই শ্রীরুঃই বা তাহাদিগকে 
লইয়া ক্রীড়া কর্রালেন কিজূপে £ ইচ্ভাতে উল শুকাদেখ €গাস্বামী উত্তর 
হা দে, আাকুঞ্ঃই পরমপুকষ, তিনি সকলেরই প্রাণ-সকলেরই 
পরতি। তিন অপ্রিকারীভেদে কাভার ৪ নিকট কম্মের মগিতে, কাহারও 
নিকট জ্ঞানের মুক্তিতে এব কাভার 9 নিকট প্রমনর্তিতে প্রকাশিত হন । 
শ্রীরুঞ্ণ শুদ্ধনত্ত মুর্ভি। তিনি যে ভাবেই ষাহার নিকট প্রক!শিত হউন না 
কেন, ইাতে চিত্ত নিশ্মল তয় । রদণাগণের চিন্ত সাধারণঃই সরল, জদয় 
কোমল, স্বভাব মধুর, প্রাণথানি ন্নেহপ্রীতিতে পূর্ণ ; কিন্ত, এ জগতে যাভাকে 
শ্নেহ ও গ্রীতি করা ঘাযু, সে বন্তুটা মায়ার অধীন বলিয়া মলিন ) ইহার 
গ্রীতিতে বিমল আনন্দ পাওয়া দূরে থাকুক, মারও বদ্ধ হইতে হয়। 
শ্রীভগবান্‌ যখন সকলেরই প্রাণনাথ, তখন বমীগণ তাহাকে গাইবেন না, 
এ কথা ভইজে পারে না) সরজতার প্রতিমূর্তি, সৌন্দধে্যের অনস্ত খনি 
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প্রেমের অপার উৎস শ্রীরুষ্চ সরলচিন্ত। কোমলজ্দয় ব্রজগোপিকাগণেরে 
নিকট সমুদিত হয়া তাহাদের প্রীতি আকর্ষণ করিলেন। শুদ্ধসত্‌ বস্তুর 
সঙ্গে সক্ভাবেরই উদ্রেক হয়। গোপিকাগণও শুদ্সত্মযী হয়া গেলেন, 
দেভের পাশবভাব বিদূরিত হইল। তাহারা বিশুদ্ধ আনন্দোপভোগ করি- 
লেন। জগতের মলিন বস্তর সহিত মার ষ্ঠাহাদের গ্রীতি রহিল না। 
বিশ্দধ বস্থর প্রীতি পাইয়া স্টাহারা দন্ত হইয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন 
সকলেরই পরম পতি, তখন, ষে ভাবেই হউক, ষ্তাহার অনুচিন্তনে কোন 
অপরাধ হইতে পারে না, বরং ইহা জীবের সব্বথ। করণাঘ ; কারণ, ইহাতে 
বিমলাননদ প্রাপ্ত £ওয়। যায়। 
গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে এই কথা | ইনি শুদ্ধসন্ব বস্তু, পূর্ণ চিন্ময় বিগ্রহ । 
জীবের প্রেম আকর্ষণ করিবার নিথিন্ত শুদ্ধপ্রেমের মুক্তিতে জগতে আপসয়া- 
ছেন। ভালবাসা জীবের স্বভাব । রমণীগণে এই বৃ্তিটা আধকতর পরি- 
স্কট, কারণ ভীহারা সরল এবং তাহাদের দন অঠিশর কোমল । কিন্ত 
এই ভালবাসা মনিন জীবে অপিভ হইছে বন্ধনের হেত হয়। ভালবাসার 
বন্ত শুদ্ধ হইলে সে ভালবাসার পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়, এ আনন্দ নিত্য ও 
অনন্ত। শ্রীভগবান্‌ অপেক্ষ। শুদ্ধবস্ত আর কিছু হইতে পারে না। তাই 
তিনি পৃ প্রেমমুণ্তিতে গরীবের নিকট প্রকাশিত তইলেন । জীব স্বতই 
তাহার দিকে মারু্ট হইল। জীব দেখিতে পাইল, ইনিই একমাত্র প্রকৃত 
ভালবাসার বস্ত ৷ বালালীলা দ্বারা ইনি বাৎসলারসের অধিকারিণী রমপীগণের 
চিত্ত হরণ করিয়াছেন । তাহার! সকলেই ইহাকে স্ব সব সন্তান অপেক্ষা 
অধিকতর প্রীতি করিয়াছেন | এখন আবার তিনি আর একভাবে কুল- 
বধুগণকে আকর্ষণ করিলেন। এ আকর্ষণে চিত্ত দিম্মল হয়, হৃদয় পবিস 
হয়| জগতের অপবিত্রতার লেশমাত্র থাকে না, শুদ্ধ প্রীতির উদ্রেক 


করিয়া দিয়া পরমানন্দ প্রদান করে। এই যে কুলবধূগণের কথা বলা! হুইল, 
ঠা 
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ধাহারা পরম উৎস্ুকচিত্রে নিমাইয়ের বিবাহে জল সাইতে আসিতে উদ্বোগ 
করিতেছেন, ইহাদের সকলেই সতীসাধ্বা রমণী । ইহাদের অনেকেরই স্বামী 
পরম পঙ্ডিত। ইহার! নিজেরাও অনেকে বিজ্ঞ । সকলেই সন্তরান্ত বংশোদ্ভূত । 
শ্রীগৌরাঙ্গের দিকে ইহাদের আকর্ষণ অতি বিশুদ্ধ, অতি অপ্রাকৃত। 
জাবের জন্ত রমণাগণের এ আক্ষণ অসম্ভব । ভুবনছুল্নভ শ্রীগৌরাঙ্গরূপ 
শুদ্ধ সত্বময় না হইলে রমণীগণ কেনই বা এই ভাবে আকৃষ্ট হইবেন, 
কেনহ বা তাহারা এই রূপের অন্ধ্যান করিবেন এবং কেনই বা গোরাঙ- 
বিষয়ক শ্বপ্রবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, কেহ বা পুলকিত, কেহ বা কণ্টকিত- 
গাত্র, কেহ বা ববশাঙগ হইবেন ও যিনি পুরুন-রত্নকে স্বপ্নে দশন করিয়াছেন, 
তাহার ভাগ্যের ভূয়সা প্রশংসা করিবেন। আর এক কথা । ই্।গৌরাঙ্গের 
জীবনীতে আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি বাল্াকালে এবং এমন কি যখন 
অধ্যাপক ছিলেন তখনও অভিশধ় চঞ্চল ছিলেন, কিন্তু ধমণা দেখিয়া 
কখনও তিনি হাস্তপরিহ্াস বা কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেন না। 
অথচ তিনি নাগরীগণের চিন্তে উদ্দিত হইতেন। ইহা দ্বারা তিনি দেখাই- 
লেন যে, তিনি স্মরণ, মনন ও ধ্যানের বস্ত্র, তিনি চিন্ময়--অন্তরে ও 
বাহিরে একই বস্তু।। নদীয়ানাগরীগণের এই প্রথম গোর-ভজন আরন্ত 
হইল, আমরা ক্রমে দেখিতে পাব, বিবাহের পর নাগরীগণ বিষুপ্রিয়ার 
অন্থগতা হইয়। গৌরভঙ্গন করির! মধুর-রস মাস্বাদন করিয়াছিলেন এবং 
দেবী বিষ্ুপ্রিয়ার আন্ুগতা স্বীকার করিয়া যে নদীয়া মধুর-রস আস্বাদন 
করা যায়, সেক্ট পন্থ। জীবকে গ্রদশন করিয়া গিয়াছেন। 

নারীগণ পুলকিতচিত্তে সুন্দর বেশে সজ্জিত হইলেন, নয়নে কজ্জল 
দিলেন, মুখখানি অরুণ-রাগে রঞ্জিত করিলেন, অঞ্জিষ্ঠারাগে রঞজিত স্ুক্ক 
বসন পরিধান করিলেন। তদনস্থর গমন সময় উপস্থিত হইলে গুরুজনের 
চরণ বন্দনা করিয়া অনুমতি চাহিলেন। তাহারা উল্লাসের সহিত 
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অনুমতি দিলেন। নদীরার সুন্দরীগণ অপরূপ বেশতুষায় সজ্জিত হইয়া 
অতিশয় ললিত গতিতে শ্রীশচীর ভবনের দিকে চলিলেন। তাহাদের 
প্রতি অঙ্গের রূপের ছটায় চারিদিক আলোকিত হইল। নূপুরের 
মনোহর ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত হইল। ্রীগৌরাঙ্গের রসাবেশে ইহারা 
বিভোর । সুতরাং ইহাদের অঙ্গ দিয়া এক অপুর্ব মাধুরী ক্ষবিত হইতে 
লাগিল। এ মাধুরী দেখিয়া শত শত মন্মথ মুচ্ছিত হয়। যিনিই উহা! দর্শন 
করেন, ঠাহারই হৃদয়ে অপুবর্ব মধুর ভাবে সঞ্চার হর। যে নারীগণের 
রূপ দেখিরা মুনিজনেরও অন মুগ্ধ হয় এবং সাধনার পথ হইতে বিচ্যুত 
হয়, সেই নারীগণ আজ গৌররসে খিভাবিত বলিয়া তাহাদের বূপমাধুরীতে 
মোহ ওরা দূরের কথা, এই মাধুরী ধাহারই নরনগোচর হইল, ভাহারই 
হৃদর পনিত্র হইল 3 ভগণন্মাধুরা আস্বাদন করিতে সাধ হইল। 
ভগবন্মাধুরা না জানি কি পরম লোভনীয় সামগ্রী ! 

যুবতাগণ আসিরা শ্রীণচীর অঞগনে মি'লত হইলেন । তখন কি অপরূপ 
শোভা হইল | ইহ ধানের বস্ব ! বর্ণনার বিষয় নহে । কৰি বলিতেছেন 
শটামার অঙগনথানি যেন সরোবর হইল এবং পুরনারীগণ যেন তাহাতে 
ফুলিকমণের সভায় শোভা পাইতে লাগলেন । যুথে যুণে সকলে আসিয়। 
শচীমাকে প্রণাম করিলেন। তীহার শ্রীচরণে পতিত হইয়া পদধূলি 
গ্রহণ করিবার জন্ত সকলেই যখন স্ব স্ব করপল্পব প্রসারিত * করিলেন, 
তখন ক্বাহাদের বিনয়মধুর কাস্তিতে, নখের স্গিগ্ধ স্থন্দর জ্যোতিতে, 
অঙ্গের বিদুচ্ছা্র, পরিহিত বসনের অরুণ রাগে, মণি-মাণিকোর গ্রভায় 
এবং শচীমার চরণ কমলে নারীগণের শিরোদেশ হইতে পতিত পন্সের 
শোভায়, শ্রীশচীর অঙ্গনথানি এক. অপুর্ধ-শ্রী ধারণ করিল। জগজ্জননী 
শ্রীশচীদেবী চরিক্রবিদ। সকলকেই তিনি স্থীয় পুত্রবধূর ন্যায় পরম প্রীতি 
করেন । তিন্নি জনে জনে কুশল প্রশ্ন করিয়! মন্তকে কর-স্থাপন করিয়া! 
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বহু আশীর্বাদ করিলেন। সকলকে যথারীতি আদর যত্ব ও প্রীতি সম্ভাষ্ণ 
করিয় অবশেষে অতি আহলাদের সহিত জল সাইতে আদেশ দিলেন। 
বধৃগণ আদেশ পাইয়া অতি আনন্দসহৃকারে মধুর-মন্থর গতিতে যুথবন্ধ 
য়া শচীমার সঙ্গে চলিলেন । আগে আগে বালকরুন্দ নৃত্য করিতে 
করিতে যাইতেছে--ভারপর শচীমা যাইতেছেন, তাহার পশ্চাতে নদীয়ার 
নবা মধাযৌবনা সুন্দরীগণ ফুলের সাজি এবং গঙ্গা পুজার অন্যান্য 
উপকরণ সঙ্গে লইয়া তালে তালে পা ফেনা মুল গমনে চলিলেন। 
সকালের মুখখানি প্রফুল, মধরে ভাপি পরে না-ঘোম্টা দ্বারা মুখখানি 
ঈষদ আরত ! পৃষ্ঠদেশে বেণা বিলম্বিত, কটিতে কেন্কিণা, পায়ে নুপুর । 
ইহাদের মধুর ধ্বনি পারের তাল রক্ষা করিভেছে | আনন্দের আতিশয্যে 
শরীর ভ'লকা ভয় । বিমল আনন্দ চিন্মর বস্তু । অআুতরাৎ ইহাপ উপ [ভোগ 
কালে শরীরও চিন্মর হইয়া যায়, শন গমনও নৃতোর মত ভইয়। যায়। 
নবদ্বীপের নারীগণ নবদ্বীপচন্দ্ শ্রীগৌরাঙগ-সুন্দরের সঙ্গে এইবূপ পরমানন্দ 
উপভোগ করিতেন, তাই ভাতাদের গমন মধুর-নৃত্যের মত পরিদৃষ্ট হইত। 
এই আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য নুর-নারীগণ নদীয়ানাগরীগণের সঙ্গে 
মিশিয়া গোলন | 
.. প্রথমভঃ নানাবিধ স্ী-আচারের পর গঙ্গাতীরে যাইয়া? শচীমা নানাবিধ 
পুষ্প-গন্ধ-চন্দনাদি দ্বারা গঙ্গাপুজী করিলেন, নারীগণ হুলুধবনি করিলেন। 
স্থরধূনী আঁননেদ উচ্ছ'সিত হয়া শচীমাকে সংবদ্ধনা করিলেন । তদনস্তর 
য্ঠীপৃা হইলে | র্ঠীদেবীর আনন্দ ধরে না। তাহার প্রাণেশ্বর আজ 
মানুষরূপে বিহার করিতেছেন। তিনি এই পুজা পচীমার অনুগ্রহ বলিয়া 
সাদরে গ্রণ করিলেন৭ পুজা সমাপনান্তে শচীদেখী বধূগণ লইয়া গৃহে 
ফিরিয়া আসিলেন | 

সকলে অধিবাসের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। শচীদেবী বধূগণকে 
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মাল্য চন্দনা্দি দ্বাবা সাজাইলেন এবং নিমাইএব মেসো চন্রশেখর সমাগত 
পুক্মম গুলাঁকে নাল্য চন্দন প্রদান , কবিলেন।  শচীব লাল নিমাইটাদ 
সভাব মধ্যে শোভা পাইতে লাঁগিলেন। পণ্ডিত সনাত তন নিশি অধিবাসেৰ 
সম্ভ দিয়া লোক পাঠাইলেন, বিপ্রগণ বেদপাঠ করিতে লাগিলেন, 
ভাটগণ খন্দনা কবিতে লাগিলেন এবং নাবীগণ হুলুধবনি ৪ শঙজ্ঘের 
মঙ্গল নিনাদে চাবিদিক আনন্দময ক'বয়া তুলিলেন। মহাসমাবোহেব 
সন্হত অন্ধবাসেব কার্স্য স্ুসম্পন্ন তল। সমস্ত নবদ্ধীপে ভোজ্য, বস্ত্র 
প্রেবিত হঈল। ধাাবা উপস্থিত ছিলেন, ঠাভা দগকে মপর্যাপুরূপে 
মিট সামগা ও তাম্ুল কপুবাঁদ দ্বাবা সবদ্ধনা কবা হইল । এই সময় 
কোন কোন ব্রাহ্মণ একবাব পাইযাও পাষ নাই বলিষ। দ্ভান কবিয়া 
পুনব্বাৰ তাণ্ুলাদিব জন্য প্রার্থনা কবিল। গৌরচন্ত্র ইহা জানিতে 
পাবিলেন। তিনি দেখিলেন, এ মবস্তাষ ব্রাহ্গণকে পুনরায় দিলে সত্যের 
মর্দাদা বক্ষিত হয না, আবাব তীভ।কে বিমুখ কবলে ব্রাহ্মণ কু হয়। 
তিন উচ্ছা কর্রাপন, এই পরম কল্যাণকব ব্যাপ'রে সকলেই যেন প্রফুল্ল 
থাকে, কেহ যেন বিমর্ষ ঝা কোনরূপ মনঃ ক্ষুপ্ন ন| হয। তাই সত্যা-স্বরূপ 
শ্লীগৌরচন্দ্র প্রন্ভোককে প্রচুর পবিমাণে তিনবার কবিয়া দিতে আদেশ 
দিলেন। সকলেই অপধ্াপ্ঠ পবিমাণে মিষ্ট সামগ্রী প্রতি প্রান্ত হা 
ধন্/ ধন্ত করিতে লাগিলেন । এই সময় অপাব ধশবর্ধ্য প্রকাশ *করা হইয়া- 
ছিল। গ্রীচৈতগ্ভাগবত লেন যে, ঘে সকল দ্রব্য পড়িযা রহিল, তাহাতে 
পাঁচটা বিবাহ 'জীকজমকেব সহিত সম্পন্ন হয়। 

এদিকে সনাতন মিশ্রের গৃহেও সমাবোহেব সহিত শুভক্ষণে কগ্ঠার 
অদিবাস কব হইল। গৃহপ্রাঙ্গণথানি কদলীরক্ষে, চিত্র বিচিএ পতাকায় 
এবং আত্রপ্লব- শোভিত, পৃণুত্তে শোভিত হইল। শটীগৃহ হতে 


৪ কা 


বিপ্রগ” অধিবাসের লজ লইয়া আসিলেন। দ্দীয়ার ব্রাহ্মণসজ্জনগী 
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রাজপণ্ডিতের গুহে শুভাগমন করিলেন । মিশ্র মহোদয় মহাসমাদর 
করিয়া মালা চন্দ্নাদি দ্বারা সকলকে সম্বদ্ধনা করিয়া বসিতে আসন 
দিলেন । সকলে সুন্দর মণ্ডলী বাধিয়া- প্রাঙ্গণে বসিলেন। অঙ্গনের তখন 
এক অপুব্ব সুষমা হইল। মিশ্রের ঘরণী সখীগণসহ বিবিধ মঙ্গলাচরণ 
করিলেন। অতঃপর বিষ্ুপ্রয়া বাহিরে আমিলেন। সভামধ্যে তাহাকে 
দিবাসনোপরি উপবেশন করান হইল । সকলে অনিমেষ নয়নে ভাভার 
অপরূপ শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । প্রতি অঙ্গের ছটা চারিন্দক 
আলোকিত হইল। কনকপ্রতিমাথানি স্বর্ণ বিজ্লীর ন্যায় শোভা 
পাইল। তদুপরি আবার মণিমাণিকোর আভরণে দেহখানি আরও 
দীপ্রিময়, আরও উজ্জল | ইভান্ে চক্ষুঃ ঝলনিয়া যায় না। উহা নয়নের 
তৃপ্বিকর । ইহাতে ভ্দয় পবিত্র করে। বালা ঝিষুপ্রিয়ার মুখের মাধুরী 
চন্দ্রমার গর্ব খব্দধ করে। উহার শোভা অতুলনীয়, অবর্ণনীয় । সকলে 
গন্ধ স্পর্শ করাইয়া উহাকে আনার্বাদ করিলেন । বিপ্রগণের বেদধ্বনি, 
ভাটগণের জয় ক্রর়কার শন্দ এবং ন্নারীগণের মঙ্গল শঙ্খধবনি চতুর্দিকে 
বিষুপ্রিয়ার শুভ 'অধিবাম ঘোষণা করিল। গন্ধব্গণ গায়কগায়িকাগণের 
সঙ্গে অলক্ষিতে আসিয়া যোগদান করিল। বাছাকরগণ মধুর বাগ্ভধবনিতে 
প্রাণের আবেগ জ্ঞাপন করিল 1 উপস্থিত জনগণ সেই স্ুখ-সাগরে 
ভাসিলেন! সকলেই গৌর-বিষুঃপ্রয়ার শুভ সম্মিলন-সময়ের প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিলেন । 
(৫ ) | 

এইরূপ পরম স্থখে অধিবামের দিন অতীত হঈল। পর দিন 
নদীয়ানগরে আনন্দের অবধি রহিল না'। নর-নারীগণের হৃদয়ে নব নব- 
ভাবের উদয় হইতে লাগিল। ভুবন ভরিয়া জয় জয় ধ্বনি সমুখিত হইল । 
দেবগণ মানব্ূপে আগমন করিয়া নদীয়াবাসিগণের সহিত মিশিয়া 
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শ্রীগৌরচন্ত্রের বিবাহ দেখিবেন স্থির করিয়াছেন । দেবীগণ স্থির করিয়াছেন, 
্াভারা মানবীরূপে ধরাতলে অবতরণ করিয়। নদীয়ানাগরীগণের সহিত 
মিশিয়। মাইবেন এবং বিশ্বজন-মারাধ্য অপূর্ব যুগল মাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া 
ধন্য তইবেন | গন্ব্ব কিন্নরগণ সঙ্গীত বাগ্যের দলে মিশিয়া অঙ্গল-গীতি 
গাহিম! স্ব স্ব বিদ্যার সার্থকতা সম্পাদন করিবেন । দেবর্ষি নারদ অলক্ষিতে 
নদীরানগরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । ত্বাভার বড় সাধ হইয়াছে, তিনি 
চিদানন্দবেগ্রহ হ্রীভগবানের এই মান্ুুষলীলা অবলোকন করিয়া নয়ন 
সার্থক করিবেন । এ পর্যাস্ত তিনি মলিন জীবের দ্বর্গতাবস্তা দেখিয়া বড় 
বগা পাইয়। আসিভেছেন | এসুগের জীব বড় ঢর্জল। কঠোর সাধন! 
ষ্টাহ্হার পক্ষে মসাধা | কির্ুপে জীব মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে, 
একং কিরূপেই বা! আ্ীভগবানের খুণগান করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইবে, 
এই চিন্তার ভার জদয় ব্যাকুল হইঈয়াছিল। নারদ পরম ভাগবত, 
কাজেই ভিনি জীবের দুঃখে কাতর । আজ তিনি এই দুঃখ অপনোদনের 
পায় দেখিয়া বড আনন্দত হইয়াছেন । জীব যাহা কথন ভাবিতে 
পারে না, তাহাই আজ জীবের ভাগো সমুপস্থিত ভইয়াছে-_-শ্রীভগবান্‌ 
অন্ত সহজ হইয়া আসিফাছেন। জীব ভাল না! বাসিয়া পারে না। ইভা 
ভীবের স্বাভাবিক ধম্ম। এই ভালবাসা জীবের মধো যতভাবে বিকাশ- 
মান দেখা যায়, তাহার মধো স্বামী-স্্রীভাব সব্বাপেক্ষা অধিক প্রগাঢ় 
পবিদৃষ্ট হয়। এই স্থামী-স্্রী-ভাব দ্বারাই জগন্ত পরিচালিত হইতেছে । 
পুরুম নারীর রদ্তপ মুগ্ধ হয়, নারী পুরুষের রূপে মুগ্ধ হয় ; ইহা শুধু মানুষের 
মধ্যে নহে, জীবমাত্রেই এই ভাব পরিলক্ষিত হয়। মায়ার অধীন 
জীবের এই মোহ বন্ধনের তেতু, ইহার অন্তরালে মায়াতীত একটা 
অতি শুদ্ধ মধুর ভাব রহিয়াছে, যাহার ছায়াই মায়াবিজড়িত হইয়া 
জীবজগতে পরিপুষ্ট হয় এবং যাঁহা জীবের নিকট অজ্ঞাত, এই ভাবের 


ছা, 


৪০ ্ীন্রীবিষ্ুপ্রিধা । 


আশ্রষ গ্রহণ কবিতে পারবিলেই জীব একন্দকে যেমন বন্ধন-মুক্ত হয়, 
তেমনি আবাব ভগবধতসঙ্ঈছনিত পধমানন্দ প্রাপ্ত হয়। নারদ (দখিলেন, 

ভগবান মান্ুষদপে শুদ্ধ অ'্দশ স্বামী-্্ীভাবে বিবাজ করাত 
যাউতেন্ছন। যে সৌন্দাধ্য জগত মুগ্ধ, সেই অনন্ত সৌন্প্শাব নিধান 
স্বামিক্প 'বিধাজ কবিদ্বন এবং ভাভাবই হলা'দনীশণন্ক দেশী বিষু প্রা 
পরীকূপে বিবাজ কবিষা 'কবপে ম্বামসেব। করিতে হয়, ভাতা জাবাক 
দেখাবেন । আবার জগাত যে স্বামী-স্ত্রী বাজ কে, হাহাদৃত একটা 
জীব অণ্ব একটা জীন্বব স্বামী হয) ইহা কবল পশ্ু-ভাবজনভ স্বখ 
সন্তোগের নিম্মন্ত, ইহাতে নত্যন্রথ আনমন কবে ন।। পরৃতপক্ষে একটা 
জীব আব একটা জীদ্বব স্বমা হস্গতে পাণব না। 

শীতগবানই জীষ্বব একমাত্র স্বামী । ন'বদ দে গলেন, জগতের মী 
সত্রীভাব সক্ষ্রূপে পদ্যালোচনা বিমা ও ভাব অনিতাতভা উপএ দ্ধ বপিয়া 
জীব যাহাতে নিহ্যপস্থ জগত্বামী্ক ভজন। কবিচত উ্মুৎ ভন, জগা্ের 
অননত্য সৌনর্ষোর মো ছণ্ড্ইন যাহাতে জীব চিবন্ুন্ধাবের উপা- 
সনায় প্রলুব্ধ তয়, সেইন্ন্য এ্ীভগপান্‌ শুদ্বন্বামভাবে প্রকাশ পাইপন। 
আব) মায'ব অধীন জীব সাক্ষাৎ সন্বঙ্গে শ্রী ভগবতাসবা কণ্বাঠ সমর্থ 
নতে, তাই জীখাক ভজানব অপিকান দেওযাগ জন্য, তাহাকে িমলানন্দ 
প্রদান কথিবাব নিন্ম, স্বীন পূণ ভলাদদিশীশপ্ক শিষুঃ? প্রধাবপে পকাশ 
বিয়া পৃ-পত্রীষপে শিবাজ ক্বিবেন, যেন, জীব বষুঃপ্রিমা আন্তগভা 
স্বীকার করিয়। শ্ীভগবছ্ভুজন কর্বিতে সমর্থ হম । বিষ প্রয়াপ অন্ুগতি 
আর কিছুই নভে, হিনি যে ভাবে আচনণ কবিষাঃুন, জীব স্থ ্ 
অধিকারানুবারী াভার মেকোন ভব অবলম্বন কথিলেই খিফুঠি রয়াব 
অন্লগত ভার এব ভাভাতেই ভল্রনানন্দ্‌ প্রা হইবে। সমস্ত জীব 
শ্রীমতী বিুপ্রিয়ার গণ। আনন্দেই তাভাঁেব অবস্থিতি। জীব তাহা 
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জানে না বলিয়া দুঃখ পায়। এই হলাদিনীশক্কির অনুগত হইলেই জীব 
বুঝিতে পারিবে বে, আনন্দ হতে, জগতের উৎপত্তি, আনন্দে ইহার 
অবস্থ স্তি এবং আনন্দে উহার পরিসমান্তি__মাননের আর শেষ নাই। 
জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে, লতায়, পাতায়, প্রতি চিত্রে, প্রতি কার্ধ্যে, 
সে তখন আনন্দের অ ভিব্যক্তি দেখিতে পাইবে, সকলই আনন্দময়ের 
জীড়ার সামগী বলিয়া বুঝিতে সমথ হটবে। পূর্ণ মানন্দময়কে রক 
উপলব্ধি করিতে পারিবে এবং নিজে ৪ আনন্দময় হইয়া যাইবে । পরম 
ভাগ গাবত দেবধি নারদ দেখিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গের বিবাহের সুচনার জীবের 
পরম কল্যাণ, নিহিত রহিয়াছে । এই বিবাহের প্রারস্তেই নদীয়ার নরনারী 
পরছুললিত, আনন্দ সকলের আর ধরে না। স্থরধূনী আনন্দে উচ্ছ,দিত, 
বিহগকুলের আনন্দকুজনে তুদ্দিক মুখরিত, বৃক্ষ লতা জীতি উপহার 
দেপ্ুয়ার জন্ত কুমুম গুচ্ছে সুশোভি ত, আনন্দ- -পুলকে পৃথিবী নব ৃণাদিতে 
মিত। মানুদের বিবাহ ত কতই হওয়াছে কিন্ত এতাদৃশ আনন্দ, ত 
আর কখনও কাহার ও গোচর ভয় নাই। নদীয়ানগরের এই আনন্দ 
উপলব্ধি করিবার জন্য নারদ প্রচ্ছন্ন ভাবে নদীরাধামে বিচরণ করিতে 
লাগিলেন | 

নদীগগার বাক্ষণ সঙ্জন নিমাঈয়ের বাড়ী আগমন করিলেন । বিবাহ- 
বিহিত কম সমাপন করিয়। শরীগোরচন্ ্রাহ্মণমণ্ডণীর মধ্য নসিলেন। 
্রাহ্মণগণ মুখখানি দেখি ঝা বিশ্বসং সার সমর দেখিলেন | তাহার! ভাবিলেন, 
ি্ববাসিগণের মঞ্ঈীলের নিমিত মঙ্গলময় এই মুখচন্দ্রের সমুদয় হইয়াছে । 
. ইহার পর সুখের আলয়, সময় গৌরচ্্ ্রহ্গ্মগুলীর সভা হইতে 
উঠিয়া যাইয়। বিবাহবিভিত ্লানের নিমিত কুলবধূগণের মধো বসিলেন। 
হারা মুধখানি দেখিয়া জগুুংসার ভুলিলেন ৭ গৌরচন্কে দেখিয়া 


7.2 


সকলেরই সাস্বিক তাবের উদয় হল | কেহ কেহ সেই অঙ্গের বাতামে 


৪২ শীশ্রীবিষুপ্রিরা | 


ঘন ঘন কাপিতে লাগিলেন! কেহ সেই মঙ্গ স্পর্শ করিতে সাধ করিয়া 
গন্ধ হরিদ্রা্দি মাখাইতে গেলেন । কেহ ললিত্তকুস্তলে সুগন্ধ তৈল দিতে, 
লাগিলেন । কেহ গঙ্গাজল আনিয়া মভিষেক করিলেন । কেহ সুঙ্ধ কোমল, 
বন্্স আনির! গা মুদ্ছিয়া দিলেন | তাঁর পর তিনি বক্কপ্রাস্ত অতি সুঙ্ধ 
তবস্্র পরিপান করিলেন এবং তদনন্তর উহার চিকণ কেশবিন্তাস কিয়! 
দেওয়া ভইল। সকলেরই বদন প্রফুল্ল, অধরে হাসি ধরে না। রমণীগণ 
স্বভাবতঃ সোন্দর্সোাপভোগের জন্য পাগল। কিন্তু এ পর্পান্থ স্ব স্ব স্বামীর 
সঙ্গে থাকিয়া যে সৌন্দর্গা উপভোগ করিয়াছে, ভাহাতে কামগন্ধ ছিল। 
আজ এই ভুবনদ্রুলভ, অপ্রাকৃত সৌন্দ্সা উপভোগ করিয়া ভাভারা মেন 
এক উজ্জল জগতে চলিয়া গেল, ত'ভাদের চিন্ত নন্মুল ভইয়া গেল এবং 
বিমলানন্দ উপভোগ করিতে লাগিল ভাই ভাভাদের এছ ভালি | শচীমা 
এক্বোস্্ীগণ লইয়া বিবাহবিভিত মঙ্গলকন্ম সম্পাদন করিলেন । দনস্তর 
গৌরচন্দ্ যণ্টব্াা দিব্যাসনে উপবেশন করিলেন | এখন বরশ্তগণ মাসিলেন, 
তাহার! ভাহাদের সখাকে মুনর মত সাজাইতে লাগিলেন । তাহারা 
রলসাবেশে বিভোর হইয়া কেহ শ্রীমঙ্গ চীরু-চন্দন-চচ্চিত করিয়া দিলেন । 
তারপর মস্তরকে নানা পুষ্পনয় বিচিত্র মুকুট স্থাপিত করা হইল । কেই 
আসিরা নয়নধুগলে কাজলের রেখ! মঙ্কিভ করিনা পিলেন। শ্রুতিমূলে 
মণিময় কুল পরান হইল । গুঞ্র অপুল্দ কিরণচ্ছটার কুল আরে! 
শোভা পাইতে লাগিল। গলে লহরে লঙ্করে পুষ্পমাল! দুলিতে লাগিল । 
অপুবব বিচিত্র শোভার শোভিত স্মধুর হাসিমাথা মুখখানি এবং যথাযোগ্য 
ভুষণে ভূধিহ প্রতি অঙ্গ জনগণের আরও চিত্তহারা হষ্টয়। উঠিণ। 
ইহার পর শ্রীগৌরচন্ত্র জননীর পদধূলি শিরে লইলেন 1 শচামা দক্ষিণ 
হস্তে লীতবর্ণ স্তত্রে ধান্ দুববা বাপিয়া দিয়া আশীব্বাদ করিলেন । বুদ্ধিমন্ত 
খা ইতোমধ্যে চৌদোল প্রস্থতি সাজাইয়া রাঁখিয়াছেন। এক প্রহর বেল 
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থাকিতে নিমাইটাদ দোলায় চড়িলেন, বয়স্তগণ সঙ্গে চলিলেন। প্রিয় 
বিপ্রগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া রসিকশেখর শ্রীগৌরসুন্দর সনাতন মিশ্রের বাড়ীর 
অভিমুখে শ্ভ যাত্রা করিলেন। সেট পরম ভাগাবান্‌ কায়স্ক জমিদার 
বুদ্ধিমস্্ থান গমনোপযোগী মপুন্ব সাক্তসজ্জা করিয়াছেন । বহুসংখ্যক অশ্ব 
ও তস্্রী সাজাইয়া লঈয়াছেন। বুদ্ধিমন্ত খাঁর সশস্ক পদাতিক সৈম্তগণ 
অন্বরীড়া গ্রদশন কর্রিতে করিতে চলিয়াছে। নর্তকগণ নাচিতে নাচিতে 
চলিল এপং কাটকগণ বিবিণ কাচ কাচি়। সকলের তাস্তারস উদ্দীপনা করিতে 
লাগিল। বিভিন্ন শ্রেণীর বাদাকরগণ পর পর শ্রেণীবদ্ধ হইয়। স্ব স্ব বাদা- 
বাজনার শন গগনমণ্ল পরিপুণ করিল। তখন বছুবিধ বাদ্যের প্রচলন 
ছিল, ঘথা-দৃন্দুত্তি, ভেরী, তিত্তিরি, শুঙ্গিকাক, কংসারী, ঢোল, ঢোলক, 
ডুমুর, ডি গুম, মঞ্জ, কুগুলী, পরুণ!, বীণা, পনব, পিনাক, কাহল, মুরুজ, 
চঙ্গ, উপান্গ, জয়ঢাক, বীর-টাক, মদল উ্তাদি। এই সকল বাদাযন্তবের 
'অনেকই আজকাল প্রচলিত নাই । অণণিত লোক পতাকা লইয়া চলি- 
যাছচে । শতশত লোক দীপ লঈয়াছে। পূর্ণিমা রজনী । তারকাঁমগুল- 
পরিবেষ্টিত হইয়া ক্রম মধুর স্লিগ্ধ জ্যোত্ন! বিস্তার করিতে লাগিলেন । 
বৈশাখ মাস এ্ররুতিদেবী পুষ্পপল্পবে মধুর সাজিয়াছেন। ফুল্ল জোছনায় 
ইহার শৌভা আরও মধুময় হইয়াছে । প্রকৃতির এই সৌন্দর্যের মধ্যে 
শ্রীগৌরচন্জ আবার অপু সৌন্দর্শা বিজ্ঞার করিয়াছন। দেবগণও উহাতে 
যোগদান করিয়াছেন, গন্ধব্ব-কম্পরগণ স্ব স্ব নর্তন কীর্তন দ্বার! নর্তক 
ও গায়কবুন্দের গ্বতাগীত্তি আরও চিত্তাকর্ষক করিয়াছেন। শ্ীগৌরঙ্ন্দর 
এইবূপে নদীয়াপুরে মণ করিলেন । 

এদিকে, গোরাটান্দর বিবাহোচিত অপুর বেশ দেখিবার জন্ত সকলেই 
অস্থির হইয়া! পড়িলেন। আবাল-প্ুদ্ব-বনিতা সকলেই ছুটিয়াছে। কুল- 
বধূগণ বিবাহ দেখিতে যাইবে বলিয়া কত না মনের *সাথে পূর্বেই 


৪৪ ্রীবিষুপ্রিয়া ূ 
বিবিধ সাজে সাল্জিয়াছেন। সকলেই বসেব আবেশে নযন অঞ্রনে রঞ্রিত 
কবিয়াছেন। চিকণচিকুবে ক১ মনোহর ছণদে বেণী বাপিয়া পঠ্ঠদেশে 
ধোঁলাইযা দিযাঁছন। কনক-'নন্মিত শ্রদ্দৰব ঝাপা শিবোদশে শোভা 
পাইতেছে। কপালে সিন্দ্ববিন্দ, তাস্কাব মধ্যন্থলে আবাব চন্দনবিন্দ 
দেওয়া উহ আঃবা মনোহর হউবাছে এবং উভানে সান্বিকতা বুদ্ধ কৰা 
হইয়াছে । কর্ণে কর্ণভূষণ, গলাষ মণিমুকু গাব মালা এব অন্যান্য অঙ্কে 
মণিমন্দ মাভবণ ঝলমল কবিতিছে | সকলেই স্ম্ষম পটশাডী পবিষাছন। 
নিমাইনের বিবাহ । নদীষানগবে পুর্বে সানা পণডযাছ | গুজে গাহ আজ 
আনন্দেৰ ঢেউ উঠিয়াপ্ড। সারাদিন প্রীত্যেক্ধ জদবে কত ভাবে 
বঙ্গ থেলিয়াছে, গৃহকাধ্য সকলেই কবিয়াছেন খন্টে, কিন্থ মন বহিনাচে 
শ্রীগৌনা্ষব দ্রকে | যতই দিনের অবসান হইতে লান্গিল, **ই ঠাভাদের 
হদয আনন্দে নশ্চয়া উদ্ঠিল। সকলেই উতৎকর্ণ তইণা বিল, কখন 
মত'মঙ্গল-ধর্বনি সমুখি ত হইবা শ্রীগৌবচনমদুব শুভযাত্রা ঘোষণা কবে। 
অবশেষে যখন নদীয়'ৰ চাদ শ্রীগৌরাঙ্গচন্দব অমুতেব আনম উৎস, 
জনঘ'নন্দ রূপবাণ্শির অপুববচ্টা এিকীরণ করিতে লণ্িতে চুদল 
আরোহণ করিলেন, তখন মধুণ শীণ্তিবাদাব উচ্চননানদ দিওআমণল নিনাদিত 
হইল । মুহ্র্কেব মলে নগরময় বার হঈল, শ্চীব দণাল এমাইচাদ অপর্ব- 
বেশে অপ্পাব এশ্বপা বিদ্দান কশিষা সনাশন মিশের ভবনে যাহ করিয়াছেন, 
পুরস্্মীগণ অ'র গত রচতে পাবিলেন না! কিন্তু উহার কুলবধ । উচাবা 
ছুঁটিলেন না। গজেন্দ্রগমনে চলললেন। প্রাণ প্রবল 'পিপাসা আছে । 
কিন্ত বিদ্ধ কুলে দায়। কিন্তু তাই বণ্লয়। কি হবে । বাসনা শুদ্ধ ও 
দৃঢ় হইলে ঈপ্দিত স্তর প্রাপ্তি অবস্ঠন্তাবী। তাই, প্রীগৌধচন্্র ধীরগমনে 
নগরের মধা দিয়া ভ্রমণ কৰিয়। আহে লাগিলে নাগবীগণেব দর্শনলাভ 
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বলিলেন, “সথি ! এঁ দেখ নদীয়ার টাদ ! কি ভূবনমোহন বেশ! এ রূপের 
নিছনি লইয়া কত শত মদন চরণে পড়িয়া কাদে। রসে ডুবুডুবু নয়ন 
দু্টটার চাহনি কি মধুময় ! প্রাণথানি যেন টানিয়া লয়! কোন নারী 
বলিতেছেন, 'বিদনচন্দ্রের কি অপূর্ব জ্যোতি ! চন্দ্রমার গর্বব খর্ব করিয়া দেয়!” 
মার একটা রমণী বলিতেছেন, “আহা ! মরি! মরি! সুন্দর অধরে কি 
নধুর হাদি! যেন রাশি রাশি অমিরবর্ষণ করিতেছে 1, কোন রূপবতী 
রমণী 'িতভেছেন, 'কুলনারীগণের কুলণীল ছাড়াইবার জন্যই এই রূপ- 
মাধুরীর বিকাশ হইয়াছে । এ পুরুষ-রতনের পদতলে কোটী কোটী মদন 
লুষ্ঠিত হইতেছে । ইহার ভুবন ভুলান রূপ, অপার্থিব, ল্িগ্ধ স্ুধামাথা হাসি 
পেখিয়া বোধ ভয়, উনি সতীনারীকে পতির ক্রোডদেশ ভইভে কাড়িয়া 
লইবার জন্য জগত আসিয়াছেন। কোন নাগরী বলিতেছেন, “দেখ, 
দেখ, লখি! শুধু আমরা কেন, পশুপক্গী-যাবতীর জীব জন্ত্ কি এক 
মধুর আকর্ষণে আকৃঈ হইয়া একদুষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে! ইহারাও ত 
নয়ন কিরাইিতে পারে না! কোন সর্থী বলিতেছেন, িলিহারি রূপের 
মাধুরী! বুক্ষলতা পর্যান্ত এই রূপস্ধা পান করিয়া আনন্দে অধীর হইয়া 
নৃত্য করিতেছে !, কোন নাগরী বলিলেন, চিল, সখি, আমরাও এই অঙ্গে 
সনাতনের ভবান চলিয়া যাই । উহার! একপথে যাউন, আমর আর 
একপথে যাই । এই বাঞ্চনবর্ণ অমিয়কান্তি পুরুষ-প্রাবরের বামে সেই 
লোকবিশ্রতা অলোকসামান্তা 1 রূপবতী বিষ্ণুপ্রিয়া উপবেশন করি্লে কিরূপ 
মাধুরী হয়, তাহা দশন করিতে বড়ই লোভ হইতেছে । চল বাই, আমরা 
এই যুগলমাধুরী দেখিয়া ধন্য হই। আমরা ত ইহাকে স্বামী করিয়া সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে ইহার সঙ্গক্তনিত আনন্দ লাভ করিতে অবিকীরিণী নই । এস, 
আমরা সেই ভাগাবতী রমণীকে অগ্রণী করিয়। তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 
এই পুরুষরতনের সঙ্গ করিয়া জীব সার্থক করি ।, 
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এইবূপে নদীরা-রমণীগণ পরম্পর পরস্পরের নিকট মনোগত ভাব ব্যক্ত 
করিলেন । এই যে সতী নারীর পতি ছাড়ার কথা বল হইল, ইহার 
তাৎপর্য কি? এই কথার সঙ্গে ইভাও মনে রাখিতে হইবে যে, 
শ্ীগৌরাক্গের চরে কোটা কোটী, মরন বিলুষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ গৌরাঙ্গের 
দর্শনে জীবের কামভাব বিদুরিত হইয়। বার । শ্রাভগবান্ই জাবের একমাত্র 
পতি। জগতে যে একটী জীব আর একটা জীবের পি সাজে ও 
তদনুবূপ আচরণ করে, ইহা কেবল মান়াপ্রশ্থুত। এখানে নিম্মল 
আনন্দ নাই, মূলিনত। আছে । বে পন্যন্ত প্রকৃত পতি ন! পার, সেই 
পর্ধীন্ত জীব পার্থিব পিকে ভজন করে, এবং একমাত্র পতি গণ্ত বলির। 
মনে করে। প্রকৃত পতির লক্ষান পাইলে স্বভাবতই সংসারের পাতি 
ছাড়িয়া দেয়, সংলারের পতই উপপ'ত হইরা দাড়ান, এবংীযনি প্রকৃত 
পনি, এ পগ্ন্থ উপপণ্5 অর্থাৎ পর বলিয়া প্রভামমান হইতেন, তিনিই 
পতি হইগা যান। প্রথমতঃ সংসাররূপ পতি ইহাতে প্রতিকূল হয় এবং 
পার্থিব পাতিব্রতাধন্ম অর্থাৎ সংলা্রর ধন্মপালনহই প্রকৃত ধম্ম বলিয়া 
ভীত হর ও ভগবৎসঙ্গে বিদ্ধ জন্মার, কিন্তু, আঅবশেমে সত্যের নিকট 
ইহা পরাজয় স্বীকার করে ও এই 'সংসারই অনুকূল হইয়া দাড়ায় এবং 
দেবায় সম্পূর্ণ সহায়তা করে; যে মারা বন্ধনের ভেতু ভর, 
হাই মুদ্ত আনরন করিয়। 'ভগবং-রস আম্বাদন করাইর। দেয়। নদীয়া- 
নাগরীগণের ৪ শ্রীগৌর-দশনে এই অবস্থা হইল। তাদের হদর নিশ্মল 
হওয়ার াহারা সত্য সভাই অনুভব করিলেন যে, মরজগদ্তর সতী নাপীকে 
ংসার-পতির কোল *হইতে কাড়িয়া লইবার নিমিত্ত জগৎস্থামী অবতীর্ণ 
হইয়াছেন । 
আবার এই যে কোন কোন নাগ্রী পশ্তপক্ষী, বুক্ষলতা প্রভৃতির 
শ্রীগৌরাঙ্গের "প্রতি আকর্ষণ অবলোকন করিলেন, তাহাব্ন তাৎপর্য এই 
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যে, ্ঠাহারা নিজেরা শ্রীগৌরাঙগ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, তাহাদের ইচ্ছা, 
তাহারা চিরকালের তরে শ্রীগৌরচরণে বিকাইয়া যান; কিন্ত মুহূর্তের 
জন্য তাহার। প্রকৃতিষ্তক হইলেন--ভাবিলেন, অকম্মাৎ তাহাদের এ 
পরিবর্তন কেন! তাহার! ন! ঝুলনারী ! আর শ্রীগৌরাঙগ না পরপুরুষ-_ 
বিবাহ করিতে যাইতেছেন ! . হঠাৎ তাহাদের এ ভাবাস্থর কেন। 
কুলণাল ভাগ করিতে তাহাদের এত সাপ কেন! মুহুর্তের মধ্যে কত 
তকাবতক উপস্থিত ইইল। বিচাব্র আসিরা তাহাদিগকে এত কথা 
বলিয়া দিয়া গেল, আর অন্তদিকে, তাহাদের হৃদয়থানি শ্রীগীরাঙ্গের 
শ্রাচরণে পড়িয়া থাকিতে চাহিল। এমন অবস্থায় তাহারা উন্মনস্ক হইয়া 
চত্রুদ্দকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। দুষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিল, শুধু তাহারা 
নহে, পশুপক্ষা পর্যান্ত রূপ দেোখরা ঝুধিতেছে, বৃক্ষলতাদিও মধুরিমা- 
দশুনে আনন্দে নুতা করিতেছে । এই সকল দেখেয়া নাগরীগণের 
আনন্দ আরও বৃদ্ধি পাইল । তাহারা ভাবিলেন, শ্রাগৌরাঙ্গ যখন 
সব্বজীবেরত আকষণের বসত, ৩খন এবপ সত্য, নিত্য, শুদ্ধ। আুতরাং 
তাহারা বে আীগৌরাঙ্গ-চরণে বিক্রীত হইতে চাঠিতেছেন, ইহা তাহাদের 
অন্থায় নহে, ইভ] স্বাভাবিক । ইভাতে জগতের কেহই তাহাদিগের 
বাধা জন্মাইহ্ত পারিবে না। এই আনন্দে এক নাগরী অন্ত নাগরীকে 
অন্কুণিনিদদেশ করিয়া দেখাইতেছন-__দেখ, দেখ, সথি, পশুপক্ষী ১বুক্ষলত। 
সকলেই গেৌররূপ হেিয়া আনন্দে বিভোর । 

* এইরূপ নদীম্মবাপী নরনারী, স্থাবর, জঙ্গম যাবতীয় জীবকে আনন্দ 
প্রদান ও আকর্ষণ করিয়। শ্রীগৌরাঙ্গ ক্রমান্বয় গঙ্গার ধনুর দিয়া চলিলেন। 
এদিকে সনাতন মিশরের ভবনখানি অতি মানাজ্ঞ করিয়া সাজান হইয়াছে । 
পথের দুইধারে সারি সারি কদলীবৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছে, মঙ্গলঘট ও 
আম্রপল্পবে উহা, সুশোভিত কর! হইয়াছে । বিভিন্ন বণেরি পতাকায় 


৪৮ রাবি প্রয়া । 


/ 
চারিদিক মধুর শোভ| ধারণ করিয়াছে । সন্ধ্যার পূর্বেই অগণিত লোক 
্গৌরচ্জ দর্শন করিবার নিমিত্ত রাস্তার ছুইধারে দাড়াইয়া রহিয়াছে । 
অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু, সকলেই আসিয়াছে । অন্ধ দেখিতে পায় না। কিন্তু, 
তাহার আজ যেন কেন বড় সাধ হইয়াছে যে, এই গৌররূপ দেখে। 
সে শুনিয়াছে, শ্রীগৌরাঙ্গের ন্ট জীবমাত্রেই ব্যাকুল এবং এরূপ এ, 
জগতের নয়। জীবকুল আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত এ রূপের বিকাশ 
হষ্টরাছে। অন্ধ ভাবিলেন, তিনি ত আর জগন্-ছাড়া নহেন, তিনি 
ই অযাচিত কৃপা হইতে বঞ্চিত ভইবেন কেন । আজ এই অপাথিব 
দর্শন করিয়া, তিনি যে এ পর্ধীন্ত কোন রূপ দশন করিতে পারেন 
রঃ সেই সকল দুঃখ ভুলিয়া বাইবেন " তাই, ভিনি বড় সাপ করিয! 
পরের হাত ধরিয়া আসিয়া, যেদিক দিয়! শগৌর'জ আসবেন, সেই 
দিকে সুখ.ফি রাইয়! ভাকাইয়া রশ্তিয়াছেন | খথ্ী, মাতুর প্রন অশক্ত 
ব্যক্তগণ কেহ বা যষ্টি লইয়া, কেহ বা অন্ঠের স্কন্ধে ভর করিমা গৌররূপ 
দর্শনের জন্য আসিয়াছেন। সকলে উদ্গ্রীণ হইয়া আছেন এবং 


রি 


বাগ শুনা যায় কিনা তঙ্চন্ত উৎকণ হইয়া রুষ্টিরাছেন। এমন সময় 
তপন-তাপক্লিষ্ট জীবগণের শ্রান্তি অপনোদন করবার জন্য নিগ্ধ জোছন! 
বিকীরণ করিতে করিতে নীলগগনে চন্দ্রম! উদ্দিত ভইলে, অদূরে মঙগল- 
বাগ্চধ্বনি শ্রতিগোচর হইল এই ধবনিতে সকলের হৃদয় আনন্দে 
নাচিয়া উঠিল। ইহাতে ঘেন কি এক অগ্রারৃত রাজ্যের সংবাদ আনিয়া 
দিল। সকলের উৎকঠা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। সকলেই চাতিত। 
রহিয়াছেন_-সকলেরই দৃষ্টি একদিকে । দেখিতে দেখিতে পতাকা 
দৃষ্টিগোচর হইল) পকয়ৎক্ষণ পরে য়-হনডশ প্রভৃতি মন্থর গমনে আসিতে 
লাগিল। গায়ক গায়িকা ও বাছ্করগণের উন্মাদনাপূর্ণ গীতিবাদ্ছে বায়ু 


মণ্ডল তরগারিত হ্ইল, তু্দিকে আনন্দবাহ ছুটতে লাগিল; এবং এই 
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উচ্ছাসে নরনারীর হৃদয় ত দূরের কণা-_পশ্তপক্ষী, কীটপতঙ্গ, তরুলতাদি 
পর্মান্ত আগ্রীবিত হইল। মুহূর্তের মধ্যে মণিমানিক্যথচিত দিব্য চতু- 
দ্ৌলমধ্যে বিরাজমান শ্রীগৌরচন্দ্র ল্পপ্ধাহ'সিঠে অমববর্ষণ করিতে করিতে 
সকলের নয়নগোচর ভঈলেন । এই সময় এক অপুন্ব দৃশ্য হইল । পণ্ডিত 
সনাতন মি বন্ধুগণ সঙ্গে লইয়া জামাত-রতনকে অগ্রসর হইয়া নিতে 
আসিলেন । শত “ত মভাদীপ, নানাবিধ বাগ্য বাজন!, অগণিত পত্তাকা, 
সঙ্গে আসিল। বালক, বুদ্ধ মনেস্কই আনন্দে চঞ্চল হইর। নৃত্য করিতে 
করিত সনাতনের সঙ্গ লইল | উভন পক্ষের মিলনে এক মহা আনন্দের 
রোল সনুখিত হল । ক্রমে হ্রীগৌরাঙগসুন্দর মিশ্র ভবনের সন্নিহিত হইলে 
ভাগাবান্‌ মিশ্র-মহোদর পরম উল্লসিত মনে জামানাকে কোলে লইয়া ভবনে 
প্রবেশ করিলেন । 

পণগুত সনাতন মিশ্র জামাভাকে আনিয়া 'অপক্ব "আসনে খসাইলেন । 
চারিদিকে নারীগন মাসিরা ঠাদমুখপানে চাহর! পুষ্পবষ্টি করিতে লাগিলেন ॥ 
তখন উভয়পক্ষের অসংখা খগ্করগন তুঘুলনিনাদে বিবিধ বাদ্যধবনি করিতে 
লাগিলেন ; দিশ-মঙোপয় জাম'তাকে বরণ করিয়া লইালেন । নদীয়ার শশী 
শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর মধুর শোভা পাইতে লাগিলেন । তন্ুখানি কনক অপেক্ষাও 
উজ্জল, নবনীত অপেক্ষাও কোমল,-মুখের ভঙ্গী ও নয়নের চাহলিতে 
সকলেরই মনঃপ্রাণ কাড়িয়া লঈটল। শ্রীবিষ্ণপ্রিয়া-জননী অনিমেষনয়নে 
ছলছল আখিতে বারবার এ রূপমাধুরী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 
হাদরে কতই না আনন্দ উচ্ছলিত হইয়াছে । বিহিত মঙ্গলাচরণের নিষিপ্ক 
“আইহ” শ্্ইহ” লইয়া আসিলেন। আনন্দাতিশযো তাহার শরীর এত্ত 
হাল্কা হইয়াছে ষে, তাহার পদতুল আর ধবণীস্পশ "করিল না, তিনি 
যেন বাধুভর ককিয়া আসিলেন । আনন্দ চিন্ময় বন্ধ, ইহাতে জড়ভাবও 
চিল্ময়ভাব প্রাপ্ত হইয়া যায় । শ্রীগৌবাঙ্গ পুর্ণ চিদানন্দবিগ্রহ। ভাগাবতী 
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মিশ্র-ঘরণী ইহাকে মানুষভাবে জামাতারূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং 
ত্রাহার আর আনন্দের অবধি থাকিবে কেন? এই অপার মানন্দে তাহার 
আর জড়ভাৰ নাই $ তাই তাহার পদতল মার ধরণীস্পশ করিল না। 

দেবী মহামায়া এরোক্ত্রীগণ লইয়। জামাতার সুললিতমস্তকে ধান্তছুব্বা 
অর্পণ করিয়া আীব্বাদ করিলেন এবং সপ্তপ্রদীপ লইরা বরিরা লইলেন | 
অতঃপর নানাবিধ লোকাচার সমাপন করিয়া গৃহে গমন করিলেন । 
সেখানে যাইয়। কনম্তাকে নানী অলঙ্কারে ভূষিত করিতে লাগিলেন। 
জামাতার আগমনে এবং বালা বিষুপ্রিয়ার তদানীন্তন অপুর্ব মধুময় 
জ্যোভিতে দেবী মহামায়। ৪ তাহার সঙ্গিনীগণ জুখের পাথারে সাতার 
দিলেন। সকলেই অশেষ উল্লাসে কত সোহাগ করিয়া বিষুপ্রিয়াকে 
নানা ছাদে সাজাইলেন । এদিকে শুভক্ষণ দেখিয়! পধত সনাতন মিশ্র 
কন্তাকে জানিবার জন্ত আদেশ দিলেন । মিশরের ভবনখানি অতি মনোহর, 
প্রশস্ত অঙ্গনথাঁন ঝলমল করে--এক স্নিগ্ধ জ্োতিতে চতুর্দেক উদ্ভাসিত, 
সমাগতজনগণের প্রত্যেকের উপরেই একটা ্যোতিঃ খেলিতেছে । 
মধ্যস্থলে দিবা মাসনোপরি উগোরাজনুন্দর সকলের চিন্ত আকর্ষণ করিয়া 
বসিয়া আছেন। আর একথানি দিব্যাসনে বসাইরা দেবী বিষ্ুপ্রিরাকে 
আনা হইল । শ্রীমতীর দিব্যাসনথানি শ্রীগৌরচান্দের দিব্যাসনের সন্গিকটে 
রাখা হইল । প্রথমেই দেবী বিঞুঃপ্রিয়। শ্রীগ্রতুর শ্রীচরণে মাল্য অর্পণ 
করিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন । শ্রীগৌরা্রায় ঈষৎ হানিরা প্রীবিষুঃপ্রিয়ার 
গলায় পুষ্পমাল! প্রদান করিলেন। তৎপর ছুইজনে পুষ্পক্রীড়া করিতে 
লাগিলেন । ফৌহাকার প্রেমে ছুহুজন বিহ্বল হইলেন | তিলে তিলে 
আনন্দ বাড়িতে লাঁগিল। যখন শ্রীগৌরাঙ্গ দেবী বিষণপ্রিরার সহিত 
এই মধুর বিলাস করিতে লাগিলেন, তখন পলে পলে উভবের শ্রীঙ্গ দিয়! 
নদ্ধ নব শোভা বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল, "আর নাগরীগণ চারিদিকে চিত্র- 
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পুত্তলিকার স্যার দপ্তায়মান হইর! এই অপার মাধুরী নিরীক্ষণ করিতে 
কগিতে হুপুধবনি দিতে লাগিলেন । গগন ভেদ করিয়া নানাবিধ বাচ্ধ্বনি 
সমুখিত ভইল। এই আনন্দকোলাহলের মধ্যে ভাগাবান্‌ সনাতন মিশ্র 
কন্টাদান করিতে বসিলেন | বেদবিভিত ক্রিয়া পমাপন করিয়া তিনি 
বশ্বগ্তরের করে পরিরা তাহার নিকট কন্তা সমর্পণ করিলেন । মিশ্র মহাশয়ের 
আনন্দের আর পীমা রহিল নী । তিনি দিবা ধেলগু, ধন, ভূমি, শন্যা, দাস, 
দাসী প্রভৃতি বিবিধ মৌতুক প্রদান করিয়া ধন্য হইলেন এবং সর্বশেষে 
বিশ্বন্তরের বামে ছুহিভাকে বসাইয়া ভোমকন্ম সমাধা করিলেন । এই সময়ের 
অপরূপ নুগপমাধুরী নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত অজ, ভব, উত্তর, গ্ণপতি 
প্রশৃতি সকলে পুপকিতদেহে আসিদা অলক্ষ্যে রভিলেন। দেব্গণ পুষ্পবুষ্টি 
করিতে লাগিলেন । চত্ুদ্দিকে বিবিধ ভঙ্গীতে স্থমধুর জয় জর শব্দ সমুখিত 
হইতে লাগিল । দেবরমণীগণ মধুরবেশে স্ুনজ্জিত হইয়া কেহ কেহবা 
নাগরীগণের সন্ভিত মিশিরা গেলেন, কেহ কেহ্বা গ্রগনপণে অলক্ষো 
থাকিন়। রূপশ্রধা পান করিষা নয়ন তৃপ্ত করিতে লাগিলেন। সকলেই 
দ্বিজ সনাতন মিশ্রের ভাগ্যের ভূয়সী প্রশংলা। করিতে লাগিলেন । কোন 
রমণী বলিলেন, “পণ্ডিতের হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না। কষে কন্াদান 
করিরা পগুত গপ্ত হইগাছেন এবং নানাবিধ যৌতুক প্রদান করিয়। তাহার 
'অথের সার্থকতা করিয়াছেন 1” কোন সুররমণী বলিতেছেন, 'পগ্িতপ্রবর 
সনাতন মিশ্র জামাঠার বামে কন্যা বসাইয়া ভোমক্রিয়া করিতেছেন বটে, 
কিন্তু তাহাতে তঠুহার মন নাই, তিনি 'আঅনিমেষনয়নে টাদমুখপানে চাহিয়া 
রহিয়াছেন। এই মাধুরী হেরিলে আর কোন ক্রিয়াকম্মের অবসর থাকে 
না, সকল কম্ম এই আনন্দে পর্যবসিত হইয়া যায় । কোন দেবরমণী 
বলিলেন, শুধু সনাতন মিশ্র কেন? নদীরাবাসী ধন্য ! জীব যাহা সাধন 
করিয়া পা না, ষে বিশুদ্ধ বিশ্বর্িমোহনরূপ জীবের ধ্যানের বৃদ্, যে মাধুরী 
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দ্শনে ও যাহার সতত অনুধ্যানে জীব জগতের আবিলতা ছাড়াইয়! যাইয়া 
পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়, সেই যুগলমাধুরী নদীয়াবাসীর ভাগো স্তগরকাশিত 
হইয়াছে |” এই দেবরমণীটা আবার ধণিতেছেন, “নদীয়াবাসীদের কথাই 
বাবলিকেন? কলির জীবমাত্রেই ধন্য! কারণ পতিপত্বী ভাবদ্বার! 
সকল ভীবই আবদ্ধ। মারার অধীন জীব এই ভাব হইতে মুক্ত নহে। 
উহাতে পরমানন্দ নাই, ম মালনতা আছে। একটী জীব আর একটী জীবের 
পতি সাজিয়া রহিয়াছে | উহাতে একটী অন্ধ আর একটা মন্ধকে পথ 
প্রদশনের স্যার উভরেই বন্ধনদশার পতিত হইতেছে । জীব কথনে। জীবের 
কর্তা হইতে পারে না এবং সে জীব-ভাবে নিজে ও পরমানন্দ প্রাপ্ত হয় না, 
অন্ত জীবকেও আনন্দ প্রদান করিতে সনর্থ নহে । অথচ, এই পতিপত্ী 
ভাবের অতীত ভ ওরাও জীবের সাধ্যায়ন্ত নতে। উহাতে ভগবদ্ভাব অর্পিত 
ভইলেই জড়ভাৰ পরিহার করা সহজ হইরা পড়ে। মায়ারাজ্যে যে এই 
পতিপত্রী ভাব পরিদুষ্ট হয়, ইহ। চিদ্বানন্দরাজ্যেরই ছাপার ছায়া মাত্র। 
মায়াবদ্ধ ভীব সে রাজোর সন্ধান জানে না । শ্রীগৌরনুন্দর দেবী বিষণ" 
প্রিয়াকে বামে বসাইয়! আজ জীবের নিকট সেই পরমোজ্জল চিদাননাধাম 
প্রকাশিত করিয়াছেন । জীবের এখন আর ভঃখ নাই | সেআর বিষয়ের 
বিষমগর্ভে পড়িয়া হাবুডুবু খাইবে না। প্রকৃত পতিপত্বী ভাব কি, তাহ! 
আজ জগতে প্রকাশিত হইল। শ্রীভগবানই যে জীবের একমাত্র পতি, 
জীব তাহা আজ জানিতে পাইল এবং গ্ীবিষুপ্রিয়ার অনুগত হইয়া জীবগণ 
মধুরভাবে শ্রীভগবানের ভজন করিতে অধিকার প্রাপ্ত হুইল। নদীয়া- 
নাগরীগণ এ পধ্যন্ত গৌররূপ দেখিয়া আত্মহারা হষ্টয়াছেন, গৌর 
প্রাপ্তির কোন উপায় খুঁজিয়া পান নাই। আজ হইতে শ্রীগৌরভজনের 
পন্থা স্থগম হইল । দেবী খিষ্ুপ্রিয়াকে অগ্রণী করিয়া নাগরীগণ অতি 
অনায়াসে শ্রীগৌর-সঙগজনিত মধুর রস আস্বাদন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইল 
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এবং নাগরীগণের এই জাদর্শ মধুরভজন মানবমাত্রেই অনুকরণ করিয়া ধন্থা 
হইরা বাইবে। তাই বলিতছিলাম,ণকলির জীব ধন্য! যুগযুগান্তর ধরিয়া 
ধোগিখধিগণ যে পরমপুরুষের ল্যোতিঃ দর্শন করিয়া তৃপ্ত মনে করিয়াছিলেন, 
সেই জ্যোতিম্বর পরমপুরুষ ভজন-আদরশ জীবের নিকট প্রচার করিবার 
নিমিত্ত সেবাদেবক ভাবে যুগলরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। জীবের এইরূপ 
অ্ুধ্যানে স্বতঃঈ প্রেমের উদ্বোধন হইবে । এই পঞ্চমপুরুধার্থ প্রাপ্তির 
নিমিত্ত জীবের আর কুচ্ছসাধন করিতে হইবে না।' সুরনারীগণ গৌর- 
বিধুঃ্রিরা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া 'এইরূপ কথা ঝলিতে বলিতে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া 
গেলেন। 

এই যে সুররমণীগণের কথোপকথনের বিষয় ব্ল৷ হইল, ইহ। কল্পনার কথা 
নাহ। শ্রীগৌরন্থন্দরের বিবাহলীল৷ ধাহারা শ্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, 
হারা যাহ! লিপিবক্ধ করিনা গিয়াছেন, তদবলম্বনেই এই সকল কথ! বর্ণন। 
করা হইল) ইহার! ভক্ত--নত্য, শি এবং সুন্দরের উপাপক। সতো 
্হাদের দৃঢ়নিষ্ঠ। | মিথ্যাকথা বল! বা অনুভবের অতিরিক্ত বিষয় অতি- 
রঞ্জিত করিয়া বলা ইহাদের শ্বভাব নহে । ইহারা যাহা অনুভব করিয়াছেন, 
তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কথ! এই--শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় এই 
সষয়কার লীলাদশনকারী সকলেরই দিবাচক্ষুঃ উন্মীলিত হইয়াছিল, চতুদ্দিক্‌ 
'দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। 

পুর্ব্বে বলা হইয়াছে, শ্রীগৌরাঙ্গের দোলায় চড়িয়া আগমন সময়ে কত 
অন্ধ তাহার রূপ নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত বড় সাধ করিয়া পথিপার্্ে 
দাড়াইয়াছিলেন এবং শ্রীগৌরাজেরই কৃপায় দৃষ্টি পণইয়া তাহার দিব্যরূপ 
দর্শন করিয়া ধন্য হইগ়াছেন। এই রূপ লোকাতীত রাজ্যের দরশন পাওয় 
জীবের স্বাভাবিক, ইচ্হাই জীবের সহজ অবস্থা, না দেখাই অস্বাভাবিক । 
জীব শ্বভাবতঃই শ্রীভগবানের নিত্যদাস। প্রীভগবান পূর্থ চিদানন্মময় | 


৫৪ শীস্রীবিষ্ণপ্রিয়া । 


প্রভু ও দাস একই ধম্মবিশিষ্ট। জীবও তাই স্বভাবতঃ চিন্ময়। মায়ার 
অহীন হইয়া! জড়ভাবে আবদ্ধ বলিয়াই,জীব স্বীয় স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ । 
স্বরূপ অবপারণে সমর্থ হইলেই অর্থাৎ জীব যে চিন্ময় এবং সে মায়ার অতীত, 
ইহা ধারণা করিতে পারলেই লোকাতীত দশন হয়। দেই সময় পুর্ণ 
চিদ্ানন্দময় শ্রীগৌরবিগ্রহের লীলাবিলাসের কালে তাহারই কৃপাশক্কিতে 
স্বভাবতঃই উপস্থিতজনগণের চিন্ময়ভাব উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল এবং সকলেই 
চিন্ময়রাজ্যের লীলা দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আবার শ্রীমস্তাগবতে 
'আমরা ভবিষ্যদ্বাণী দেখিতে পাই যে, কলির জীবের ভাগা লোভনীয় দেখিয়া 
স্বর্গের দেনদেবীগন পর্পান্ত কেহ মাঁনবনধূপে কেহবা অলক্ষ্যে ভূতলে আগমন 
করিয়া শ্রীভগবানের রূপন্থধা মান্বদন ও পরম মধুর 5জন করিতে প্রয়াস 
পাইবেন | সেই ভাগবতের বাক্যই কার্যে পরিণত দেখা গেল। 

বেদবিভিত কার্মাদি সম পনান্তে পঞ্ডিত সনাতন মিশ্র জামতাকে লইয়। 
গিয়া এক গুে ভোজনে বদিলেন; এদিকে বিষুপ্রিয়াও তরুণীগণসত ভোজন 
করিভে বসিলেন । দেবী মভামায়া পরিবেশন করিতে লীগিলেন । চঞ্চলের 
শিরোমণি নিগাউচাদ শ্বশুরের সন্মিধানে ভোজনে বলিয়াছেন, এখন আর 
তাহার কিঞ্চিন্সাত্র চঞ্চলতা নাই । এখন তিনি বিনয়ের পূর্ণ অবতার । 
কিন্তু এ বিনয়ের মধ্যে বযস্কজনোচিত গান্তীর্য নাই, বালফজনোচিত 
সরলতা ও: মধুরতাঁ আছে। মৃক্তিখানি দেখিলেই ন্নেহ উথলিয়া উঠে। 
শীগৌরচন্দ্রের একটা দিশেষদ্ব এই যে, তিনি যখন যে ভাবে বিরাজমান 
থাকিলে সেই সেই ভাব-বিশিষ্ট মানবের পরমানন্দ হয়, তখনই সেই ভাবে 
পরিপূর্ণদূপে প্রকাশ গাউতেন | এখন তিনি সনাতন নিশ্রের সন্নিধানে । 
মিশন এবং মিশ্রপন্হী কত আশা ও নিরাশার বিষম দ্বন্দের পর আজ সম্মুখে 
জামাতুরতন প্রাপ্ত হইরাছেন। ক্ঠাহাদের আনন্দের আর সীমা নাই। 
এই আনন্দে ষ্ঠিনি কত ধন রত্ব দান করিয়াছেন। নবদীগ ও নিকটস্থ 
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জনপদবাসী কত ত্রাহ্গণ-সঙ্জন, কত দীন-দরিদ্র ব্যক্তিকে পরিতুষ্ট করিয়া 
ভোজন করাইয়াছেন, কত কাঙ্গাল্টকে অন্নবস্ত্র দান করিয়াছেন, গীত 
বাগ্যাদি দ্বারা সকলকে কত নাঁনন্দ প্রদান করিয়াছেন, অন্ধ খঙ্জ প্রভৃতি 
অসমর্থ ব্যক্তিবর্গের গৌররূপ দশনে আগমনের সুবিধার নিমিত্ত কত অর্থ বায় 
করিয়া পথ ঘাট সুগম করিয়া দিয়াছেন । এখন এই উৎসবাদির পর পণ্ডিত 
সনাতন মিশ্র জামাতৃরতনকে লইয়। ভোজানে বমিঘাছেন । দেবী মহামায়া 
পরিবেশন করিতেছেন জামাতাকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইয়া 
আজ সাধ পুর্ণ করিবেন। বাড়ীনে কন্মের ভীড় থাকিলেও জামাতার জন্য 
দেবী মভামায়া নিজেই কত বিবিধ অন্নবাঞ্জন পায়স-পিষ্টকাদি প্রস্তত 
করিয়াছেন । এখন উহা এক 'এক করিয়া দিতেছেন, আর শ্রীগৌরচন্দ্র উহ! 
একে একে আস্বাদন ক'রতেছেন। পণ্ডিত সনাতন মিশ্র এ চাদ বদন 
নিরীক্ষণ করিতেছেন । দেখিতেছেন, সরলতার থনি জ্ীমুখথানি দিয়া 
লাবণা ঝরিরা পড়িতেছে, শ্রীমঙ্গ দিয়া এক অপুর্ব শ্লিগ্ধ জ্যোতিঃ বিনির্গত 
হইতেছে । সনাতন মিশর নিজে আর কি আহার করিবেন ? জামাতাকে 
দেখিয়া! স্রাহার সকল ক্ষুধার শাস্তি হইয়াছে, তিনি কেবল অনিমিষনয়নে 
রূপরাশি এ৭ং অপার মধুরিমা দশন করিরা আনন্দ মাগরে ভাসিতেছেন। 
কখন বা মধ্যে মপো ছুই একটী স্নেহমাথা কথ! কহিতেছেন এবং তাহার 
উত্তরে শ্রীগৌরচন্দ্রের মুখবিনিঃস্থত বচনামুতে শরীর ও মন্দ সিঞ্চিত 
হইতেছে । 

দেবী মহামীয়ার সমবয়স্কা নারীগণ অদূরে থাকিয়া মাধুরী দেখিতেছেন, 
দেখিয়া জগৎ সংদার তুলিয়া গিয়াছেন। শ্্রীগৌচন্দ্র ধীরে ধীরে আহার 
করিতেছেন । শ্বশুর, শাশুড়ী ও উপস্থিত রমণীবৃন্দকে পরিতৃপ্ত করিবার 
নিমিত্ত পরিমাণ অপেক্ষা অত্মস্ত অধিক আহার করিতেছেন; এমন কি 
এই সময় বিশ্বপ্তরের এশ্ব্যয প্রকাশ করিয়া অনেক আহার করিতে হইপ্লাছিল, 


৫৬ শরীশ্ীবি্ষপ্রিয়া । 


কিন্ধু মাধুর্যের আতিশয্যে ইহা কেস্ু বুঝিতে পারিয়াছিল না । বরং তিনি 
অধিক পরিমাণে আহার করায় সকলেই অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হষ্য়াছিলেন এবং 
তাহাতে ভাবেরই পরিপোষখ করা হইয়াছিল । দেবী মহামারার আনন্ধ 
সর্বাপেক্ষা অধিক । এই আনন্দে ভিনি গৌর-বিঞুপ্রিরা ছাড়। আর কিছু 
জানেন না। উভতরত্র তিনি পরিবেশন করিতেছেন । সারাদিন পর্যাস্ত 
কন্তার আহ্বার হয় নাই। পরদিন আবার কণ্ঠ “নষা*য়ের মহিত চলিয়। 
যাইবেন । সুতরাং আন্ত তিনি কন্টাকে আঠ যর করিনা, মতি মাননের 
সহিত খাওযাইতেছেন। ভবে কন্তাকে বলয়া কহিয়া খাওরাইবান্ধ ভাঙ 
প্রায়ই তরুণাগণের উপর পড়য়াছে | একট তকলীগণ এক সঙ্গে মাহার 
করিতে বসিনাছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া কোন দ্রব্য খাইতে না চাহিলেও স্গণীগণ 
এক একজন এক একটা দ্রবা স্টাহার শ্রীমুখে তুলিয়া দিতেছেন। 
বিষুপ্রিয়া উহাদের অন্ুরোপ এডাইতে না পারিরা প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ 
করিতেছেন এবং তিনিও ভাল ভাল দ্রবা বাছয়া লইয়া সঙনীগণের মুখে 
তুলিয়া দ্রিতেছেন | দেবী মহামামী বালকাগণের এই অপুর্ব প্রীতি 
ক্তোজন অবলোকন করিয়া আনন্দে আর থই পা্ঈতেছেন না । এই ব্ূপে 
গৌর-বিষুপ্রিয়ার ভোজন-বিলাঁস শেষ হইল | 

ভোজনের অধসানে তরুণগণ বড়ই চঞ্চল হইর। পড়িলেন। ক্টাহারা 
বিছ্ুপ্পিযান্ধ সঙ্গে বাসর ঘরে যাবেন | সেপানে যাইয়া মুগল-মানুরী 
হেরির়া জীবন ধন্য করিবেন । তাহারা গৌররূপ দর্শন করিয়াছেন, দেখিয়া 
মুগ্ধ হইয়াছেন, লুনধ হইয়াছেন । কিন্তু উ্রাহারা বুঝিয়াঞ্ঠেন যে, তাহাদের 
কেহ শ্রীগৌরাঞ্গের ঝেগ্য নহেন ১ শ্ীগৌ রাজ যেরূপ ভুবনমোহন, তাহার! 
সেক্ধপ ভুবনযো হনী নহেন। ঠিনি যেন্ধপ বল্লভ, চাহারা তদন্ুরূপ বল্ল 
নহেন ; তিনি ন্বেবূপ প্রেম ও লাবণোর পরিপূর্ণ মুস্তি, ভাভাদের মধ্যে তাহার 
রিন্দুমান্জ প্রেরণ ও লাবণ্য নাই। সুতরাং স্তাহারা কখন: এরূপ স্পদ্ধা 
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করিতে পারেন নাই যে, তাহাদের ভাগ্যে শ্রীগৌরচন্দ্রের সঙ্গলাভ হইবে। 
তাই তাহার! ভাবির! চিন্ত্য়া এ পর্যাজ্তুনীরব ছিলেন । এখন দেবী বিষণ 
প্রিয়ার সনি শ্ীগৌরচন্দের ষ্লিনে তাহাদের শুভ সুযোগ উপস্থিত হইল । 
প্রেমের স্বভাব এই, নিজে উপভোগ করিয়া সখ পায় না। ধীাহ্াকে ভাল- 
বাম! যাক, তাহার প্রীতি জন্মাইতে পারিলে আনন্দ হয়। আর কামের 
্বতাব এই, নিজে উপভোগ করিবার জন্যই প্রবল বামনা হয়। 
ফলে, কামে জ্বাল৷ উপস্থিত হর, প্রেমে আনন্দ উত্তরোত্বর বুদ্ধি পাইতে 
থাকে । সাধারণ জীবভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, একটী সুন্দর লোভনীর 
সামগ্রা দেখিতে পালে তাহা নিজেরই ভোগ করিতে মাধ হয় এবং তাহা 
প্রাপ্তির নিমিন্ত কত হুর্ভোগ তুগিতে হয় এবং অবশেষে উহ প্রাপ্ত না 
হইলেও জ্বালা উপস্থিত হয়, প্রাপ্ত হইলেও সাময়িক স্ুখ-ভোগের পর 
প্রবলতর স্বার্থপাধনের বাসনার সমুদয়ে আর এক নৃতন জালা -মন্ত্রণা উপস্থিত 
হয়। আর এক কথা, জীবগণের মধ্যে দেখা যায় যে, যিনি যে বস্ক পাইবার 
জন্ত বাঞ্ধা করেন, সেই বস্তুটী তাহার ভাগো না আসিয়া অন্তের করায়ত্ত 
হইলে তাহার পরিতাপের মীমা থাকে না) ঈর্ষা, দ্বণা, ক্রোধ প্রভৃতি 
অস্ুর-ভাবের সমুদ্রেক হয় । কিন্তু গৌর-বিষুপ্রিয়া সম্বন্ধে আমর 'সম্পূর্ণ এক 
অভিনব ব্যাপার দেখিতে পাই । শ্রীগৌরাঙ্গ বিষুপ্রিরার হইলেন, নাগরীগণ 
ইহাকে স্বীয় স্বামিরূপে পাইলেন না। এমন ভুবন ছুলভ বস্তুষটী ত্ৰাহারা 
স্বামিরূপে পাইলেন না বলিয়া দেবী বিষুপ্রিয়ার প্রতি তাহাদের কিঞ্িল্মাত্র 
ঈর্ঘা। দবেষের সঞ্চার হইল না; বরং, তাহাদের প্রেমময়ের পূর্ণ অন্ুরূপা 
নিত্যানন্দময়ী দেবী বিষুপ্রিয়াকে প্রেমস্বূপ শ্রীগৌর্চন্ত্রের লীলাবিলাসের 
পূর্ণ সায়! দেখিয়া তাহারা পরমামন্দ প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ 
পুর্ণ চিদানন্দবিগ্রহ, তাহার কার্য & চিন্ময়; এখানে মায়া ও জড়তার লেশ 
মাত্র নাই। কাজেই তরুণীগণ এখন মধুর রস আস্বাদনের নিষিত্ত বাসর ঘরে 
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যাউয়া যুগলমাধুরী হেরিতে বড় ব্যস্ত হইয়াছেন! কুলরমণীগণের পর- 
পুরুষের প্রণ্ত সম্পূর্ন্ূপে নিঃসঙ্কোচে আকর্ষণ একমাত্র শ্রীগোরচন্ত্রেট 
পরিদৃষ্ট হয়। ইহা! জীবভাবের অতীত, হাতেই প্রতীতি হইবে, শ্রীগৌর- 
চক্র কি বস্তু! 

নব নব তরুণীগণের প্রাণ মন কাঁড়িয়! লইয়া নদীয়া-বিনোদ গৌরচন্্ 
দেবী খিষুঃপ্রিয়াসহ বাসর ঘরে প্রবেশ করিলেন । নাগরীগণও সঙ্গে সঙ্গে 
চলিলন। স্টাহারা সুমধুর ছণীদে কনক-প্রতিমা ছুটটী বসাইয়া অনিমিষ- 
আথিতে মুখচন্ত্রমা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । কাহারও শ্রীমঞ্গ স্পর্শ 
করিতে সাধ হইয়াছে, ভাই ধীরে দীবে অতি যত সহকারে পরম প্রেমভরে 
চন্দন ও বিবিধ সুগন্ধি দ্রব্য অঙ্গে মাথাইতে লাগিলেন । গুভূর অঙ্গ নবনীত 
হতেও কোমল, ভাই, মিনি চন্দনাদি লেপন করিতেছেন, ভিনি অতি 
সাবধণনে, আত ভরে ভয়ে স্বর ভস্ত সঞ্চালন করিতেছেন, পাছে শঅঙ্গে 
বাথা লাগে । কেহ ভাদি ভাদি মুখে ভাম্ুলবাটিকা সাজাইয়া সম্পুটে করিয়া 
কত রঙ্গভরে সন্মুথে রাথিলেন । কোন কোন নাগরী কত কৌতুক করিতে 
লাগিলেন, আর রসিক-শেখর জ্রীগৌরচন্্র উহার প্রতাস্তর প্রদানে তাহাদের, 
আনন্দ বদ্ধন করিত লাগলেন । স্ুচিক্কূণ-কেশে মালতীর মাল! জড়াইয়! 
দিলেন। আ্রমুথখানি 'অলকাতিলক দ্বা্না জুশোভিত করিয়া দিলেন, 
গলে মুখাঃ বেল, বকুল গ্রড়ৃণ্ সুগন্ধি সুমধুর পুষ্পের কলিকাদ্বারা সু চিন্ণ 
মালা গামা লহরে লহরে স্রন্দর করিয়া সাঙ্গাইয়া দিলেন । বাহুতে, 
মণিবন্ধে এবং অত্যান্ত স্থানে স্চ্যুক্ক বিবিধ পুষ্পের বিবিধ অলঙ্কার রচনা! 
করিয়া সন্িবেনিত ক্লরিলেন। পাদদেশে রাশিকৃত কুসুম গুচ্ছ শ্রেণীবদ্ধ, 
ভাবে স্তরে স্তরে সাজান হইল । কয়েকজন স্ুনিপুণা রমণী প্রিয়াজীর, 
পরিহিত বসনথানি বধ রঙের পুষ্পের প্রুপড়ি দিয়! অতি মনোজ্ঞ করিয়া 
সজ্জিত করিয়া দিলেন। কেহ কেহ ঘ্বরের মেজেভে পুষ্প বিস্তীর্ণ 
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করিয়া গৃহখানি পুম্পময় করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর নাগরীগণ 
সকলেই একে একে শ্রীগৌরচন্দ্রের * গলদেশে মাল্য অর্পন করিতে 
লাগিলেন, আর শ্রীগৌরাঙ্গন্রন্দর৪ স্বার গলার মাল্য খুলিয়া লইয়! 
একে একে প্রত্যেক রমণীকে পরাইলেন। প্রত্যেক রমণীর গলদেশে 
মালা । সকলেই মধুর সজ্জে পুর্ধেই সঙ্জিত হইরা আসিয়াছেন ; তাহাতে 
মাবার এখন শ্রীগৌরচন্দ্রের অঙ্গম্পুষ্ট মাল! শ্রীগৌরঙ্গেরই শ্রীহস্তদ্বার। 
প্রদত্ত হওয়ায় রমণীগণের 'এক অপূর্ব মাধুরী হইয়াছে, কারণ, এই .মাল্য- 
মর্পণে প্রেম মাথান ছিল। প্রেমে অলশ্রী মধুর হর, ইহাতে অঙ্গ হইতে 
গোলোকের ন্গিদ্ধ জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়, মুখে অপার্থিব দীপ্তি থেলিতে 
থাকে। শ্রীগৌর-প্রেম পাইর। নাগরীগণেরও তাহাই হইগ্াছিল। তখন 
প্রত্যেক নাগরীরই অঙ্গ হইতে এভাদৃশী মাধুরী এবং স্নিদ্ষীজ্জল দীপ্তি 
বিকীর্ণ ভইতে লাগিল যে, তাা নয়নগোচর করিলে কোটি কোটি 
মদন মৃচ্ছিত হুইয়৷ যায়। এইরূপ মাল্য অর্পণের পর কোন রসবতী 
রমণী সঙ্গীত ধরিলেন। সঙ্গীতে তিনি যুগলমাধুরী অতি স্ুস্বরে বর্ণনা 
করিতে লাগিলেন, মার কয়েকজন স্কণ্ঠ রমণী তাহাতে যোগদান 
করিলেন। কোন লাজুক! রমণী ঘোমটার মাড়ালে বঙ্কিম নয়নে শ্রীমুখ- 
পানে চাইয়া কণ্টকিত-গাত্র হইলেন এবং পাছে তিন ধরা পড়েন, এই 
শুয়ে সর্মগাত্র বসন দিয়া ঢাকিলেন। কেহ কাহারও পাশে দশড়াইয়া 
রসের আবেশে কাপিতে লাগিলেন । কেহ প্রেমে অধীর হইয়া অশ্রজল 
ফেলিতে লাগিলেন । কেহ নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলেই চঞ্চল 
হইয়াছেন, সকলেই অধীর হইয়াছেন। ধাহারা কুলবধূঙ অতিশয় গম্ভীর, 
লজ্জী ধাহাদের প্রধান পাশ, তীহারা আজ গৌর-বিষুপ্রিয়ার সঙ্গগুণে 
সকল গান্তীর্য্য হরাইয়।, নকল পাশ, ছিন্ন করিয়া পরমানন্দে নৃত্য করিতে 
লাগিলেন । তাহাদের দোষ কি? তাহারা সরল। যাহার শ্রীনাম- 
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গ্রহণে জীবের হান্ত ক্রন্দন নুত্যাদি লোকাতীত আচরণ পরিদুষ্ট হয়, 
সেই বস্ত স্বয়ং পুর্ণ মাধুরী বিকা+্ করিয়া নাগরীগণের সম্মুখে বিরাজ 
করিতেছেন » তাউ ঠাভার! চিন্ময় হইয়া গিয়াছেন, সকল বন্ধন ছুটিয়। 
গিক্াছে। তীছারা এখন স্বাধীন ভাবে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন । 
এ আননোর অবধি নাউ | ইহা সকলেরই লোভনীয় । 

নদীর।-নাগরীগণ এইরূপে আ্াগৌরচরণে বিনামূল্য বিক্রিত হইয়া 
নিজেরাও পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন এবং শ্রিপৌরচন্দেরও আনন্দ বদ্ধন 
করিলেন? দেখিতে দেখিতে রঙ্জনী প্রভাত হইল। বাড়ীতে আনন্দ 
আোতের বিরাম নাই । সনাতন গোঠীমহ আনন্দে বিভোর মাছেন। 
প্রাতঃকালে কুষণ্ডিকাদি কর্ম যথারীতি সমাপ্ত হইল। তথন গৌরচন্্র 
স্বীয় ভবনে ঘাইবার জগ্ত দিশ মহোদঘকে নিবেদন করিলেন । নি 
গমনের উপঘোগী সর্ববিধ আয়োজন করিতে লাগিলেন । ক্রমে দিবসের 
শেষভাগে গমনের সমর উপস্থিত হইল। অঙ্গনে শঙ্খের বিক্ষয়-নিনাদ 
দমুখিত হল। ইহা। যেন জীবকুপকে ঈঙ্গিতে বলিয়া! দিল যে, ভ্ীভগবানের 
মধুর-ভজন সকল ভজনের সার, সকণ ভজনের পরিসমাপ্তি । জীবকে 
এই রদের আদ্বাদন করিতে অধিকতর দেওয়ার নিমিত্ত পগৌরাঙ্গনুন্দর 
যুগলরূপে স্বগুহে প্রগ্যাগমনের সমর সকলের নরন-গোচর হইবেন | বাদ্ি- 
ধ্বনিন্তেও চঠ$দ্দিক মুখরিত হইল । তাহারাও নরদীরানগরে শুভবালী 
ঘোষণা করিল। নারীগণ ঘন ঘন হুলুপ্বন করিতে লাগিলেন; কিন্ত 
ফাহাদের গগ্স্থল অশ্রজলে প্লাবিত হইয়া গেল। বিপ্রগণ উচ্চৈ-দ্বেরে 
বেদধ্বনি করিতে লাগিলেন । তখন পঞ্ডিত সণাতন ও তাহার গৃহিণী 
দ্বেবী মহামারা মালা চন্দন লইয়া কন্যা ও জামাতাকে সুন্দর করিয়! 
সাজাইলেন, দাক্াইন! শেষে শিরে ধান 'কুর্বাদি দিয়া আলীর্বাদ করিলেন । 
দেবী বিষুঃপ্রিয়া জনক জননীপির মুখপানে চাহিয়াই কাদিয়া ফেলিলেন। 
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তিনি আর কোন কথ! কহিতে পারিলেন না । তখন সনাতন কাতরকণ্ঠে 
নিমাইাদ্কে বলিলেন_নিমাই, আমি তোমাকে কি বলিতে জানি ! তুমি 
নিজগুণে আমার কন্ঠা লইয়াছ। তোমার যোগ্য আমি কিদিব! তুমি 
আনার জামাতা, ইহাতে আমি ধন্ত ! আমার আলক্স ধন্য 1 আর তোমার অই 
পদ লনা আমার বিষুপ্রিরা পন!” ছল ছল আখিতে গদগদ বচনে 
এই কথা বলিতে ধলাতে বিুপ্ররার কর ল্টরা সনাতন শ্রীমতীকে প্রভু- 
বিশ্বস্তরের শ্ীহস্তে সমর্পণ করিলেন, অমনি ঝর ঝর নরনের ধার। গণ্ড বহিয়া। 
ক্রমে সমস্ত বক্ষো দেশ প্লাবিহ করির! পরিভিত বসন পর্যন্ত ভিজাইয়া দিল । 
দেখী মভামারা সন্নিকটেই আছেন । এপর্যান্ত নি নীরবে অশ্রপাত করিতে" 
ছিলেন । সনাতিনের অশ্লপাতি ও শোকাবেগ দেখিয়া ভাহার দুঃখ 
আরও ছিগু'ণত হইয়া উঠিল। তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন। 
নিকটে যে সকল পুক্ননারী ছিলেন, ঠাভাদের'ও সাধের ঝিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ 
অসভনার হইয়া উঠিল । তাহারা ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । এ পর্য্যন্ত 
ভাহার৷ সকলেই বিঞ্ুপ্রিয়ার শ্লেহে বিহ্বল ছিলেন, এখন আর একটা বস্তু 
আসিরা তাহাদের হৃদয় আরও আকষণ করিরা লইয়াছে । এখন কেবল 
মান খিষুগ্রিয়ার বিরহে বিকল নহেন। তাহাদের ঝড় আদরের ধন, 
অনেক দিনের আশার পর বে ধন শাহাদিগের ভাগো আসিয়৷ সমুদিত 
হ্টবনাছেন, সেই প্রাণের পরম প্রিয়ণন্ত শ্রীগৌরাঙ্জজুন্দরের বিরহও 
তাহাদের হদয়খানি বিকল করিয়া দিল। চারিদিকে মঙ্গলধ্বনি 
সমুখিত হইল। শঙ্ঘ, ভেরী প্রস্থৃতির মধুরনিনাদে চতুর্গিকে বিঘোষিত 
হইল যে, গৌরাঙ্গ দেবী ঝিঞুপ্রয়ার সহিত মিলিত হুইয়। সর্ধনয়ন- 
গোচর হইবেন এবং রূপ ও প্রীতির পরিপূর্ণ বিকাশ দেঁথিস্কা জীব নক্বন 
সার্থক করিবে); যুগল হইয়া ধূমধামের সহিত জীবগণকে দর্শন দিতে 
পিতে যাওয়ার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, এই পরিপুর্ণ রূপ জীবের আস্থাদ্া,, 
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ইহাই জীবের আরাধ্য ! এই শুভপংবাদ পাইয়া জীবগণ আনন্দিত হইয়াছে, 
তাহাদের হৃদয় নাচিয়া উঠিম়াছে; কিন্তু এদিকে পণ্ডিতের গৃহে এক 
তরঙ্গ উঠিয়াছে। গৌর-বিঝুপ্রিয়ার বিরহে সনাতন ও দেবী মহাষায়। 
বিহ্বল হইয়াছেন । অবশেষে নদীয়াবাসী স্তাবর জঙ্গম যাবতীয় জীব- 
গণের যুগলমাধুরা দেখিবার আগ্রহাতশঘো অলক্ষিতে এক শক্তি আসিয়া 
সনাতনের হৃদয়ে ক্রিয়া করিণ। সনাতন মিশ্র অনেক যত্তে ধের 
ধরিলেন। তখন তিনি তাহার এক মাত্র পুত্র, বিষুপ্রিয়ার কনিষ্ঠ, যাদবের 
হস্ত ধরিয়া নিমাই এর হস্তে অর্পণ করিয়। বলিলেন, “মামি আর কি বলিব! 
ভোমরা সাথে স্বচ্ছন্দে থক । আর তোমাদের সঙ্গে যাদবকে দিলাম । 
তাভার ভারও তোমার “নিকট অর্পণ করিলাম । আমার কন্তা অতিশয় 
শিশু, গৃহ-ধন্মাদি কিছুই বুঝে না । তুমিই তাভার একমাত্র অবলম্বন ।” 
স্ুখন দেবী মহামার়াও ক্রন্দন সম্বরণ করিলেন । স্ব শিষু প্রিয়ার হস্ত 
চুম্বন করিলেন এবং কোলে তুলিয়া লইলেন। কোলে লইয়৷ দেবী 
বলিলেন, “বাছা, তুমি ভুবন-গঁলভি পতি পাইয়া । এখন হইতে 
জগজ্জননী শচীদেবী তোমার মা হইলেন । সেই ম্নেহম্বূপিণী শচী- 
দ্রেবীর অপত্য স্নেহ হগন্ে দ্ুলভি। শ্ুনিয়াছি, ঠাহার ম্নেহে জীব- 
মাত্রেই মুগ্ধ । সে শেহ এ জগতের নয়) তুমি এখন সেই শ্নেতের 
অর্দিকারিণী হইতেছ । তোমার আর ভাগোর সীমা নাই । তোমার 
দুঃখ কিসের! আর, এই নদীয়ানগরে নাগরীগণ সকলেই তোমার 
ভগিনী । ইহারা সকলেই শচী দেবীর মেহে আকুষ্ট। তুমি দের 
সঙ্গ পাইয়া ধন্য হইয়া যাইবে?” তখন তরুণীগণ একে একে শ্াসিয়া 
বিষণ প্পিয়াকে জড়াইয়] ধরিয়। অতি প্রেমভরে বলিতে লাগিলেন, “আমরা 
এতদিন শী মা'র বাড়ীতে গৌর-দর্শন করিতে যাই এবং শ্রীগৌরাঙ্ককে 
দর্ন করি; কিন্তু দর্শন করিম! সাধ আঁটি নাই, কারণ স্তাহার সেবার 
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অধিকার প্রাপ্ত হই নাই। আজ হইতে, ভাই, তোমাকে পাইয্কা 
আমাদের সাধ পূর্ণ হইবে। ভাই, ভুমি বা'ও, কাদিও না। আমরা ত 
তোমার গানে যাবই ; নদীয়ানাধ্ীগণ সকলেই এই সোণার চাঁদ 
শ্রীগৌরন্ুন্দরকে ভাল বাসেন। তুমি মনে করিতে পার, তুমি বালিকা, 
এই পুরুবরতনকে কিরূপে সেবা করিবে জান না; কিন্ত, ভাই, তোমার 
সেজন্ চিন্তা নাই, নদীর়াবাপী আমরা সকলেই তোমার সঙ্গে আছি 
এবং চিরকালই তোমার সঙ্গে থাকিব। তোকে দিয়াই আমাদের আজ 
গৌরপ্রাপ্তি হইয়াছে । তোদের মিলনে আমরা ধন্ত হইরাছি। তোর 
আর দুঃখ কিসের । আগোরাঙ্গ যার পতি, শচীমা যার শাশুড়ী, নদীয়া- 
নারীগণ যার সথী, নদীরাধাসী পণ্ভিগণ যার শুভানুধ্যায়ী, তার আবার 
ভুখে কিসের ! তুই ভাই কাদিস্‌ না।” এই বলিয়া তরুণীগণ অঞ্চল দিয়। 
[বিষ প্রিযার অশ্রজল মুছাইয়। একে একে গাড় মআলঙ্গন দিলেন এবং 
শ্রীগোরচন্দ্রের মুণপানে তাকাইয়া বলিলেন “বিষুপ্রিয়া আমাদের প্রাণ, 
ইহাকে আজ তোমার হাতে ধরিয়। দিণাম। শিশুকাল হইতে আমরা 
দেখিয়া আসরাছি, তোমা ছাড়া এ কিছু জানে না, তোমার নাম শুনিয়া 
এ শিহপিয়া উঠিত, তোমার গুণকীন্তন হহলে কাণ পাতিয়া শুনিত। 
তোমাকে সে দেখিয়াছে অবাঁধ সর্বদাই তোমার চিন্তায়, তোমার ধ্যানে 
তন্ময় থাকিত। তোমাকে মামরা আর কি বলিতে জান! তুমি ত 
সকলই জান ! তুমিহ যেরূপ তোমার তুলনা, এই বালা বিঞুপ্রিয়াও তদ্রপ | 
বাহার সমান প্রীতির থনি দ্বিতীয় আর নাই, তাই তোমার অন্কশোভনা 
হইয়াছে । দেখিও, তাহাকে কোনরূপ দুঃখ দিও না” এই বলিতে বলিতে 
বধূগণ ঝিঞুপ্রিয়াকে ধরিয়া আনির! তাহাকে শ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীহস্তে 
সমর্পণ করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর ইহাদের সকলের প্রীতি ও আঘরে মুগ্ধ 
হইলেন, কোন কথ বলিতে পারিলেন না । 
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সকলের নিকট হইতে এইব্ূপে বিদায় লইয়া প্রভু শুভক্ষণে মন্ুষ্যযানে 
চড়িলেন। নানাবিধ বাছ্ধ বাজিতে লাগিল । শঙ্খ ও মুদঙ্গের ধ্বনিতে 
চতুর্দিক পবিত্র হইল। আকাশ ভেদ করিরা হরিধবনি সমুখিত হইল। 
এ বিবাহ,__-এ মধুর মিলন এ জগতের নর। এই মিলনে সকলেই 
অপ্রাকৃত চিদানন্দধামের আনন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাই স্বভাবতঃই সকলে 
হরিধ্বনি দিতে লাগিলেন । বিনোদ-মন্থরগতিতে সকলে চলিতে লাগিল। 
ব্রজের ভূষণ গৌরবিধুবর প্রেয়নীর সহিত চৌদোলের মধ্যে পরম অদ্ভুত 
শোভা পাইতে লাগিলেন । ঝলকে ঝলকে রূপের অমির-প্রবাহ উচ্ছলিত 
হইল। বাদকগণের বাদ্য, নক্টকবুন্দের নৃত্য, গারকগণের সুমধুর গীতি, 
স্বরবিদ্গণের তানলয়সহকারে নখ নব স্বর আলাপন, বন্দিগণের মনোমোদ 
নব নব মধুময় গৌপচর্রিত উচ্চারণ, পুলকিত তম বেদবিদ্‌ ত্রাহ্মণগণের 
উচ্চৈঃ বেদধবনি, অসংখা সুরনরগণের ঘন ঘন করভালধবনি এবং অবিরত, 
জয় জয় শব্দ ও বালকগণের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য ও আনন্দকোণাহল দশদিক 
আনন্দময় করিয়া! তুলিল। দেবমানবগণ সকছ্েই অবিরলধারে পুষ্পবর্ষণ 
করিতে লাগিলেন । রাস্তা পুষ্পময় হইয়া গেল। সর্ধভুবনের সার 
শ্রীঞ্রীগৌরবিষুপ্পিয়া দশনের নিমিত্ত রাস্তার দুষ্ট ধারে অসংখ্য নরনারী 
ধাইয়া আদিল। ধাঁহারা অতিশয় বিদ্বান, পণ্ডিত এবং গস্তীরপ্রক্কতি, 
তাহারাও এক অনন্থুভূতপূর্ব আকর্ষণে আকুই হইয়া ছুটিয়া আমিলেন। 
মুগগণ কানন ত্যাগ করিয়া! দৌড়িয়া আনিল। রাস্তার উভরপার্থস্থ বৃক্ষরাজী 
পক্ষিসমাকুল হইল। কোথাও পার্থীগণ নীরবে বঙ্গিয়া রূপ দর্শন করিতে 
লাগিল। কোথাও বা উহ্কারা আনন্দে অপূর্ব কুজন ও নৃত্য করিতে 
লীগিল। কোথাও 'বা বিহগকুল আকাশে ঘুরিয়া খুবিয়া উড়ির! বেড়াতে 
লাগিল। সকলেই এই মাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া গ্রীতি ও আনন প্রকাশ করিতে 
লাগিল। সমগ্র নদীরায় কেন, সমগ্র জগতে যেন এক সুখশ্সোত প্রবাহিত 
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হইল), জীবগণ তাই সকলেই আনন্দে বিহ্বল। শ্রীগৌরচন্ত্র এইরূপে 
বিষ্ুপ্রিয়াকে লইয়া সকলকে আনন প্রদান করিতে করিতে নদীয়া-নগর 
ভ্রমণ করিয়া সন্ধার কিয়ৎপুর্ষেই সুরধুনীতীরে আিয়া উপস্থিত হইলেন ) 
স্রধুনী উদ্বেলিত হইয়া রঙ্গচ্ছলে আনন্দ প্রকাশ করিল । এখানে 
কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া গ্রভু শ্ুরধুনার প্রতি দৃষ্টিপাত করালেন । তখন 
নদীর অপর ভীরে আসিয়া অসংথা নরনারী মিলিভ ভইলেন। যাভারা 
সনর্থ, ভারা পুবেবই নদী পার ভষঈয়। নদীয়ার আসিয়া উৎসবে মোগদান 
করিপ্রাক্ছিলেন, কিন্তু বাহার মাসিনে। পারেন নি, ভীহারা এখন সুরধুনী 
তীরে আসিয়া দূর ভইাতই গৌরবিষুপ্রিয়া দর্শন করিয়া জীবন পন্য মনে 
ললিলেন । এদিকে নদীরানাগরীগন পুন্দেই শট প্রাঙ্গণে আসিয়া অঙ্গন 
থাঁনি উচ্ছল করিঘ়াছেন 1 বুদ্ধাগণ আসিরা শচীমা্র সহিত মিলিশ্ি 
ভান | দুর হইতে বাগ্গধবনি গুনিয়াজ শটীমা্র হদর়খানি আনন্দোৎ- 
ফুল্প ভইয়ান্ে | স্টার পরম আনন্দ গুলে বধু আসেছেন । ক্রমে যখন 
বাপিকাকুণ, তরুণীপুন্দ এবং ক্টাভ!র সমব্যস্কা নৃদ্ধাগণ আ'সির! অঙ্গন পূর্ণ 
করিতে লাগিলেন, তখন তিনি আননে অধীর হইয়া কাভার ও গলা ধরিয়া 
পরম প্রীতি জান'ইলেন, কাহকে ও আলিঙ্গন করিলেন, কাভার ও ওষ্টদেশ 
ধরিয়া কত দোহাগ করিলেন, কাভা ও গাঞদেশে চুম্বন প্রদান করিলেন, 
কাঁহাকে ও কোলে লইয়া আদর করিলেন । আর সকলকেই কত মধুরস্বরে 
এলিলেন, “তোমাদের বাড়ীঘর, তোমাদের নিমাই, নিমাই আমার একলার 
নর। তোমরা সঙ্গব বউমাকে সাজাবে, খাওয়াবে, পরাবে। এখানি 
তোমাদের আপনার বান্ডী করিয়া লও । আমি ভেুমাদিগকে 'আপন 
করিতে জানি না।” শটীদেবীর বিনয় মধুরবাক্যে, তাহার পরম প্রীতিপূর্ণ 

বাবারে সকলেই আপ্যাযিত হইতেছেন। সকলেই গৃহকর্মী, সাজসজ্জা 
প্রড়ততে ব্যস্ত হইয়া আনন্দে ছুটাছুটা করিতেছেন, এমন সম্ময় অদূরে, 
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আনন্দমকোলাহল শ্রুতিগোচর হইল । সক!লব আনন? ক্রমে ধদ্ধিত হইতে 
লাগিল। ক্রমে গোধুলি সমরে শ্রীগৌবচন্দ্র প্রিয়াজীকে লইয়া স্বীয় ভবনে 
আগমন কর্রিলেন। ভবনের প্রবেশদ্বারে আসিরা উভয়ে দোলা হইতে 
অবতরণ করিলেন । তখন বিশ্বস্তর ভ্রীহরি খিষ্ুপ্রিয়ার শ্রীহস্ত ধরিয়া 
অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন । শচীদেবী অগ্রবন্তী হইয়া নিমাইচাদের চাদবদনে 
চুষ্বন দিলেন এবং বিষ্ুতপ্রিরাকে শত শত চুম্বন দিয়া কোলে তুলি লইলেন, 
কোলে লইয়া আনন্দবিহ্বল হইয়া নুত্য করিত লাগিলেন । তখন নিমাইএর 
মাসীমা চন্্রশেখরপত্থী বিষুর্শপ্রয়াকে শ্চীমার কোল হইতে স্বীয় কোলে 
লইয়া গেলেন এবং সেই চন্দ্রবদনে চম্বন প্রদান করিরা তিনিও আনন্দে 
নৃত্য করিতে লাগিলেন । এইরপে দেবী বিষ্্প্রর। একে একে শচাদেবীর 
সমবয়স্কা নারীগণের জ্রোড়দেশে শোভা পাইলেন এবং সকলেই আনন্দে 
অধীর হইলেন । অতঃপর ইহার বিষ্ুঠ্িরাকে তরুণাগণের হস্তে সমণ 
করিরা সমাগত জনগণের অভার্থনা '৪ আহারাদির ঝান্দোবাস্তের জন্য গমন 
করিলেন 1 শচীমা'র আনন্দের পাব নাই । বাড়ীথানি লোকে লোকারণ্য 
হইয়াছে । তিনি সকলকে নানাদ্রব্য অর্পণ করিতে লাগিলেন । ভ্রবোর 
লোভে কেহ আগমন করেন নাহ । সকলে যুগলমাধুরীতে আকুষ্ট হইয়া 
আসিয়াছেন। ভোগের নানাবিধ বিলাসসামশ্রী পাইয়া ফত সন্তোষ, 
ঘুগলদাধুরী অবলোকনে ভদপেক্ষা কোটিগুণে লোকের সন্তোষ হইনাছে। 
কিন্তু শচীদেবী তাভা দেখিবেন কেন? গিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া 
সকলকে ধনরত্বাদি নানাবিধ প্রচুর দামগ্রী দান করিতে লাগিলেন । তাহার 
ভাঞার অক্ষয়! নলীয়ানগরের সর্বাপেক্ষা পনশালী জমিদার, শীবুদ্ধিমন্ত 
থান এই ্তাগারের ভার লষয়াছেন। শ্লিভগবানের নরলীলা এবং এই 
লীলামাধুরী দ্বারা জীবকে আকর্ষণ করা হইয়াছে | বিধি-মহেন্্রাদি ও তাই 
বুদ্ধমন্ত খানেঠী সহায়তার নিমিত্ত ভাণ্ডার সর্বদাই পূর্ণ রাখিতেছেন। 


শশ্রীবিষুপ্রিয়া | ৬৭ 


এদিকে তরুণীগণ শ্রীগৌরচন্্র ৪ দেবী বিষ্ুপ্রয়াকে মধ্যে রাখিয়া 
সকলে চারিদিকে ঘিরিয়। বসিলেন+ এই সময়ে শ্রীগৌরচন্ত্র তাহার 
শিগ্ধ মধুধিমা বিকাশ করিলেন । তাহার রূপের ছটায় চারিদিক আরও 
উদ্ভাসিত হইল। তিনি তখন মধুর ত্রজের বপিনকুঞ্ত এবং শ্রীরাধা ও 
সথিগণের পিরীতি ম্বরণ করিয়া 'অধিক অধশ ভইঈলেন। তাহার অরুণ- 
নয়ন দিয়। (গ্রামের টা কিরণ বিচ্ছুরিত ভইল। মহাভাবমরী দেবী 


খিঞুপপ্ররা ও শ্রীরাধাভাবে দভাবিত হইরা ব্রজধামের রাসনীল। ও নিকুগ্ত 
বিহার স্মরণ করিয়। প্রেমে গর গর হইপেন। আর, নাগরীকুলের ও রাধা" 


কঞ্চের মিলনমাধুরী ও ভন্দশনে গোপিকাবন্দের মণ্ডলীবদ্ধ ষ্টগা কার্ঠন ও 
নর্ভন মনে পণ্চল। তাহার।ও তাই আনন্দে আত্মহারা হইলণেন। তখন 
কাঞ্চনা ও অনিতগ্রভা প্রন্ততি ০ আরতি আরম্ত করিলেন । কোন 
সখী সপ্তপ্রদীপ লইরা আরতি করিলেন! তাহার আরতি করা শেদ হলে 
মার এক সখী আসিয়া ধুপ ও মন্তান্ত নানাবিধ সুগন্ধি দ্বারা অ'রএক 
করিলেন। কোন সখী সুকোমল চিরুণী লইয়া উভরের চিক্ধণকু স্তল বাধিয়া 
দিরা উহ রঙ্গণ, মালতী যুখী, পারুলী, বকুল প্রভৃতি নানা ফুলে সজ্জিত 
করিয়া দিলেন । কেহ মণিমুকুভার হার গাথিয়া বক্ষোদেশে লম্বিত করিয়া 
দিলেন। কেহ কুস্কুমে চন্দন মিশাইয়া উহা শ্রীমঙ্গে লেপিয়া দিলেন। 
সকল সথীই স্ব স্ব রুচি অন্ুলারে সেবা করিতে লাগিলেন। কোন সবী 
আনন্দে বিহ্বল হঈরা গান ধরিলেন, আর অন্ঠান্ত অনেক সখী সেই সঙ্গে সুর 
মিশাইয়া গ গান করিতে লাগিলেন । এ গীতি এ জগতের নয়। ইহাতে 
আখিলতা নাই, উহ আনন্দেরই বহিরভিব্যক্তি | শুদ্ধবস্তর সংসর্গে জীব 
গিম্মল হইর। গেলে স্বাভাবিক প্রেমের উদ্বোধন ও বাহ্ন্ষুরণে আপনা হইতে 
যে গীতিকা বাহির হয়, নাগরীকুল *সেই গীতিকাই গাহিলেন ; তথন আর 
কাহারও এ জগত্রের কিছুমাত্র স্বৃতি রহিল না। সকলেই উভয়ের মুখ- 


৬৮ শ্ীশ্রীবিষুপ্রিয় | 


চন্ত্রমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া আনন্দে অদ্বীর হইলেন। তাহারা 
দেখিতেছেন গাঁখানি কেমন কোমল! কেমন মধুর! যেন অমুত-মন্থন 
করিয়া তাহা হইতে নবনীত তুলিয়া গৌর দেহখানি গড়ান হষ্টয়াছে। 
এবং ভাহাতে জগৎ ছানিরা রস নিঙ্গাঁড়িয়া প্র রস উহাতে প্রদান করা 
হইয়াছে, তদুপরি আবার অথপ্ড পীবৃষধারা বাটিযা আউটিয়া সেই সঙ্গে 
বিজুরি দিয়া উহ্াদ্বারা অঙ্গথানি মাঙ্তা হইয়াছে, অনন্থ অনুরাগ দিয়া 
আথি ছুইটী নিম্মিত হইয়াছে । কোট কোট পুর্ণিমার চাদ দিয়া 
শীমুখখানি মাজা হইহাছে | বিশ্বাপরে মধুর ভাদিতে দেন আঅমিয়রাশি 


চি 


ক্ষত ভইতেছে | তখন কুন্দকুত্তগবিনিন্দিচ দশন পাতি ভইতে শন 
জোছন' বিচ্চুরিত ভইরা কনককান্ত আরো মধুর ভইরাছে । আবার মধ্যে 
মধো বে দ্বএকটী কথা কতিভোছেন, তাহা হইতে মেন মধুব ধার। বহিতেষ্ছে | 


পাঁবণা বংটিয়া ঘেন ্ শিল্ম'ণ করাএ হইয়াছে । সকল রসের দার গোরা- 


জি 


চাদের বিশাল জররণংনে কি জানি কি রঙ্গেই গড়ান ভইরা ইঠকপ- 


রঃ 


কমল ৪ পাদপন্ন হইতে অপুবর পদ্মগন্ধ বিনির্ত হইতেছে । অনিরকনক 


জ্যোন্তর সঙ্কিত নগের ছটা মিলিত হওয়ার এক অপুবব উজ্জলদীপ্রি 


ভইরাছে | সধুর লীলাধি 
অতিদুরে পলারন করিল | নদীগানাগীগণ চুমুকে চুদুকে নপন্থুধ! পান 
কর 


নোদকলা শন কবিয়! মদন ব্যথিত হইয়া দুরে 


পাগিলেন। 
ঃে রচন্্র এক্টরূপে নাগরীগণকে অপার আনন্দ প্রদান করিয়া কিয়ৎ- 
কাল পরে উঠিলেন। খিঞ্ুপ্রিরা নাগরীগণের মধ্যে রভিজেন। শ্রীগৌরচ্তু 
লোকসসুদ্রের মধো বমাসিয়া আনন্দের ঢেউ উঠাইলেন। ভাটগণ “জয় 
গৌরবিফুপ্রির।” ধ্বনি গাহিলেন ; আর সেই সঙ্গে অগণিত লোকের মিলিত 
কণ্ঠে সমুখিত জয় গৌরবিষুপ্রিরা” ধ্বনিতে চতুদ্দিক মুখরিত হইল, গগন- 
মগ্ডল বিকম্পিত হইল, নদীয়ানগরে প্রেমের প্রবাহ ছুটিয়া চলিল এবং সঃগ্র 


ঃ 


শীবিষুপ্রিয়া । ৩৯ 


জগৎ প্লাবিত করিবে বলিরা এই মধুর প্রবাহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। এইব্'পে জীবগণের পরমানন্দ বদ্ধন করিয়া দেবী বিষুঃপ্রিরার 
বিবাহলীলা সম্পন্ন হইল। 
(৯) 

এখানে, শ্রাবিষু-প্রয়া তত্বতঃ কি বস্তু, তাহা কিঞ্চিৎ বলা আবশ্তক, 
কারণ এখন হইতেই নদীরার মধুর ভজন আরম্ভ হইল। নাগরীবৃন্দ 
শ্বীগৌরাঙ্গের ভুবনমোহন রূপমাধুরী অবলোকন করিরা ভুলিয়াছেন বটে, 
কিন্তু নদীর বিহারী শ্রাগৌরহ'রপ্ন সহিত মিলিত হইবার কোন স্থঘোগ পান 
নাই । এখন শ্রবিঞুপ্রিয়াকে অগ্রণী করিয়া তাহার। নবদ্বীপচন্দ্রের সহিত 
মিলিত হইতে পারিবেন । পুব্বেই বলা হইর়াছে, এখানে কাম নাই, 
শ্রীশ্ীগৌরবিধুপ্রিরার পবত্র বূপনাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া মদন ব্যথিত হইয়া 
অতিদুরে পলায়ন করিরাছে। এখানে বিশুদ্ধ, উজ্জল প্রীতি ও পরম 
আনন্দ ; এ আনন্দের অবধি নাই, ইহী অবিমিশ্র। নদীয়ানাগরীগণের 
মগ্য দিয় নদীয়ার এই মধুর রস ভগতে বিস্তার করিবার জন্ত এবং জগদ্ধাসী 
জনগণকে আস্বাদন করাইবার নিমত্ত শ্রগৌরচন্ত্র দেবী বিঞুপ্রয়ার সহিত 
মিলেত হইলেন । এখন দেপা বিষ্ণুপ্রিয়া এবং নদীরার নাগবীকুল কি বস্ত, 
বিচার করিয়া দেখা যাউক। শ্রীভগবান্‌ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। জীবের 
কল্যাণার্থ তিনি ছ্বাপরধুসে শ্ীঞ্ররাধাকৃষ্ণ অর্থাৎ সেবক ও সেব্যরূপে 
আবুন্দাথনধামে জীবের গোচর হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেব্য-_-আরাধ্য ; 
শ্রীরাধা সেবক-*-আরাধক | কিরূপে ভক্তি ও প্রেমদ্বারা শ্রীভগবানের 
আরাধনা করিতে হয়, জীবকে তাহা দেখাইধার এনমিত্ত শ্রীকৃষ্ণই স্থ্ীয় 
হলাদিনাশক্তি পৃথক করিয়া সেব্যসেবকরূপে প্রকাশিত হইলেন। যে 
শক্তিদ্বার৷ জীবের পবিত্র আহলাদু জন্মান যায়, তাহাকে হলাদিনীশক্তি বলে। 
এই হলাদিনীম্বক্কিই শ্লীরাধা। ইনি পরিপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণ । পূর্ণ 
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হইতে পুর্ণ গ্রহণ করিলে পুর্ণ ই থাকে । শ্রীরাধা পরিপুর্ণ আদর্শ ভক্ত । 
শশ্রীরাধাকষ্ পরম্পর নিতাসন্বন্ধে সন্বদ্ধ। পুষ্প ও পুষ্পের গন্ধ যেরূপ 
পৃথক কর] ফায় না, অগ্নি এবং তিদীয় দাতিকাশক্তি যেরূপ অবিভিন্ন, 
শরীক ও শ্রীরাধা'ও তদ্রপ অভিন্ন। প্রত্যেক জীবের মধ্যই এই 
হলাদনীশক্ভি আংশিকরূপে বিরাজমান । ইহা দ্বারাই জীব শ্রীরাধার 
অনুবন্তী তইয়া ভগবংপ্রেম অক্ফন করে ও আনন্লান্ে অধিকারী হয় । 

তাক জীবের মধোই শ্রীরাধাভাব আছে, কিন্তু জীব পরিপূর্ণ আ্রীরাপা 
৫ পরে না । 

দ্বাপর যুগে অর্থাৎ প্রায় পঞ্চ বৎসর পুর্বে শ্রীভগবান গোলোকের 
প্রেমসম্পন্তি শ্রারন্দ'বনপামে প্রকাশ করিলেন, এইটা স্তাহার মাধুধাভাব । 
এখানে শুদ্ধ ভালবাসা | শ্রীভগবানের আর একটা ভাব আছে, সেটি 
উশ্বর্াভাব | বৈকুষ্ঠপামের এই ্শর্যাভাব তিনি মথুরা ও দ্বারকাধামে 
প্রকাশ করিলেন। এখানে ভিন ক'স, জরাসন্ধ প্রস্থৃতি ভক্তিবিরোধী 
অন্ধলুন্দ বধ করিলেন; কুকক্ষেত্রে ধন সংস্তাপনাথ যুদ্ধ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট 
রহিলেন | পক্ষের এই দুইটী ভাব,-_একটী অন্তরঙ্গ, আর একটী বহিরঙ্গ | 
অন্তরঙ্গ ভ'বে ই।ভগবান্‌ মধুময়, প্রেমের অনন্ত উৎস তিনি জীবের দোষ 
দর্শন করেন না, ননর্বিচিওরে সকলকে ভালবাসেন । আর বভিবঙ্গ ভাবে 
তিনি দাতা, বিচার-কর্ভা, তিরস্কার 19 পুরস্কারের শিপানকর্তা। এই 
ভাবে শ্রাভগবান ভীতিগ্রদ বস্ত, আর অন্তরঙ্গ ভাবে তিনি আনন্দময় । খহি- 
রগ ভাবে ভ,ভগবান্কে দগগ্ুধারী বিচা'র-কন্তা বলিয়া মনে *করিলে, তাহাতে 
জীবের যে চরম লক্ষা আনন্দ, তাহা প্রাপ্তি দূরের কথা, মুক্তি পর্যন্তও হয় 
না। শ্রীভগবান্‌ তাই পরিপূর্ণ প্রেমময় ভাবে শরীন্দীধনপামে প্রকাশিত 
হইলেন ; অর্থাৎ, এখানে তিনি কাহারও সথা, কাহারও পুত্র, কাহারও 
কান্ত হইলেন,। এই সধ্য, বাৎসলা ও*মধুরভাব জগতে মায়া বিজড়িত 
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হুইরা রহিয়াছে । জীবের এই ভাব স্বাভাবিক । ইহ। জীব ছাড়িতে পারে 
না। কিন্তু ইহা মায়ার অদ্দীন বলিয়া জীব ইাতে বন্ধ হয়। আীভগবান্‌ 
ভাবিলেন, জীবের এই স্বভাবের মধ্য দিরা তাহাকে আকর্ষণ করিতে হইবে। 
ভালবানার শুদ্ধাপস্তা প্রাপ্ত হইলে জীণ কেণল যে মুক্ত হইবে, তাহা নহে, 
শ্রীভগবন্ুজনানন্দ প্রাপ্ত হইবে। তাই তিনিই সখ্য, বাৎসলা ও মধুর 
রসের বিধয় ভইর! জীবের গোচর হলেন । জীব আনুত ব্রহ্ম এবং শানন্দ 
নন্দন, শীদানাদির সথা ও শ্রীরাধার গ্রাণবল্লভ শ্রীরুষ্ণচন্দ্র অনাবুত ব্রহ্ধ 
অথাৎ একজন মায়ার অপীন অপর জন মারার অধীশ্বর ৷ সুতরাং উপপ্সি 
উত্ত রসব্রয়ের িধর জীব হইলে স্জ প্রভাবে বদ্ধ হইতে হইবে, অর্থাৎ জীৰকে 
পুল ভাবেই হউক, সথা ভাবেই হউক, আর কাস্ত ভাবেই হউক, ভাল 
বাসিলে উহ বন্ধনের হইবে, আর শ্রাভগবানে এই রসের যে কোনটা 
অর্পিত হইলে মুক্তত হইবেহ, সেই সঙ্গে সঙ্গে ভগবতৎ-নেবা-জনিত পরমা 
নন্দ প্রাপ্তি হইবে। রা সহজ তা লইয়া, এই প্রেমসম্পত্তি লইস্সা! 
শ্রীভগবান্‌ বুন্দাবনধানে অবতীর্ণ হইলেন । বুন্াথনবাসী গোপনরনা রী 
বুন্দ এই রস আস্বাদন করিলেন । বুন্পাবনের বাহিরে জীব এই রসের 
আস্বাদন পাইল না। শ্বর্যোর মাদকভার মুখী, অর্থাৎ, এশ্বর্ষভাক 
বিমুগ্ধ জীব এই মাধুষ্যভাব প্রাপ্ত হইল না। শ্রীভগবান্‌ দেখিলেন, ভয় 
ও বলবীর্ধ্য দেখাইয়া কাহারও চিত্ত অধিকার করা যার না; এই ব্রজভাবই 
সর্বচিন্ত আকধণ কর্রিবার একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায়। তাহাতেই সকল জীব 
থে শান্তিতে গর্জকতে পারিবে । এই ত্রজভাবের গ্রসারেই, এই মধাধামে 
গোলোক প্রতিষ্টিত হইলেই বিশ্ব-নংসার পুসুখময় ধাম হইবে । তিনি এষ 
বিস্তার কিয়! বুন্দাবনের বাহিরে ধন্মরাজ্য সংস্থাপন করিলেন | ইহাতে কজ 
শত্রু সংক্গর করিতে হইল, কিন্ত তথাপি সকলে আকৃষ্ট হইল না, এই ধর্ম 
রাজ্যে কেহ পূর্ণান্ প্রাপ্ত হইল না) এমন কি, যুধিটিরা দি পঞ্চভ্রাত পর্যয্ত 
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শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রাপ্ত হইরাও নিরাকাজ্জ হইলেন না; তাহাদের 
আরও কিছু আকাঙ্ষণায় বস্তু রাহা গেল; তাই তাহার! স্বর্গে যাত্র! 
করিলেন, কিন্তু তাহীও আবার ভালরূপে ঘটিয়া উঠিল না । যখন এই পঞ্চ- 
ভ্রাতার এই অবস্তা, তখন শ্টাভাদের ধন্ম-রাজান্তিত প্রজাবুনের উহা! 
অপেক্ষা বেশা কিছু শুদ্ধাবস্থা মনে করা বার না। দ্বারকাপাদে থে 
শ্রী সংসার পাতিলেন এবং মথুরাপামে রাজা ভষ্টপেন, এই রাজহে 
[নে কেহ 
কষ্-প্রাপ্ত আকাজ্।া করলেন না। তাহার নিকট সকলে ডিজি 
অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন, এখং ভাহ্াই প 
সার গেল না, কাজেই আননও হইল না। বুন্দাবনধামে এই 
ধশ্ব্যের লেশ নাই । এখানে ্রশ্বর্সয রি মন্তরালে লুক্ারিত। 
উত্তরোত্তর মাধুধোর বুদ্ধির নিমিন্তই ধ্রশ্বঘা গোপনে সভার করিয়াছে | 
এখানে যে পুতনা-ধ, বকানুর প্রহতির বিনাশ, ইহা অশ্বসা ভাবোচিত 
বলবাঁধ্য দ্বারা নহে। মাধুর্সের প্রাবলোই অস্গরভাব মাপনা হইতে দুরে 
অপস্থত হষ্টরাছে। জীবের মধ্যে চুইটি ভাব আছে, একটা প্রেমের 
ভাব, আর একটা অন্তর ভাব। একটা ভাবের আধিকো অপর ভাবটী 
আপনা হইতেই দুরে সরির। যায় । এই মে আকুষ পুতনা বধ করিয়া 
ছেন বলিরা খাতি আছে, তাহার ভাৎপধ্য এই, বালদ্লী পুতন। বাক্ষপী 
অন্তররভাব দ্বারা বালক কৃষ্চকে বিনাশ কারবার নিমণ্ড স্থনে বিষ 
মাথার বাহিরে মাতিভাবের ভাণ কর্ধিয়া মা বশোদার গৃহে উপনীত 
হইলেন । মা) মশোদা বাৎসলা-রদে এভই আত্মহারা বে, তিনি 
কাহারো দোষ দর্শন করিবার অবসর পাঈতেন না। পুভনা আসিলে 
তিনি প্রেমে বিহবল হইয়া ভাবিলেন, হিশিও আমার কৃষ্জকে ভালবামেন ।” 
তাই তিনি 'পুতনার নিকট অকুন্টিতচিন্তে ঠাহার প্রাণের গোপালকে 


ও সংসারেও তিনি তাভত দেখাইলেন। এই সকল 


[উলেন, কিছু তাহাতে জাবের 


এ 
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রাখিয়া গেলেন । পুতনা শ্রীকষ্ককে কোলে করিয়া স্তনপান করাইতে 
লাগিলেন। এখানে শ্রক্কষ্ণ পরিপূর্ণ প্রেমময়, বাৎসল্য রসের পরিপূর্ণ 
বিষর। সুতরাং তাহার সঙ্গপ্রভাবে এবং বালক-ভাবে পুতনার স্তনপান 
করণে তাহার বাক্ষল-ভাব দুরন্ত হইল ও মাতভাব প্রবুদ্ধ হইল; 
অর্থাৎ পুতনা রাক্ষলী মরিয়া গেলেন; মরিরা মাতগতি প্রাপ্ত হইলেন-_ 
প্রেমের রাজা বুন্দাবন-পদাষের এমনই প্রভাব! এইরূপ বুন্দাবনে ও 
বৃন্দাবনের বাহিরে ছুই জায়গার ছুই ভাবে লীল। করিয়। শ্রভগবান্‌ 
মাধুর্গা ও ্রশ্থম্যের প্রভাব দ্রেখাইলেন। ব্রজবাপী জনগণ শরীর 
বাতিরেকে অন্ত কিছু কামনী করেন না। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে থিনিই যে 
রপের আস্বাদন করুন, তিনি সেই রসেই নব নব ভাবে আনন্দ প্রাপ্ত 
হন। এ্ারাধাভাবে অর্থাৎ মধুর রসে নকল রসের পর্পুণতা প্রাপ্তি 
হয়। শ্রীকৃষ্ণ উচ্ছা করিলেন, এই ব্রজরস সব্বত্র প্রচারিত হউক, সকল 
জাব এই প্রেমরণ দ্বারা আর হউক, গোলোক ভূলোকে স্থাপিত হউক । 
তাহা তইলেঈ এই জগৎ আনন্দ-নিকেতনে পরিণত হইব যাইবে। 
একদিন শ্রীরুষ্ণ শ্রীরাধাহ মিলিত ভইলেন। উভয়ে মিলনানন্দে 
বিভোর, 'এমন সমগ্ধ হঠাত শ্রীরাধা দেখিতে পাইলেন, একটি নবীন 
কিশোরবয়ম্ক গৌপবর্ণ পুরুম আসির। তাহার চিত্ত অধিকার করিয়া 
ফেলির়াছেন ; অশ্রুকম্পপুলকাি ভাবাবলীতে তাহার শ্রীঅ্ম শোভিত। 
শ্রীমতী রূপ-মাধুরী দেখিরা আত্মহারা হঈলেন। কিরৎকাল পরে 
আবার দেখিলে, শ্রীরুষ্জ তাহার সম্মুথে। তখন তাহার লজ্জা ও 
ধিক্কার উপস্থিত হইল তিনি কৃঞ্চগতগপ্রাণা, কৃষ্চ ব্যতিরেকে তিনি 
আর কিছুই জানেন না। আজ সহসা কোন গৌরবণ পুরুষ আসিয়া 
হার চিত্ত অধিকার করায় তিনি ছুঃখিত অন্তঃকরণে অশ্রজল ফেলিতে 
ফেলিতে স্বীয়, প্রাণনাথের নিকট বলিলেন, “নাথ, আমি 'তোমার নব- 
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জ্লধররূপ ছাড়া আর কিছুই জানি না। তুমিই অনন্তরস-নিলয় । 
কিন্ত 'মআাজ এ কি বিপরীত দেখিলাম ! রসরাজ-মুক্তি এক গৌরবর্ণ পুরুষ 
অকম্মাৎ আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। তাহার রূপ-আাধুরী দেখিয়। 
কোটি কোটি কাম মুচ্ছিভ হয়। তাহার নুভা দর্শনে 9 গীতি 
বশে আমার মনঃ প্রাণ যুদ্ধ হইয়াছে । ভীাহাকে দেখিবার নামত 
আমার হৃদর আকুল । এই রুন্দাবনধামে চত্ুভুজাদি কত দেবমুণ্তি 

দেখিরাছি। আমার মন নবজ্ল্ধরবূপ বাতিরেকে অন্ত কিছুতেই কথনও 
তৃপ্ত হয় নাউ । আজ এই গৌরাঙ্গপে আমার মন হরণ করিরা 

লই্ল; আনার সতীত্ব ধন্ম রূভল ন! 1” ইভা খলিতঠে বলিভে শ্রীমভী 
মুচ্ছিতপ্রার় ভইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন সান্তনা করিরা বললেন, “তোমার 
হঃথিত হওয়ার কারণ নাই । এই যে গৌর-ন্ব্ূপ দেখিরাছ, উহ্থ 


তোমার প্রেম বাঙনরেকে অন্তু কাহারো গোচর হয না। হহা আমারই 
স্বরূপ, এনদিন গুপ্ত রাখিয়াছিলাম । এই যে ব্রজবামে প্রেমের লীলা 


০ 


ব্ 


হষ্টল, ইহা! জগন্মর ব্যাপ্ত করিতে বাসন করিয়াছি । প্রেমই জীবের 
প্র ধম্ম। ইহার পর আর প্রাপণায় কোন বস্থ নাই। এই প্রেম 


টা 
০০ ০৪ 


হারাইয়া জীন পথন্রান্থ হইরা এদিক গুদিক খুরিতেছে | ইহ। প্রাপ্ত 
হইলে জগতে শাস্তি স্তাপভ হইবে 


পি 


, জড়জগত্ চিন্ময় ভ্ইদা যাইবে। 
শ্রীভীন সংসার শ্রাসম্পন্ন তইবে । সর্বত্র এই ত্রজের খেল বিস্তার করার 
জন্য উপায় ভাবিঠেছিলাম | মধ, তোমার প্রেম জগতে ছুল্লভি। 
ভুমি ভক্রমুকুটমণি, একমাত্র তোমার তুলন। । ভোমার এই অনন্ত 
প্রেম-পারাবারের গভীরত্ব রী দেখাতে হইবে | ভাহা হইলেই জীব 
আকৃষ্ট হবে । আবার 'ভাবিলাম, ভাব জগতের রূপে যুগ্ধ। সেই রূপ- 
মোহে তাহাদের বন্ধন ভর । জগতের যাবতীয় রূপ আমা হইতেই 
হইয়াছে বটে, কিন্তু উহাতে মায়ার বিকার আছে বণিয়া, জীর তাহাতে 
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নিতানন্দ প্রাপ্ত হয় নী। আমি এমন রূপ-মাধুরী লইয়া জীবের 
গোচর হইব, মেন ভ্ভীব আর পাথিব কামমিশ্রিত রূপ দেখিয়া না ভুলে। 
সার ভামার সেই রূপের মপো এমন একটী আকর্ষণী শক্তি থাকিবে 
যে, জগতের সকল রূপেই যেন জীন আমার রূপের ছায়া দেখে, সর্বত্রই 
আমার বিকাশ দেখিতে পায়। ইহা ভাবি ভাবিতে স্থির করিলাম যে, 
তোমারই ভাব ও ভদনুরূপ কান্তি গ্রভণ করিব। তুমি ঘষে গৌররূপ দর্শন 
করিরাছ, ইভা সেই ভাব ও কান্তির অনুরূপ | যে ভুমি নবজলপর শ্াম- 
রূপ ব্যতিরেকে অন্ঠ কিছু জান না, সে তুমি যখন এই গৌররূপে 
মুগ্ধ ভইয়াছ, গন সমস্ত জীব এইরূপে আকৃষ্ট হইবে, এই বিষয়ে 
মামি স্তিরনিশ্চর হইলাম | মানি খন এই গৌর-স্বরূপ, তখন তোমার 
সতীত্ব ধর্মী ( আর্থাৎ 'একনিষ্তী ) নঈ ভয় নাই। এই গৌরাঙ্গ রূপেই আমি 
নদীরাপুরে অবভাণ হইব ।” 

মহাজনগণের পদীবলম্বনে উপরের এই হ্রকুষ্ণ ও শ্রীমতীর কথোপ- 
কথন বর্ণত ভইল। এই মহাজনগণের মধ্যে একজন শ্রীজগদানন্দ । 
ইনি ভ্রীপ্রতুর অণ্ত প্রিয় পার্ধদ। শ্রাভগবান্‌ যেরূপ নিত, তীহার 
পীলঃও সেইরূপ নিতা, পরিকররুন্দও নিতা। তাহার লীল৷ স্বগ্রকাশ। 
যাহার নিকট ইহ] প্রকাশিত হয়, তিনিই ইভা দশন করিতে পারেন । 
ইংরাভীতে ইহাকে রেভেলেসান (চ২৩৮০1৪110) বলে। প্রতোক 
বিচারজ্ঞ চিন্তানাল ব্যক্তি ইহা স্বীকার করিবেন যে, মায়াতীত জ্ঞানা- 
তীত বস্ত স্বয়ং প্লাকাশিত না ভইলে ভীখে ধরিতে পারে না। প্রভুর 
লীল। জগদানন্দ প্রন্তি মহাজনগণের নিকট যে ভাবে প্রকাশিত 
হইয়াছে, ভাহাই তাহারা পদে নিবদ্ধ করিষ্া রাখিয়া গ্রিয়াছেন । 
নিত্যপস্তর সকল্হই নিভা। ইহাতে অভতিরঞ্জন বা মিথ্যাভান নাই। 
গোস্বাস্বিগণও বলেন, “রাধাভাবর্ঠাতি-স্ুবলিতং নৌমি কৃষ্ণম্বরূপং অর্থাৎ 
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শ্রীরাধার ভাব-কান্তিযুক্ত কৃষ্ণস্ববূপ ঘে শ্রীগৌরাঙ্গ হাহাকে আমি 
নমস্কার করি | 

মোটের উপর কথা এই, প্রেমের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব অর্থাৎ 
আদর্শ ভক্তভাব এবং শ্রীরাধার কান্তি অথাৎ সর্ধচিন্তাকর্ষকতা'গুণ লয়! 
শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নদীরাধামে উদ্দিত হইবেন 'স্র করিলেন। উহাতে শ্রীমতী 
উত্তর করিলেন, “ভুমি ব্রজের জাবন ভুমি ব্রজ ছাড়িয়া! গেলে ব্রজবাসী 
কিরূপে বাচিবে 2 মীন যেরূপ জল ছাড়া থাকিতে পারে ন!। ব্রজবাসীও 
ত তোমার দশ্‌ন বাতিরেকে তিলনার জীবন ধারণ কগিতে পারিবে না। 
এই ব্রজলীলা সাঙ্গ করিয়া ভোমার কোন্‌ 'মভিলাব পূর্ণ ভইবে এখং তুমি 
কি স্ুথ পাইবে তাহ! তুমিই জান; আমরা অবলা, বুঝিতে পারি না। 
তোমার দশন বিনা বন্দারণাবপী সকলে প্রাণতভ্যাগ করিবে, আর ভুমি 
নীরা নগরে উদিত হইরা জগতে প্রেন খিলাইবে, ইহার মন কি আমণ 
বুঝ না।? 

তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'তুমি সেভন্ত ছখে করিও না। এই ব্রজপুর 
লঈরাউ নদীর নগরে উপস্থিত হঈণ | এই লীল। সেখানে আর একভাবে 
প্রকাশিত হইবে । এই গোপ গোপা, এই গোপাল সকলে সেখানে 
বাউবে। সেখানে এই অজমাধুরীপ সঙ্গে আর একটা মাধুরী মিলিত 
₹ইরা ব্রজ্গরস আর ও উজ্জ্বল ভইবে।” 

এই কথা শুনিয়া শ্বরাধা? এই ভাবী উজ্জল রল আস্বাদন করিতে 
লোভ হইল । শ্রীরাধা জানিলেন বটে বে, শ্রীরাধ! ও "'আরুঞ্চ এন ছু 
তন্থু এক হইব অর্থাৎ ভক্ত ও ভগবান এই ছুই ভাবের পরিপূর্ণ মিলনেই 


সি 


চলন 


জ্রীগৌরস্বর্ূপ হইবেন, তথাপি তিনি আবার পুথক্‌ থাকিয়া এই লীল। 
মাধুরী আম্বদন করিবার জন্ত আকাঙ্ষ। প্রকাশ করিলেন। শ্রীমতী 
বলিলেন, প্রাণনাথ, ভুমি যে সকল তন কহিলে, তাহা, সকল সত্য; 
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আমি যে গৌররূপ দেখিলাম ইহাঁও সত্য; এবং আমাকে যে সঙ্গে লইবে 
এবং দুই দেহ এক হইয়া যাইবে, ইহা, আপাততঃ 'অসস্তব বলিয়া বোধ 
হালে ও, এই যে গৌররূপ ৪ তদীয় অশ্রুকম্প পুলকাদি ভাব়ষা দেখিলাম, 
ভাভাতে ইহা সম্ভব ৪ সত্য বলিনা প্রতীতি হইতেছে । কিন্তু ইহা সন্েও 
আমার পৃথক থাকির] ভোমার সেই মিলিত ছাবময় রূপকান্তি দশন করিতে 
লোভ ইছেছে, এপং সেই ভাবে ভুমি যে লীলা করিবে, সাহা আস্বাদন 
করিতে আমার আকাজ্ষ। জন্মিতেছে 1 শ্রীরাধার এই আকাজঙ্ষা শুনির। 
্াভীকে মেইকবপ দশন করাইালন। 


এথানে আমরা দেখিতে পাই যে আীরাপা ও শ্রীকৃষ্ণ মিলিত হইলেন, 


অশর। 


তথ! শ্রীর'ধ। পুচ রভিলেন । এই নে শ্রারাধা বা পরিপুর্হিলাদিনী শক্তি, 
উনিই নবদ্দীপ লালায় দেবী আ্রাবিকুপ্রিরা | এই কণা মনে রাখিতে হইবে 
্* বা হইছে নী লইপে পুর্ণ অবশিষ্ট থাকে । শ্রীভগবান্‌ সর্বশক্তিমান, 
মিলিত হইরা ৪ ইরাবা পৃথকৃই প্লতিলেন, ইহা জীববুদ্ধির 
অগমা । এখন কথা এই যে, ভ্রী/ভগধান্‌ সচ্চিপানন্দ বিগ্রহ । জীবের 


সস পি 
শম 
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2 
এ 
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জা 


কল্যাণার্থ খিবিপভাবে শরল।লা করিলে তিনি রক্তমাংসের দেহধারী মানব 
নভেন-- তিনি সান্ত জীব নহেন | চিনি সদ্বশক্তিমান্, সর্কেশ্বর । কালা- 
চুদূপ জীবের এ্রহণগোগা করিয়া তিনি লীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন। 
পঞ্চসহঅ বৎসর পুব্বে তিনি ব্রজধামে যে লীলা প্রকাশ করেন, উহাই 
উজ্জপ্রূপে কলির জীবের গ্রহণোপযোগী করিয়া চারশত বৎসর পুর্ে 
নদায়ানগরে আঞ্চর আর এক আকারে প্রকাশ করেশ। বজধামে 
শ্রীরাধা পরিপূর্ণহলাদিনী শক্তি, গোপিকাবুন্দ তাহার অংশতৃতা, সকলেই 
চিদানন্দমরী ) শ্রীরাধা কৃষ্ণ-গতপ্রাণা, গোপীবৃন্দ শ্রীরাধার অন্গতা। 
নবদ্বীপধামে দেবী বিষুপ্রিয়া পরিপূর্ণহলাদিনী শক্তি) নাগরীবৃন্দ তাহার 

ংশভৃতা, সকলেই চিদানন্দময়ী ) বিষুণপ্রিযা গৌরগতপ্রাণা ; নাগরীকুল দেবী 


৮ শ্রীশ্রীবিষুপ্রিয়া । 


বিষুপ্ররারই অন্গতা | সমস্ত জীবের মধোই এই নাগরীভাব রহিয়াছে । 
এই নাগরীভাবের উদ্বোধন হইলেই 'জীব প্রেমদর ঠাকুরের মধুর ভজনে 
অধিকার প্রাপ্ত হয়। এই নবন্বীপ-লীগার শ্রীভগধান্‌ দেবী খিষুণপ্রিরাকে 
দিয়াই জীবকুলকে আকষণ করিতেছেন এবং তাহাকে দিরাই জীবকে 
প্রেমানন্দ প্রকাশ করিতেছেন । শ্রীরাধ। ও ইবিঝুপ্রিয়া উভরেই একই 
বস্ত, উভয়েই জীবের প্রতিনিধি । তবে শ্রীরারা পরকীর। রতির প্রোজ্জল 
দৃষ্টান্ত, আর দে খিষুপ্রিরার মধ্যে স্বকীয়া ও পরকীণা উভয় রন্ভিই 
জাঙজলারূপে বর্ধমান । রাধা পরপত্ী ভইখাও স্বাভাবিক প্রেমবশতং 
শ্রীকৃষ্ণগনপ্রাণী | ইহাকে খলে অহেতুক প্রেম । গোগীগণ এই 
প্রেমের সঙ্ভার। এই অকৈতব কুক্প্রেন বিলাইবাহ জুই ্রীরুক্ 
শ্রীগৌররূপে অবভীর্ণ হন। এখন পরকীর। রড কি দেণা বাউক। সংসার 
জাবের পতিরূপে প্রতীত হয়। ্রীভগবান্‌ জীবের প্রন্কৃত পতি হইলেও 
মায়াবদ্ধ জীবের নিকট হিনি পরপুরুষ বলিয়া প্রতীত হন। ভাগ্যবান 
্ষুম্মান্‌ জীবের সংসার রূপ পরত ছাড়িয়া ভভগবানের প্রতি যে 
স্বাভাবিক রতি, ইহাই পরক্ীর। নামে অন্ভিহিত। জ্ঞানশৃন্। 
উক্তি এই রতির প্রথম স্তর এবং রানাভাবে ইহার পরিপূর্ণত। | 
ব্রজপামে শ/রাধাই ইহার পরিপূর্ণ আদশ। স্বকীরা রতির প্রথম স্তর 
জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। এই জ্ঞাননিশ্রা ও জ্ঞানশৃন্তা ভক্কিব ছুইটা দৃষ্টান্ত 
দিতেছি। বিবাহত। পড়ীর স্বামীর প্রতি থে ভক্তি, ইহ। জ্ঞানমিশ্রিত_ 
হেতু জ'নত। ষেহেঠু তিনি স্বমী, সে হেতু 'াহার প্রতি ভক্তি ; কারণ, 
তাহাকে ভক্তি না করিলে গ্রত্যাার হয়) আর তিনি ভরণপোষণ করিরা 
থাকেন, স্থতক্নাং তাহাকে ভক্তি না করিধ! আর কাহাকে করা যায়? 
এই হেতু তক লগা যে জ্ঞানকত ভক্কি, ইঠাউ জ্ঞানমিশ্রা শক্তি । এই 


ভক্তি স্বাভাবিক নহে-_-ইহা প্রাণের নভে | কারণ ইনি স্বামী'না ভইয় যদি 
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আর একজন স্বামী হইতেন, তাহা! হইলে তাহাকেই ভক্তি করিতে হইত । 
জীবেরও এইরূপ বিচার করিয়া যে, ভগবন্ুক্তির উদ্রেক হর, অর্থাৎ, 
শ্রীভগবান্‌ জীবকে স্থজন ও পালন করিয়া থাকেন, ইনিই জীবের কর্তা, 
ইনি ছাড়া জীবের গতি নাই, এই বিচার করিয়া, এতাদৃশ জ্ঞানলাভের পর 
বিপি অন্ুদরণ করিয়া, ভগবানকে আপন জন মনে না করিয়া, শ্রাতগবান 
যে ভক্তি ভর, ইহাই জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি- ইহাই স্বকীর। রতি । 

স্বাভাঁণক প্রেরণা বশতঃ এই ভক্তির উদ্রেক না হইলেও ইহার 
ক্রমোঙকষে এই ভপক্রই স্বাভাবিক হইয়া যার । হেতুকা ভক্তি অবশেষে 
অহৈতুকী ভ'ক্ততে পরিণত হইরা ফার। এই শ্রেণার ভক্তই ক্ষগতে 
বনুনংখাক । আর ভ্ানশুঙগ। ভক্তি এই-যেমন কোন অবলা, বিবাহিতাই 
হউন আর অধিবাহিতাই হউন, কোন পুরুসের প্রতি আকৃষ্ট হুন, স্টাস্তাকে 
ভক্কি করেন বা ভালবাসেন, তাহার কোন হেতু নাই, কারণ নাই, 
নির্বিচারে স্বাভাবিক প্রেরণা বশত: তদ্গতপ্রাণা হন; সেইবূপ কোন 
কোন ভাগ্যবান জীব-_শ্রীভগবানের প্রতি কারণ বাতিরেকেই আকুষ্ হন। 
শ্রীভগবান ব্যতীত হাহার আর কোন ঈপ্গিত বস্ত থাকে ন।, শ্রীভগবানের 
নিকটে কোন কিছু প্রাথন৷ করিবার থাকে না। প্রাণের স্বাভাবিক 
টানেই ভগবত পরায়ণ হন। এতাদৃশী ভক্তিকে জ্ঞানশৃন্া তক্কি বলে। 
কিন্ধ এরূপ ভক্তের সংখা! জগতে অতি বিরল। এরূপ ভক্ত সংসারে 
গাকিয়া, যে সংসার জীবের বিকট 'আপন বলির প্রতীত হয়, সেই সংসারের 
দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করিরা শ্রীভগবানের দিকে,-যিনি বদ্ধ জীবের 
নিকট পর বলিরাই গ্রাতীয়মান হন,--ক্টাহার দিকে আকৃষ্ট হন। ইহারা 
কোন বেদবিপির অনুসরণ করিনা গ্রীভগবীনকে স্বীর গন্তীর মধ্যে 
আনয়ন করেন না। এই স্বাভাবিকী জ্ঞানশৃন্তা রতিকেই পরকীয়া 
রতি বলে। পুর্বে বলা হইয়াছে, শ্্রীরাধা এই রতির পরিপুর্ণ আদশ। 
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দেবী বিষুপ্রিরা স্বকীয়া ও পরকীয়৷ উভয় রতিরই পরিপূর্ণ আদশ। আমর! 
দেখিয়াছি, দেবী বিষ্ুপ্রিরা প্রথমেই প্রীগৌরাঙ্গের নাম শুনিয়া তাহ'র প্রতি 
আকৃষ্ট হইয়াছেন; আবার একদিন গঙ্গান্নান করিয়া আসিবার পথে 
গৌররূপ দেখিয়া মনঃপ্রাণ একবারে শ্মগৌরাক্ষে অপ্ণ করিয়া ফেলিলেন। 
শীগৌরাঙ্গ পরপুরুষ। তিনি এরূপ করিলেন কেন! না বুঝিয়া না গুনিয। 
ভিনি এইব্ূপ পরপুরুষকে দেহমন সকলই অর্পণ করিলেন কেন? ধিচার 
করিবার পর্মান্ত হিনি অবসর পান টি জদরখানি এতই 
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অধিকার কররা ফেলছে 


এটি লাল ভিন সর) টি হন 
শ্রীরাধ। রুষ্ণচসহ মিলিত হইবার জন] লর্খভা পিশদধাদি সখিরনোর সহায়তা 


ন্‌ ক 


লষ্টলেন, আর এখানে দেবা বিষণ প্রয়। গৌর জের সভিত মিলিত হইবার জন 
তিনবেল। রর অপগাহন এবং ভলসা সেবন করিলেন যুশোপযোণী 


সহজ পন্থ। সকল জাবের সভজে অনুসরণবোগা, তাই সবদুভাবের প্রতিনিপি 
৯ বি ১ রি দ্র রাত - 
শবিষু(প্ররা আগোরাঙ-প্রাপ্ির নিনিস্ত গ্রাহাভ িনবেণা গঙ্গাস্'ন করিতেন 


রি রি . 2: নিজে রহ রি রে ন্ট চর 252 নী 
এবং ভুলসী সেবা করিতেন পিকে আগারুচন্দ্র ও গঙ্গাগ মাহা 


এরাপা আকুঝ্ু-সঙ্গতা হইলে ভাহার পরকীয়া রত রস্চিয়া গেল। 
এই যে স্বর্কীরা ও পরকীয়া বভির কগা। বলা হইল, ইন্ভা বভিষ্চক্ষুর নিকট । 
বাস্মশ্রিকপক্ষে শর ডেড যখন জীবের প্রকৃত রতি হর, +তথন ভিনি পর 
থাকেন নাতনি অতি নিজজন হইরা যান। তবে প্রেমের পরিপুষ্টির 
নিমিত্ত তিনি মধ্যে মধ্যে ছুল্রভি হন এবং যতই ভক্ত ও প্রেম বুদ্ধি 
পাইতে থাকে, ভক্ত ভতইঈ আপনাকে দিন মনে করেন, এবং ভাবেন যে, 
তীহার প্রেম নাই, অন্তকে নিজের অপেক্ষা বেশী প্রেমিক ভাবিয়া মনে 
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করেন যে, শ্রীভগবান্‌ তীহার ক্মিকট বাঁধা, তাই তিনি স্তাহার আন্ুগত্য 
স্বীকার করিতে যান শ্রীরাধায়ও ইহ দেখা যায়। যিনি পরিপূর্ণ প্রেম- 
স্বরূপ, তিনিও সময় সময় শ্রীক্ষ্থপ্রাপ্তির নিমিত্ত গোপিকাগণের অনুগত 
হইতে চাহিয়াছেন। শ্রীগৌরাহ্রও এইরূপ করিয়াছেন, দেবী বিষ্ুপ্রিয়াকেও 
এইরূপ করিতে দেখা গিয়াছে । প্রেমের স্বভাই এই । পে যাহা হউক, 
শ্্ীরাধায় পরকীয়া রতি রহিয়। গেল।« কিন্তু জীবের ইহা গ্রহণ করা সহজ 
নহে, বিশেষতঃ কলির জীব তুর্দাল, অসরল ও সন্দগ্ধচিত্ত ; অথচ ইহাদিগকে 
ব্রজপ্রেম বিলাইতেই শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়াছেন। তাই দেবী বিজুপ্রিয়ার 
পরকীয়! রন্তি স্বকীয়! রতি ভইয়া গেল, অর্থাৎ তিনি বেদবিধানানুযারী 
শ্ীগৌরাঙ্গের সহিত বিবাহিত! হলেন; জ্ঞানশূন্ত! ভক্তি জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির 
মধা দিয়! প্রকাশিত হইল । এদিকে বায় রামানন্দের সতত 'গোদাবরীতীরে 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে সাধাসাধন সম্বন্ধে কথোপকথন হয়, তাশাতে বায় রামা- 
নন্দ স্বরে স্তরে সাধ্যের নির্ণয় করিতে যাইয। প্রথম জ্ঞানমিস্রা ভক্তি ও পরে 
জ্ঞানশূন্যা ভক্তির স্তর নির্ণয় করির়াছেন। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি শ্রীমন্মহা প্র 
বাহ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং রায় রামানন্দ যথন জ্ঞানশূন্ঠা ভক্তির 
কথা বলিলেন, তথন এগ্রভূ তাহাতে অন্থমোদন করিলেন কিন্ত 
প্রীবিষ্ুপ্রিয়ার প্রথমতঃ জ্ঞানশৃন্ট! ও পরে জ্ঞান মস্রা ভক্তি দেখা গেল। 
হাতে আপাতিতঃ বৈষম্য দেখা যায় বটে, কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে ইহাভে 
বিন্দুষাত্র বৈষমা নাই'। দেবী বিষুপ্রিয়া ভক্তের পুর্ণ আদর্শ। ভক্ত বছ- 
বিধ। সফল ভাঙ্টিই পরিপূর্ণ সমাবেশ দেবী বিষুঃপ্রিয়ার মধো রহিয়াছে? 
প্রেম যে স্বাভাবিক, তাহা জীবকে দেখাইবার কন্ঠ প্রথমতং বিবু্তিয়ার 
পরকীয়! রাতি হইল। কিন্তু ইহা অতি অল্প সংখ্যক জীবই ধরিতে পারে। 
বহু সংখ্যক লোকই ভার্কিক, জ্ঞানী» বলিয়া অভিমান করেন; কোবিধান, 
শানতযুক্তির অনুসরণ করিলে প্রয়াসী ) ইহারা বিচারপরায়ণ । শ্রীভগবানকে 
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কেন ভজন করিবে, ইহার তাহার হেতু যুক্তি চাছেন। ইহাদ্দিগকে 
বদি বুঝাইয়। দেওয়া যায় যে, গ্রীভ গুবান্ই জীবের এক্জাত্র গতি, তিনিই 
জীবের একমাত্র পতি, তাহা হইলে ভাহারা তাহাকে ভঙগন করিবেন। 
শান্তরযুক্তিছার৷ জীবের সহিত শ্ীতগবানের সম্বন্ধ নির্ণয় হইলে ইহার! 
শ্রীভগবান্কে ভজন করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি শ্রীবিষুপ্রিয়ার 
বিবাহিত অবস্থায় ষে ভক্তিভাধ, ইহা এই শ্রেণার জীবগণেরই ভক্তির 
পরিপূর্ণ আদর্শ। বিবাহিত জীবন দ্বারা এই স্বকীর। রতির পো'ষণের আর 
একটা তাৎপর্য এই, ইহ্বাদ্বারা-_জীবকে দেখান হইয়াছে ঘে, শ্ীভগধানই 
জীবের একমাত্র পতি । একজন জীব যে আর একটা জীবের পতি বা 
'পৌষণকর্তী বলিয়া অভিমান করে, উহা জাবের ভ্রান্তি। শ্রীভগবানকেই 
একমাত্র পতি বলির! মানিতে হইবে, হদয়ে বুঝিতে হইবে 7 তাহ। হইলেই 
প্রেমোদয় হইবে । দেবী বিষ্ণুপ্রিরা এই ভাব প্রদশন কপ্রিবার জন্ত বিবাহ্ত্ত 
হইয়া তাহার আদর্শ হইলেন | এই স্বকীরা রতির পর আবার প্রিরাজীর 
মধ্যে পরকীর। বৃতি পরমোজ্জল রূপে দৃ্ট হর । ক্রমে ইহ। বিস্তার কর! 
যাইবে । তিনি যখন নদীয়ানাগরীগণের প্রতিনিপি, এগোৌরাঙ্গ যখন সমস্ত 
নাগরাবৃন্দের প্রেমাম্পদ, নরদীয়াবিহারী গৌরহরি বথন প্রিক্নাজীর স্বামী 
হইয়া ও জগতের স্বামী বলিয়া পুজিত হইলেন; তখন আবার সেই পরকায়। 
রতি প্রকাশ পাইতে লাগিল। যখন নদীয়াবাসী সকলেই শ্রীগোরাঙ্গকে ভাল 
বাসিতে লাগিলেন, তখন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেমে বামতা উপস্থিত হইল । 
প্রেমের এই বাম্য ও দ্রাক্ষিণ্য ভাব কি, তাহা লীলা দ্্নার দে নঙ্গে 
আস্বাদন কর। যাইবে। 

দেবী বিষুপরিয়ার স্বকীরা রতি সহ্ন্ধে আর একটী কণা পর 
তাহার প্রথমতঃ পরকীর। রতি দেখা গেল, পরেও ইহা (প্রোজ্জবলরূপে 
প্রকাশযান হইল, দেবী বিষুগ্রিয়াও এই রদ আস্থাদন কন্টিলেন, অন্যকে ও 
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'আম্বাদন করাইলেন, এবং জগতের জীবের জন্ রাখিয়া দিলেন। এই 
দুইয়ের মধ্যে কিছুকাল স্বকীয়া রতি, দেখা গেল। বাস্তবিক পক্ষে ইহা 
স্বকীয়া রতি নহে । স্বকীয় রতি বলিতে যাহা বুঝ যায়, বিষুপ্রিয়ার রতি 
তাদৃশী নছে। স্বকীয়া রতির দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে যে, বিবাহিত! পত্থী 
ঠাহার স্বামীর প্রতি যে অনুরাগ প্রর্শন কারেন, ইহাই স্বকীয়া রতি। এই 
্নুরাগের হেতু বিধাভ। বিবাহ না হইলে অনুরাগ হত না এবং ইহা 
হইতে এইরূপ বুঝা যায় নে, যদি এই ললনাটির ইনার সহিত বিবাহ না 
তই্রা অন্য কাভার ও সহিত বিবাহ হইত, তাহা হইলে রমণীটার ইভাকে 
ভাল না বাসিয়া আর একজনের প্রতি অন্ুরাগিণী হইতে হইত । কারণ, 
এ অন্ুকাগের হেতু একমাত্র বিবাহ,_-প্রাণের স্বাভাবিক আকাঙ্জা নহে। 
দেবী বিশ্ুপ্রিয়ার প্রীগৌরাঙ্গের প্রতি ন্ুরাগ এবং উভয়ের বিবাহ যদ্দি এই 
শ্রেণীর বিবাহ বলিয়। মনে করা যার, তাহ! হইলে তাহাতে অপরাধ হইবে । 
কারণ দেবী বিষুপ্রিয়। শ্রীগৌরাঙ্গ ছাড়া আর কিছু জানিতেন না। বিবাহ 
ইহার হেতু নহে। তাহার অন্থুর:গ স্বাভাবিক--পুরব্রেই হইছে । 
শ্ীগৌরগতপ্রাণা দেবী বিঞুপ্রিয়ার অন্যত্র বিবাহ হইলে তিনি আর এক 
জনের প্রতি অন্ুরাগিণী হইতেন, এ কথা মুখে আনাও অপরাধ,--মনে 
করিলেও ভক্তের হৃৎকম্প উপস্থিত হয় । তবে আমি ভক্তিহীন পাষণ্ড, তাই 
প্রিয়াজীর কথা লিখিতে যাইয়া এরূপ অপ্রির কথ! লিখিতে বাধ্য হইলাম। 
কোন ভক্ত হৃদয়ে বাথা পাইলে কৃপা করিয়া ক্ষমা করিবেন। যাহা 
হউক, তবে প্রিরদ্জীর এই বিবাহলীলা কি? এ বিবাহ অথ উভয়ের 
মিলন, অর্থাৎ দেবী বিষ্ুপ্র়া শ্রীগৌরসঙ্গতা হইলেন । বিবাস্থটী লৌকিক । 
বহিশ্চক্ষুর নিকট এই মিলন বিবাহ বলিয়া প্রতীত হইয়াছে । যেমন 
শ্রীগৌরাঙ্গের ঈশ্বরপুরীর নিকট? মন্নগ্রহণ, ফিনি জগতের গুরু তাহার 
যেমন অন্যকে ক্লৌকিক গুরু করা, ধিনি জগতের পিতা ও মাতা তাহার 
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যেমন আর একজনকে পিতা বা মাতা বলিয়া! সম্বোধন কর।, এই সব যেমন 
এক একটা চিত্তীকৰকলীলা, এ বিবাহ-ব্যাপারও তীহার তদনুরূপ একটা 
লীলা বাতীত আর কিছুই নহে | এই লীলাবাপার হইতে অধিকারিভেছে 
বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন রস আস্বাদন ক!রবে। এই মিলন প্রাকৃত নারক 
নায়িকার মিলন নহে। যদি ভাহাই হইবে, তবে জীবনিচর় ইহাতে 
কেন আকুষ্ই হইবে! সাধারণ নায়ক নান্বিকার মিলনের কথা শুনিলে 
হৃদয়ে কাম জাগ্রত হয়, অর ইহাদের মিলনমাধুরা চিত্তপটে অন্ধিত করিলে 
হৃদয় পবিত্র হর, অপ্রাক্কত রসের আস্বাদন হর। এ মিলন শুধু রসের 
পোষণ: লীলামাধুরীর প্রকাশ, জীবকুল আকর্ষণ করবা নিমিত্ত লৌকিক 
ভাবে সচ্চিদানন্দবিগ্রতের ও তদীন হলাদিনীশক্তির সঙ্গতি । 
এখন নন্দীয়ানাগরী সম্বন্ধে ছুই একটী কণ। বলিতেছি । নাগরীভাবে 
নদ্দীরামাধুরী আম্মাদন করিবার পৃব্বে ইহারা কি বস্ত তাহ। জানা আবশ্তক, 
কারণ, তত্বজ্ঞানের পর লীলা আস্বাদন করিলে পতনের আকাজ্ষা থাকিবে 
ন।, বরং রূস্রে উত্তরোত্বর বুদ্ধি পাইতে থাকিবে । নদীরানাগরীগণ চিদানন্দ- 
ময়। ইহারা সকলেই শ্রীভগবানের হলাদিনীশক্ষি । প্রত্যেক জীবের 
মপ্যেই নাগরীভাব রহিয়াছে । কাহারও এই ভাব বিকশিত, কাহারও 
অবিকশিত। আত্মার পুরুধ স্ত্রী ভেদ নাঈ । উহা! চিন্মর। এখানে রক্ত 
ংসের বিকার নাই ; নির্বিচারে স্বাভাবিক আকর্ষণে শ্রীভগবানের মাধুরীতে 
আকুই হওয়ার নামই নাগরীভাব । নদীমাবাসী চিদানন্দমময় ভক্তকুল- 
শ্রেষ্ঠ কুলবালাগণই এই নাগরান্ভাবের পরিপুর্ণ আধশ। ছহীর৷ কামকলুষ- 
বিদুক্ত । রূপমাধুরীর আন্বাদন ও প্রেমবৈচিত্রা ইহাদের দ্বারা পরিস্ধুট 
হইয়াছে । ইহার! প্রেমরসে মগ্ন হইয়া সম্পূর্ণ আত্মবিস্বত জইয়াছেন। 
প্রেমের খেলায় কাম যে অতিদুরে পলায়ন করে, ইঁহারাই তাহা সর্ববতোভাবে 
দেখাইয়াছেন। তাহাদের কোন সুখবাঞ্ছ। নাই, দেহের «কোন বিকার 
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নাই, সর্ধদাই ক্টাহারা অপার্থিব রসে মগ্ন; শ্রীগৌরসুন্দর তাভাদিগকে 
লইয়৷ অন্তঃপুরে অন্তরঙ্গরস আলন্দাদন কৃরিরাছেন এবং বাঙ্গাঘোষ, লোচনদাস, 
নরনাননা, নরহরি প্রতি মহাজনগণ নদীরার এই মধুররল জীবের জন্ত 
বিস্তার করিঘা গিরাছেন | ক্রমে ইহা আস্বাদন করা যাহিবে। এখন 
শ্রীগৌরাঙ্গস্ন্দরের গাহন্যলীল। আস্বাদন করা যাউক | সেই সঙ্গে সঙ্গেট, 
তিনি যে মধুরাতিমধুর রস আস্বাদন করিরাছেন, তাহা বিস্তার করা যাইবে। 
( ১০ ) 

শীগৌগাঙ্গের গাহস্ানীল। জীবগণের পরিপূর্ণ আদর্শ। দেবী বিষ্ুপ্রিয়া 
আদর্শ কণ্ঠা, আদর্শ ভগিনা, আদশ পুত্রবধূ, আাদর্শ সতী, আদশ প্রেমিকা । 
যিনি যে ভাবেই দেখুন না কেন, ইসাতে সব্বভাবের পরিপুর্ণতা দেখ 
যাইবে । এই নদীয়াধুগলকে আদশ করিয়া মানুষ যখন জ্রীবনপথে চলিতে 
থাকবে, যখন এই চিপানন্দময় লীলাবিগ্রহ দুইটা জীবের ভজনীয় হষ্টবে, 
তখন মানুষ ধন্য হইয়া যাইবে, কামের সংনার প্রেমময় ভইবে, জড়জগত 
চিন্ময় হইয়া যাইবে । ভজন করিতে করিতে দেখিতে পাইবেন,-_-এখানে 
বিশুদ্ধ প্রেমের থেলা, এই নবদ্ীপরন কত মধুর! কৃত গভীর । উহা 
উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইতে থাকিবে, ইহার আর অবধি থাকিবে না। 

বধুমাতাকে আনিরাছেন অব'ধ শচীমা'র আর আনন্দ ধরে না। তাহার 
গৃহধানিও এক অপুর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে । বউমা কিসে স্থথে থাকে, 
শচীমা তজ্জন্য সব্বদাই ব্যন্ত। বিষুতপ্রিয়া বড় মানুষের মেয়ে এবং 
ডাহা পিতামা্জর প্রথম সম্ভান,-বড় আদরের ধন। কিন্তু শচীমার 
আলয়ে আসিয়া তাহার আদর-সোহাগে তিনি পিত্রালয়ের প্রথা আর ননে 
করেন না । শচীমা বউমাকে বড় একটা কাজকন্ম করিতে দেব না । 
পিতামাতাও সঙ্গে অনেক পরিচারিক! দিয়াছেন, তথাপি বিছুদ্রিরা 
রন্ধন করিতে বড ভালবাসেন। ভিনি নানাবিধ সামগ্রী মনোষ্ত রন্ধন 
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করিয়া পতিকে ও শ্বশ্রীমাতভীকে খা ওয়াইবেন, এই তাহার সাধ, তাই তিনি 
পরিচারিকাদি সত্বেও শ্বয়ং রন্ধন করিতে যান, তাহার ইহাতে শ্রাস্তি নাই ; 
তথাপি শচীমা ভাবেন, ত্বাহ্তার বধূ বালা বিষুপ্রিয়ার ইহাতে বড় কষ্ট হয়, 
ভাই তিনি একটু পরেপরেই যাইয়া বউমা”র মুখখানি স্বীয় অঞ্চল দিয়! 
কত আদরে কত যবে মুছাইয়া৷ দেন, গায়ে হাত বুলায়েন, কখনো কোন 
ছল করিয়া রন্ধনশাল! হইতে ডাকিয়া আনিয়া কোলে লই়া বসেন, আর 
তাহার শ্রীবদনে চুম্বন দেন ও বুকের মধ্যে তাহাকে লষ্রা কত আদর 
সোহাগ করেন এবং ইঙ্গিতে কাহাকে ও বন্ধন করিতে পাঠাইয়া দেন। 
বালা বিঞ্ুপ্রিয়া শটামাণর এই আদর পাইয়া আপনাকে একবারে ভুলিয়া 
যান। বধূর প্রতি শ্বশ্রমাতার এতাদুশ শ্লেহ জগতে আর হয় না, তাই 
শচীমা'র সংসারখানি জগতে পরিপুণ আদশ। 
এখানে মহাজনগণের শ্রকটা কথা আছে । মভাজনগণ বলিয়া থাকেন, 
দ্বাপর ধুগে শ্রীরুঞ্চ যখন বন্দাবনপামে মা যশোদার গৃহে লীল। করেন, 
তখন কংসের ভয়ে ম। যশোমভী সব্বদাই ভীত থাকিতেন, কখন তাহার 
ছুধের ছেলে গোপালকে কংসের প্রেরিত অস্গরগণ আসিয়া বিনাশ করে। 
যিনি অনন্ত বন্গাণ্ডের অর্ধিপতি, স্টাহার প্রতি একপ বাৎসলা কি গভীর 
কি মধুর! ইহাকেই প্রেম বলে। শ্রীগবানের প্রতি থে মঙ্তান্‌ ভাব, 
এবং বিরাট ভাবে স্তীস্তাকে সন্ধেশ্বর বলিয়া ষে ধারণা, তাহাই ভক্তি। এই 
প্রেম ও ভক্তির বিভিন্ন স্তর ও তাহার বিভিন্ন রসের কথা শ্রীল শিশির 
বানু তাহার সুবিখ্যাত শ্রীঅমিয নিমাই চরিতে স্রনার রূঙ্ে ব্যাখ্যা করিয়া 
গিয্লাছেন | যাহ! হউক, ম! যশোদার 'কংস হইতে একটা ভয় ছিল। 
কংদ যে শ্রীরুষ্ণের নিধনের নিমিত্ত কত অসুর প্রেরণ করিতেন, তাহা 
স্ষলেই . জানেন। কিন্তু, ঘোগমায়ার, কৌশলে লোকে বজিত যে, 
বুষভানুসুত। ্রীমতী রাধা যাদ প্রীকৃষ্চের জন্য রন্ধন করেন, তবে আন 
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শ্রীকষ্চ কোন বিপদে পড়িবেন না। তাই মা যশোমতী সত্ীাধাকে স্বীয় 
আলয়ে আনাইরা তীভান্বারা রন্ধন করাঈতেন। কিস্তু শ্রীমতী পরের 
মেয়ে, অপরের ঘরের বউ । সুতরাং মা যশোদা সব্ধ্দা তাহাকে আসিতে 
বলিতেও পারতেন না, আর শ্রীমতীও সকল সমর আসিতে অবসর বা 
অন্থমতি পাইতেন না। উহাতে মা যাশোদা অবশ্ঠই স্বভাবতঃ বাস্থী 
করিতেন ঘে, জ্রীমতী দি তাহার নিজের কেহ হইতেন, ভবে বড় ভাল 
হউত্ব। আর, শ্ীরুষ্ণ যে ব্রীমভীকে ভাল বাসিতেন এবং শ্রীমতীও যে 
রষ্চগতপ্রাণা তাহাও মা জানিতেন। আবার শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীমতীকে 
লগা নিকুঞ্জবিহার কঙ্জিতেন ও তক্ন্ জটালত ও কুটালতার পূর্ণ আদর্শ 
ক্রটীলা ও কুটীলা, এবং স্বার্থ ও কামবিজড়িত বর্বরতার আদশ 'আয়ান 
যে এই মিলনের বিরোবী ছিলেন, তাহা মা! শুনিতেন ও জানিতেন; 
কিন্ত, গোপালের উপর মায়ের এতই বাংসল্য প্রেম যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের 
কোন, কার্য দোমাবহ বলিয়া মনে করিতন না। কাহার গোপাল যাহা 
করেন, সকলই ঠাভার নিকট সুন্দর, সকলই মধুর! কাজেই স্বভাবতঃই 
মা মশোদা বাঞ্তা করিতেন যে, শ্রীকুঞ্ঙজ যেন শ্রীমতীর সহিত নিত্য মিলিত 
থাকেন। কিন্তু লীলা মাধুরী বিস্তারের ভন্ত শ্রীমতী পরনারী, পরাধীনা ) 
শ্রীরুষ্ণসঙ্গতা হইতে তাহার প্রবল বাধা বিদ্। এ অবস্থায় মা ঘশোদার 
এ কথা মনে করা কিন্বা এইরূপ অভিলাষ কর! অস্বাভাবিক নয় যে, শ্রীমতী 
যদি তাহার পুত্রধধূ হইতেন, তবে তাহার আর আনন্দের সীমা থাকিত 
না। গ্রীমতীকে৬ পুত্রবধূ করিয়া ঘরে রাখার বাসনা [তিনি সর্ধদাই 
হৃদয়ে পোষণ করিতেন। তিনি প্রেমাধিক্যে ভাবিতেন, ভাহার গোপাল 
শ্রীমতী ও অন্ঠান্ত ব্রজবাল! নিয়া ক্রীড়া করেন ইহাতে দোষ কি? যাহার 
সুজন সাহার! ইহাতে দোষ দেখিবেনই বা কেন? আর বাস্তবিকই ইহা 
পরম বিশদ্ধ। (প্রেমের নিকট কীমের স্তান কোথায়? যিনি চিরন্ুনদর 
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ও নিতাপবিত্র, উহার কাষ্যও পরমনুন্দর ও পরমপবিত্র । ঘিনি শ্রেম- 
স্বরূপ, তাহার কাধ্যও পরম প্রেমমর | শ্রীকুঞ্জ স্বরং ভগবান। তিনি 
সনার- পরম সুন্দর | তিনি পরিপূর্ণ প্রেমময় । সুতরাং তাহার কাষ্যও 
মনোহারী ও প্রেমপুর্ণ। নিত্য স্তব্ধ বস্তু ধাহাকে লইয়া লীলা করেন, 
তিনও নিত্য ও শুদ্ধ, সুতরাং মা যশোদা পরম প্রেমন্বরূপ আকুষ্ুচন্দ্রের 
দোষ দেখিবেন কিরূপে ? পরস্ধ, প্রারুষ্ণ খাহাই কেন করুন না কেন, 
ভাহাতে তাহার বাৎসল্য প্রেম উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইাতেই থাকে । এ্রইন্ধপ 
রুষ্ণ সম্বন্ধে যিনিই যে রস আম্বাদন করুন না কেন, ভাহার রস কুঞ্চের 
যাবতীয় কার্যেই ক্রমণঃ বুদ্ধি পাইতে গাকিবে। তত্ববস্ত কৃষ্ণ বদি স্থির 
হয়েন, তবে আর জীবের কোন কথা থাকে না। সে শুদ্ধ রসাস্নাপনে 
অধিকারা হয়। বাহ) হউক, মা যশোমৃতী আ্রীরাধাকে নিজের গৃহে 
'আনিগ। রাখিতে থে বাঞ্ছ। করিবেন ইহা স্বাভাবিক | ইহ শ্রীমাগবতে 
বনিত নাই বটে, মহাজনগণ বলির থাকেন । কিন্তু, ভঙজনপরায়ণ 
মহাজনগণের শুদ্ধহদরে শ্রীকৃষ্ণ সন্ধন্ধে যাহা স্ফৃন্তি প্রাপ্ত হয়, তাহাই 
সত্য। তন্বতঃ দেখিতে গেলেও দেখা যায়, শ্রীরাধা শ্রীরুষ্ণের পরিপূর্ণ 
হলাদিনী শক্কি। প্রত্যেক জীবের মধ্যেই এই শক্তি রহিয়াছে । ধিনি 
শ্রীকঙ্গের সাঁছিধা বত অনুভব করেন, স্রাকার মধ্যে এই ভলাদিনী শক্তি 
ততই দ্‌বুদ্ধ। ভজনপরারণ মহাজনগণ তত্তঃ ভানেন যে, শ্রীকৃষ্ ও 
শ্রীরাধা একট বস্থ । লীলার নিমিন্ত এবং রসবিস্তারের জন্তা তাহার! দুষ্ট 
হইয়াছেন এবং দুঈ হইন। সাহারা বিরহ ও ছিলনের এসাস্বাদন করিয়া 
জীবকে এই রসাস্বাদনের ভাগ্য প্রদান করিতেছেন । ভক্তগণ স্বভাবতঃই 
ইচ্ছা করেন বে, ন্ডক্কমুকুটমণি শ্রীরাধা নিত্যই শ্রীরুষ্ণসঙ্গতা থাকুন ; 
শ্ীরাধার কৃষ্ণ বিরহ তাহাদের'ও বড় কষ্টকর; এইজন্য তাভার। মাথুর, অর্থাৎ 
বিরহ-গনি শুনিয়া যদি মিলন-গাঁন না স্তনেন, তবে তাহাদের প্রাণ যেন 
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বাহিরিয়া যাইতে চায়। যদি মহাজনগণেরই এইরূপ নিত্যমিলনেচ্ছা 
স্বাভাবিক হয়, তবে স্লেছের পরিপূর্ণমুহ্ঠি মা যশোদী যে এই ইচ্ছা করিবেন, 
তাহাতে আর কথা কি ভইতে পারে 2 মা যশোদা শ্রীকুষ্জকে লইরা গৃহ- 
স্থালী করেন এবং শ্রীকুঞ্ ধালকগণের সঙ্গে যেরূপ জীড়া করেন, অস্তঃ- 
পুরেও সাহার পরমপ্রিগ্ত শ্রীরাধ। ও ভ্তাহার সঙ্গিনীগণকে লঙ্ইয়া সেইরূপ 
ক্রীড়াকৌতুক করেন, ইহা মায়ের স্বাভাবিক বাসনা ; আর শ্রীমতী রাধাও 
তাহাকে এত ভক্তি করেন ও ভালবাসেন ফে, মা মশোদা যেন সর্ঝদাই মনে 
করিতেন যে, এইটা ভাভার পুল্রবধূ ; কিন্তু সময়োপযোগী লীলার নিমিত্ত 
মায়ের সেট বাসন পুর্ণ হয় নাই । এইট সম্বন্ধে মহাজনের একটা পদ দেখুন। 
উদ্ধবদাস শ্রীরাধার কথা বলিতেছেন__ 
করিয়া রন্ধন কার্য কৃষ্ণভূক্তশেম ভোজ্য 
ভুগ্জি তবে কৈলা আচমন । 
ত্রজেশ্বরী বধুপ্রার লালন করিল! তায় 
দিলা বহু বানবিভূষণ ॥ 

শ্রীভগরান, বিনি পুত্র হইরা মাতাকে এত বাত্দলা রস আস্বাদন করিতে 
অধিকার দিয়াছেন, তিনি মারের এ বাঁসনাইবা অপূর্ণ রাখিবেন কেন? 
তিনি ভক্তবাঞ্চ।-পুর্ণকারী । আর এক কথা ; শ্রীভগবানের সকল কাম্য 
স্বশুঙ্খল। তিনি জীবের কলাণের নিমিত্ত সময়োপযোগী ও জীবের 
ধারণান্ুরূপ স্বীয় লীলা প্রকাশ করেন, বিচিত্র বিশ তাহার লীলা, কিন্তু 
তন্মধ্যে তাহার নন্্লীলাই সর্বোত্তম ও সর্বচিত্তাকর্ষক। এই লীলা নিত্য ও 
সত্য। নিত্যবস্ত্র সকলই নিত্য । তবে, বে সময়ে যেরূপ লীলা প্রকাশ 
কর! উপযুক্ত, সেই সময় তিনি সেইরূপ ললাই প্রকাশ করেন। কোন্‌ 
সময় কোন্‌ লীলা প্রকাশ করিবেন, তাহা তিনি জানেন। পূর্বে তিনি 
তাহার তন্ূপু পুচনা করেন।” তাই তিনি পুর্ব্েই মা যশোদার হৃদয়ে 
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এই বাসনার সমুদয় করাইয়া দিয়াছেন এবং সেই যশোদাকে কলিধুগে 
শচীমাতা রূপে অবতরণ করতিয়া স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইলেন এবং 
স্বীয় পরিপূর্ণ-হলাদিনী-শক্তি শ্রীমতী রাধাকে সনাতনস্তারূপে অবতরণ 
করাইয়৷ স্বীক্স গৃহিণী ও শচীমাতার পুত্রবধূরূপে প্রকাশ করিলেন। তাই, 
আমরা দেবী বিষুপ্রিয়াকে শচীর আলয়ে এইরূপ অপার্ধিব প্রেমের লীগ 
করিতে দেখিতে পাই । দেবী ঝিষ্ুপ্রিয়ার মত এতাদৃশ পত্তিভক্কি, এত 
অনুরাগ জগতে আর হর না, হইতেও পারে না; তাই তিনি বিশ্ববাসি- 
জনগণর আরাধ্য । আর শচীমা'র মতও স্পেহ জগতে আর তয় না, 
হইতেও পারে না; তাই শ্টীমার সংসারখানি জগতে পরিপূর্ণ আদর্শ । 
বুদ্ধিমান মানবমাত্রেই তাই এই সংসারথানন আদশ করিয়া জীবনপথে 
চলিতে থাকে এবং সাধনভজ্গন দ্বার! এই সংসারে প্রবেশ করিয়! নদীয়ার 
যুগলকিশোরের ভজনে অপিকার প্রাপ্ত হয়। 

শচীমা রধূমা'তাকে বড় একটা কাজকম্ম কধিতে দিতেন না। আপন 
কন্তার মত চাভাকে ভাল বাসিতেন, মাদর যত্ব করিয়া উহপকে খাওয়া- 
ইতেন ও পরাইতেন । বাল! বেধুপ্রিয় ষেন মায়ের অভাব বোপ না করেন, 
সেইদিকে শচীমা+র সর্বদ1 লক্গা থাকিত। ভিনি বধুমাতাকে কোন কার্যা 
করিতে আদেশ দিতেন না বটে, কিন্ত দেবী বিঝুপ্রিয়। সেইজন্/ চুপ করিয়! 
বপিয়া থাকিতেন না, তিনি শচীমার কোন আদেশেরও অপেঙ্গ৷ করিতেন 
না, নিজেই বুঝিয়া শুনিয়া গুহকন্্াদি দেখিতেন। 'প্রাতঃকালে স্নান করা 
স্তাহার অভ্যাস । শচীমাও প্রাতঃকালে শ্নান করিতেন» তা শটীমাতা 
প্রভাতে উঠির। বউমাকে লইয়। সুরধুনীতে স্নান করিতে যাইতেন। কোন 
দিন বা নদীগানাগরী কিম্বা বালিকারন্দ আসির শ্ীমতীর সঙ্গে যোগ 
দিতেন ; শা ঘা তখন বউমাকে তাহাদের সঙ্গে দিয়া নিজে একাকী অথব। 
কাহার 'ভগিন বা শ্রীবাসগৃহিণী মালিনীদের্বী প্রভৃতিকে সঙ্গে কৰিয়। স্নানে 
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যাইতেন । কোনদিন বা বাল! বিষ্ণপ্রিয়াকে নাগরীগণসমভিব্যাহারে অগ্রে 
পাঠাইয়! শচীম| বৃদ্ধীগণকে লইয়া পশ্চাতে পশ্চাতে বাউতেন, আর নারীগণ 
সঙ্গে তীভার বধূমাতাঁর রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দলাগরে ভাদিতেন 
এবং সঙ্গীয় বৃদ্ধাগণের নিকট তাহার বউমার রূপগুণের কণা বলিয়া নিজেও 
কত সুখ পাইতেন, তাহাদিগকেও কত স্থ দিতেন । শচীমা”র পুত্রবধূ 
বলিয়াই যে ভিনি তাহার ভূবনমোহন রূপ ও অপার শ্ুণের কগা বেশী 
করিয়া বলিহেন, তাহা নহে; সতাপতভাই শ্রীমতী অশেষগুণান্িতা ও 
ন্গিপ্ধজ্যোতিঃ সমাকীর্ণ অপূর্ব লাবণামর়ী; ট্াহার বূপগুণের কথা যতই 
বলা হউক ন। কেন, কিছুতেই পে কথা দুরায় না, আর নিত্যই ইহ নুতন 
বোধ ভয়, এক কথ! দুই দিন বলিতে হয় না। ক্ঠাার প্রতি কার্য প্রতি 
ভাঁব নিতাই নব নব আনন্দের প্রত্রবণ ; তাই শচীমা যাহাদের নিকট 
এই সকল কথা বলিতেন, তীভারা ও প্র্াহ নৃতন কিছু শুনিতে এবং নব 
নব আনন্দরসে পিঞ্চিত তষ্টাতেন | শচীমা কেন, তীভারাও শ্রীমতী বিষু- 
প্রিয়াকে প্রাণাপেক্গ। ভালবাদিতেন । আবার যখন স্নান করিয়া আগ্রবসনে 
গৃছে 'প্রত্যাগমন করেন, তখন আদ একরকমের ব্ূপমাধুরী বিকাশ পায়। 
কোনদিন ব! শ্রীমতী কলসী কক্ষে করিয়া মান করিতে যান এবং কলসী 
জলপুর্ণ করিয়া মু্মন্থরগমনে নাগরীগণসমভিব্যাহারে হেলিতে ছুলিতে 
আসিতে থাকেন। শ্রীমতীর পরিচারিকার অভাব নাই, গঙ্গার ঘাট হইতে 
জল ভরিয়া আনিতে ননীর পুত্তণী বাল! বিঝুপ্রিরার বড় কষ্ট হইবে মনে 
করিয়া শচীমাও স্াহাকে কলসী লইয়া যাইতে কতবার নিষেধ করেন ; 
কিন্তু দেবী বিষুপ্রিয়ার গর্ব ব! সভিমান নাই, তিনি আপনাকে অন্তান্থ 
নাগরীগণের মতই একজন মনে করেন? তাই তাহারা যখন কলসী কক্ষে 
করিয়া আইসেন, তখন তিনিও মাকে বলিয়া কহিয়া একটি কলসী কক্ষে 
করিয়া জু্ধুননটুতে গমন করেন) শচীমা ইহাতে আরও শ্রীত জন । 
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নদীয়ার কুলবালাগণ সকলেই বিষুপ্রিয়াকে অতি নিজজন বলির মনে 
করেন। দেবী বিস্টুপ্রিয়াও তাহাদের অযাচিত ও অহৈতুক প্রেম পাইয়া 
আপনাকে ধন্ত মনে করেন। সকলেই ভাবেন, শ্রীমতী তাহাদের প্রাণের 
প্রাণ। দৈবক্রমে একদিন যদি আ্রীমহীর সন্র্শন না পান, তবে যেন 
তাহার একযুগ চললয়। বায় শ্রীমতী ও তাহার জন্ত বাকুল হইয়া পড়েন । 
যখনই সকলে মিলিত হন, তথনই তাহাদের আনন্দের আর অবধি থাকে 
না। ম্নান করিতে যাইবার সমর, শ্নানের কালে এবং সান করিয়া যখন 
গুহে প্রতাগমন করেন তথন, সকল সমরই তাহাদের মধ্যে রসালাপ চলিতে 
থাকে। এরম এ জগতের নহে। তীহাদের আনন্দসমুস্ঠাসিত বদনম গুল, 
হান্ত-পরিস্ফুরিভ শ্রাীঅধ্রবুগল, নুরধুনীজলে জ্রীডনকোন্দল, পরম্পরের 
প্রীতি-আল্ঙিন, আলুলাদ্ধিত কেশপাশ, সিক্তবদনে কলনী কক্ষে ভেলিয়া 
ছুলিয়া মুদরমন্থর গমন, ধিনিই দর্শন করেন, তিনি অপার্থিব আনন্দরসে 
সিঞ্চিত হন । সাধারণতঃ নারী দেখিশে কানভাব জাগ্রত হয়, কিছু 
ইচাদের দশনে কাম বিদূ্রত হর ও. প্রেমধসের সঞ্চার হয়। পাঠকগণ ! 
আপনারাও একবার ধ্যানে এই রূপমাঞ্ধুরী সন্দ্শন করুন, আপনারাও 
প্রেম পাইবেন, আপনাদের ও প্রেমা্চপাত হইবে) যে কামের ভন্য মধুর 
জগত নীরস, নিরানন্দ্ময় বলির। বোধভয়, তাভা মধুবর। ৪ প্রেমময় হইয়া 
যাইবে) আপনারা অপার আনন্দরসের অত্বকারী হইবেন । এখন একবার 
ভাবুন, এই ইবিক্ুপ্রিরা বস্তা কি! যে নারীরূপে জগত মুগ্ধ সেই 
পার্থিব মারামোহকে মুগ্ধ করবার জগ্ঠই শ্রীভগবান্‌ স্বীয় ্লাদিনী শক্তিকে 
পরিপূর্ণ প্রেমন্বরপিণী আদর্শ নারী করিয়া বিকাশ করিলেন । শ্রীভগবান 
জীবের অতি নিজজন। ভিনি জীবনকে বড় ভালবাসেন । আর, তাহার 
জীব তিনি যদি না ভালধালেন, ভবে আর কে ভালবাসবে? তিনি 
সর্বজ্ঞ | জীবের ভালমন্দ তিনি ঘত জানেন, জীব নিজেও তাহা জানে 
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না, কি ভাবে তিনি জীবনিচয় স্থজন করিয়াছেন, এবং জীবের শক্কিউ বা 
কত, কিসের আবরণে আবুত হইরা ক ভাবে জীব পরমানন্দ হইতে বঞ্চিত 
রহিয়াছে এবং এই আবরণ উন্মোচনে ভীবের সাধ্যান্তরূপ কি সহজ উপায় 
হইতে পারে, তাভা তিনি যত জানেন, আর কেহ তাহা জানে না, জানিতে 
পারেও না। তিনি দেখিলেন, জীব নারীর মোহে মুগ্ধ। তাই তিনি 
গৌর-বিষুপ্রিয়ারূপে আদশ পুরুধনারী হ্য়। লীলা করিলেন, যেন এই 
লীলা সন্দর্শন করিয়া মারামোহ মুচ্ছিত হইয়া যায় এবং মারা জীবের দাসত্ব 
ল্বীকার করে। ঘেমায় জীবের উপর কর্তৃত্ব করিয়। তাহাকে অশেন যন্ত্রণা 
দিতেছে, শ্রীভগবানের এই লীলারস আস্বাদন করিলে সেই মায়াই আবার 
জীবের দাস হইয়া প্রেমরসান্বাদনে সহায়তা করিবে । তাই শ্রীশ্রীগৌর- 
বিষুপ্রিয়! জীবের নিত্য ভজনীয়। নদীয়া-রস নিত্য আস্বাদনীয় । 

এই ঘে নাগরীগন্ণর ন্বাদীনভাবে স্থুরধুনী জলে জলক্রীড়াদির কথা 
বলা হইল, ইহাতে কেহ কেহ বলিতে পারেন, এ কেমন কথা ! কুলবালাগণ, 
বিশেষতঃ, নিমাই পণ্ডিতের ঘরণী সনাতনস্ত। স্বরধুনী জলে যাইয়া অব- 
গাহন করিতেন এবং ক্রীড়াকৌতুকাদি করিতেন, ইহ করুটিবিরদ্ধ কগা। 
ইহার উত্তর পূর্বে কিঞিৎ দেওয়া হইয়াছে । আবার স্পষ্ট ক'রয়।৷ বলি। 
শ্রীভগবান্‌ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গশ্নন্দর নরলীলা করিলেন, ইহার নিগৃঢচ অভিপ্রায় 
কি? জড়ভাবকে চিন্ময় করা এবং কামকে সহজে প্রেমে পরিণত করাই 
গৌর অবতারের প্রধান উদ্দেশ্য । উন্নত হৃদয় সর্বদীই স্বাধীন। সন্ীর্ণতার 
নিকটই ভীতি ও অধীনন্তা স্থান পায়। প্রত্যেক গৃহস্থ সংযমী | ত্াভার 
যেমন পত্ধী আছেন, তেমন ভীহার ঘরেই আবার যুবতী কন্তা, মাসী, পিসী, 
্রাতৃবধূ প্রতি আছেন। বিধাতার স্জন-দুীশলের জন্য পত্তীর প্রতি 
প্রেম থাকিলেও ক্াহাকে কোন কোন সময় যে চক্ষে দেখিতে হয়, তাহ। 
কাম বলিয়া অভিহিত না করিলেও' করা যাইতে পারে। আবার গৃহী 
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ক্ভলিন্ী, ভ্রাভৃবধূ, কন্ত। প্রস্ততি লইয়া বাদ করেন বটে, কিন্তু সেখানে তিনি 
পূর্ণ সংঘর্ী ; সেখানে শুদ্ধ শ্রীতি। এই গ্রীতির ভাব বিস্ুদু লাভ করিলে 
আর কোন সক্কোচ সন্কীর্ণতা থাকে না। উহাও দেখা মায়, কোনও বাড়ীতে 
কোন উৎসব বা কোন ক্রিয়াকণ্ম উপস্ডিত হইলে সেই বাড়ীতে অনেক 
পুরুষ ও স্ত্রী মলিত হন; তীরক্ষেত্রে ও দেবমন্দিরাদিতেও বন্ধু লোক 
মিলিত হন, তখন কি নারীগণকে স্বাধীনতা দেওয়া হয় না? 
বভিরক্গ লোকে ইহাকে ও মনর্থ উৎপত্তির কারণ বলির! মনে করিতে পারে, 
করুক: কিন্তু ধাস্থবিক তাহা নহে; তাই বলিয়া কেহ তীথ পর্ণাটন, 
দেব দর্শন, বা উৎসবাদি পরিতাগ করেন না। উৎসবাদ্দি একটা প্রধান 
কেন্দ্র, ইহাকে কেন্দ্র করিয়া সকলে মিলিত হয় । 'এটী একটা প্রধান 
শক্তি, ইহাদ্বারা অন্যান্য ভাব আর জাগিবার 'অব্র পায় না। সকলের 
মনই একদিকে একভাবে-_সাধুভাবে নিবি) তরাং এস্তলে নরনারী- 
গণের মিলন মধুর । এই যে দৃষ্টান্ত দেওয়া! হইল, উহ্বাদ্বারাই তখনকার 
অবস্থা এবং শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের গুছ অভিপ্রায় বুঝা যাইবে । পূর্বেই 
বলা হইয়াছে যে, প্রতোক গ্রহস্তট সংযগী কিন্তু দেও পশুভাব হইতে 
একবারে বিমুক্ত নচে। সে কেন, পারবারস্ত সকলের মদ্যই কিছু না 
কিছু পশ্ড ভাব গাছে? এখানে একটী কথা ধললগ্না রাখি? প্রবল শক্তির 
নিকট ক্ষীণশক্তি পরাভূত হয়, এখং যে ভাবই কর্ষণ করা যায়, সেই 
ভাবই প্রবল হইয়া দাড়ায় । সংসারী জীব অনেকেই সংঘর্মী বটে, কিন্তু 
মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইবার পুর্বে ইচার ব্যতার দেখা প্রিয়াছিল। ত্রীপ্রভু 
দেখিলেন, কলিতে ছুর্বাল জীব পশুভাব ছাড়ায় বিশুদ্ধ প্রেমের কর্ষণ 
করিতে পারে না, কারণ ৪ মাদশ পায় না;যাহা দ্বারা অনুপ্রাণিত 
হইবে । ভাই ভগিশীকে, ভগিনী ভাইকে, ভ্রাতবধূ দেবরকে, দেবর ভ্রাতৃ- 
বুকে, এইরূপ সকলেই সকলকে প্রীতি করে বটে, কিন্তু সে শ্রীতি প্রাণ 
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খোলা নে, কারণ উভয়ের মধ্যেই,__সে খানে না হৌক অন্তত্র পশু ভাব 
রহ্িরাছে। .কালআ্রোতে মুসলমানগণের অত্যাচার ও বিলাসিতার বিষমঝ 
ৃষ্টান্তেই হউক, কিন্বা তান্ত্রিকতার ঘোর উৎপীড়নেই হউক, অথবা সন্ধ্যাসি- 
গণ কর্তৃক উপনিষদের কুধ্যাখ্যার ফলেই হউক, কামের প্রবল প্রভাব 
হইঘ়াছিল। যে নারী বেষ্ছবা শক্কি শ্রীভগবতীর অংশস্বরূপা, ধাহাকে 
দেবতা ভাবে পূজী কর! কর্তব্য, কামের প্রাবল্যে সেই নাপ্পীই বগ্ধনের 
হেতু হইয়া দাড়াইল) তাই সমাজে সংকীর্ণতী স্থান পাইল। নারীগণকে 
ঘরের কেনে আবদ্ধ করিয়া রাখ। হইল এবং এমন কি তাহাদিগকে সকল 
ধন্মকাধ্য হইতে বর্জিত করা হইল । শ্রীপ্রভু নদীরানগরে অবতীর্ণ হইয়া 
দেবী বিষুপ্রির। ও নাগরীগণকে লইয়া এরূপ প্রেমের লীল! করিলেন যে, 
মানব্গণ এই মাদশ লইরা শ্রীগোঁধাঙ্গ ও দেবী বিঞুপ্রয়াকে কেন্দ্র করিয়া 
জীবন পথে অগ্রসর হলে দে আর কামের কিন্কর হইবে না। বিঝুপ্রিয়া ও 
নাগরীগণ প্রেমের মৃত্তি, তাহাদের দশনে কাম দূরে পলায়ন করে, হৃদয়ের 
অন্তনিহিত শুদ্ধ প্রেম জাগ্রত হয়; তাই তিন আসিয়া জ্রীগণকে স্বাধীন 
করিয়। জীবের কামকলুঘভাব নিদুরিত করিরা দিলেন। জড়তা, সংকীর্ণতা 
দুরে তাড়াইরা দিলেন । তাই আশ্রীগৌর-বিষুপ্রিয়াই জীবের একমাত্র 
আরাধ্য, এই ছুই প্রেমমুত্তিই নিত্য সেবনীয়। নিত্য, পবিত্র বস্তর সঙ্গে 
সকলেই নিত্য ও পবিত্র হইয়া যাইবেন। 

এই যে দেবী বিষুপ্রিয়ার কথা বলা হল, তাহার রূপে শুধু মানুষ 
মুগ্ধ নহে, পশ্ত পক্ষী জীবনিচয়, এমন কি মত্স্তাদি জলজস্ত পর্য্যন্ত তাহার 
রূপ দেখিয়া আনন্দে উল্লসিত হইত 1 একথা অতিরঞ্রিত নহে । মনে 
ভাবুন, চন্দ্রের আলো! । পুর্ণচন্ত্র খন সমুদিত ভয়, এবং ভাহার মধুর সিদ্ধ 
জোতিঃ এবং প্রতিবিষ্ব যখন জলের উপর পতিত হয়, তখন মতন্তাদি 
জলজন্ত আনন্দে ক্রীড়া করে, ইহা অনেকেই হয়ত প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । 
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দ্বী বিষুপ্রিয়ার শ্রীঅঙ্গের জ্যোতিঃ কোটিচন্দ্রের জোতিঃ হইতেও সুমধুর, 
সুক্সিপ্ধ ও চিন্তাকর্কক। স্তরাং তিনি যখন সুরধুনীতে যাইতেন, তখন 
তাহার প্রতিবিষ্ব দেখিয়া মত্শ্তাদি জীবগণ ষে আনন্দে ক্রীড়া করিবেন, 
তাহাতে আর “বচিত্রতা কি? আর বিশেষতঃ, তিনি পরম প্রেমস্বরূপ ২ 
তাহার মধুর মুন্ডি দর্শনে স্বতঃই জীবের মানন্দ হয়। এখন ভাবুন, দেবী 
বিষুপ্রর। বস্তুটী কি! জগতের মায়িক রূপমোহকে সুগ্ধ করিবার জস্ঠাই 
তিনি অপার চিদানন্দময় রূপ লাবণ্য লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন । 
আপনাদের যদি রূপতৃষ্কা থাকে, তবে বিষুওপ্রিয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করুন, 
তাহাকে প্রাণের পরম অভীষ্ট বস্থ করিয়। শ্রীগৌরাঙ্গের বামে নিরীক্ষণ 
করুন ; আপনাদের লৌকিক মোহ চলিয়া যাইবে, দেখিবেন, আপনাদের 
আনন্দরসাস্বাদনের শুভ স্তযোগ সমুদিত হইবে। 

স্নান করিয়া আসিয়া সকলে স্ব স্ব গৃতে গমন করিতেন, শঙীমা 
বধূমাতাকে লইয়া গৃহে আসিতেন। প্রাতঃকালে নিমাই পণ্ডিত মুকুন্দ 
সঞ্জয়ের টোলে অধ্যাপনা করিতে, যাউতেন ৷  শচীমা ইহার পূর্বেই 
নিমাইকে কিছু খাওয়াঈয়া দিতেন। 'গ্রাতঃনান করিয়া আদিলে শচীম। 
বউমাকেও কিছু খাবার দিতেন; কিন্তু মাতৃভক্ত বিষ্ণুপ্রিয়া একা খাইতে 
ভাল বাঁসিতেন না, কাজেই বউমাকে খাওয়াইবার জন্য শচীমা বউমাকে 
সঙ্গে লব! বসতেন এবং উভয়েই কিছু জদ্যোগ করিতেন । কোন দিন 
বা সখিগণ থাফিতেন, তাহাদিগকে লয়! ধিষুপ্রিয়। বসিতেন, শচীম! পৃথক্‌ 
বসিতেন। কিঞ্চিৎ জলযোগের পর দেবী বিঞ্ুপ্রিয়! গৃহকল্মাদি দেখিতেন ; 
কোনদিন বা রন্দনের আরোজন করিয়া দিতেন, কোনদিন বা নিজেই রন্ধন 
করিতেন । 

বেলা ছুই প্রাহর হইলে নিমাই বাড়ী আসিতেন, এবং তখন হ্গানাদির 
পর তিনি আহারে বুসিতেন। দেবী বিষুপ্রিয। পরিব্ধোন করিতেন, 
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'ার শচীমাতা বসিয়া রূপ নিরীক্ষণ করিতেন! নিমাইটাদ আহার 
করিয়া বিশ্রাম করিতে গেলে শাশুড়ী ও পুত্রবধূ একত্র বসিয়া কত, 
কথা কহিতে কহিতে আনন্দে ভোজন করিতেন । নিদ্রান্তে আবার মুখ 
হাত পা ধুইয়া পড়াইতে যাওয়ার পুর্বেব শচীমা নিমাইকে কিছু খাবার 
দিতেন। নিমাইটাদ খাবার খাইয়া মাকে প্রণাম করিরা আবার পড়াইতে 
ষাইতেন | ' সন্ধ্যার কিয়ৎপূর্বে তিনি শিষ্যগণকে লইয়া গঙ্গার ধারে, 
বেড়াইতেন ও আপনার স্থজন-মাধুরী আপনিই দর্শন করিয়া আনন্দ 
পাইতেন। সান্দ্যোচিত কার্য করিয়া প্রভু আবার বাড়ী আসিতেন, 
এবং মাকে প্রণাম করিয়। ও শ্রামতীকে দর্শন দিয়া আবার তান্থুল সেবন 
করিতে করিতে পড়াইতে যাইতেন। এইরূপে প্রভু প্রার অদ্ধরাত্র 
পর্য্যন্ত পড়াইতেন। তিনি সকলকে এরূপ মনোযোগের সহিত সরল, 
সহজ ভাবে শাস্্সিদ্ধাস্ত বুঝাইয়। দিতেন যে, তাহার নিকট যিনিই 
পড়িতেন, তিনিই এক বৎসরের মধো সকল সিদ্ধান্ত অবগত হইয়া একজন 
বড় পঞ্ডিত হইতেন । শচীমীর কথায় কোন দিন ব1 প্রভু প্রহরেক 
পড়াইয়। আসিতেন। প্রভূ বড় মাতৃভক্ত। তাহার মত মাতৃভক্ত জগতে 
আর হয় না। এদিকে প্রভুর বাড়ীতে না আসা পর্যন্ত শচীমা বধূমীতাকে 
লইয়। কত কথা বলিতেন, কত গল্প করিতেন, বউমাকে কত পৌরাণিকী 
আখাষিকা শুনাইতেন 1 নাগরীগণ শচটীমা”র আললয়ে প্রায়ই আসিতেন। 
তাহারা অবসর পাইলেই ছুটিয়৷ চলিয়া আসিতেন। শচীমা”্র স্নেহ ও 
দেবী বিষুপ্রিয়ার _মধুরিমায় তাহারা এতই আক্‌ষ্ট যে._-গ্ৃহে থাকিয়! 
তাহারা বড় একটা সুখ পাইতেন না । নাগরীগণ আসিয়া বালা বিঞু- 
প্রিয়াকে সাজাইতেন ); শচীমা ইহাতে কত আনন্দ পাইতেন ! শচীম 
যখন গল্প করিতে বসিতেন, তখন নাগরীগণকে চৌদিকে লইয়া বসিতেন, 
তখন এক অপূর্ব দৃশ্ত হইত। 
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এই নাগরীগণ এখন বিঞ্ুপ্রিয়া পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়াছেন । 
রাধাকুষ্ণ সম্বন্ধে শুকসারীর একটা কথা আছে-_মহাজনগণ বলিয়। থাকেন 
যে, শুক কৃষ্ণের পক্ষ লইয়া বলিতেছেন যে, তাহার কৃষ্ণ মদনমোহন, 
কিন্তু সারী শ্রীরাধার পক্ষ অবলম্বন করিয়। বলিতেছেন যে, শ্রীরাধা যতক্ষণ 
শ্রীরুষ্ণসঙ্গে থাকেন, ততক্ষণই শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহন, নতুবা তিনি শুধুই 
মদন। কথাটা অতি সত্য এবং বড় সুন্দর । ইহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করুন । 
শ্রীমতী শ্রীকষ্ণের পরিপূর্ণ হলাদিনী শক্তি, তিনি আদর্শ-ভক্ত, কিন্তু জীব 
সম্পূর্ণ শ্রীরাধা হইতে পারে না। সচ্চদানন্দবিগ্রহ শ্রীরুষ্ণের সহিত 
তদীর পরিপূর্ণ হলাদিনী শক্তি শ্রীমতী যখন মিলিত। হন, তখন তাহ দশনে 
সকলেরই পরমানন্দ হয়, তখন মদন মুচ্ছিত হইয়া যায়; আনন্দের নিকট 
মদনের স্থান কোথায় ? সাংসারিক সুখ আমোদ বলিয়া অভিহিত ভইয়া 
থাকে, তাহা জড়ভাবাপন্ন ; আর, শ্রীরুষ্ণসন্বন্ধীয় মুখই আনন্দ বা পরমানন্দ। 
শ্রীবন্দাবনধামে ব্রহ্গগোপ্পকাগণ শ্রীবাধারু্চ-রপাস্বাদন করিতেন, তাই 
তাহাদের নিকট কাম স্থান পাইত না । মথুরাধামে কুব্জা শ্রীকঞ্চের বুপ- 
লাবণ্য দর্শন করিয়! মদনব্যথায় পীড়িত হন ; প্রথমতঃ ভিনি প্রেম পাইয়া- 
ছিলেন না, কারণ, সেখানে এশ্বর্ম্যের বিকাশ,-_মাধুর্দ্য নাই ; সেখানে শ্রীমতী 
রাধা নাই | যাহা হউক, কৃষ্চরূপের এমনই শক্কি যে, প্রথমতঃ কুজা কাম- 
গীড়িতা ছিলেন বটে, কিন্তু সেই কামপ্রবৃন্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্তই 
প্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতে করিতে তাহার হৃদর নির্মল হইয়। গেল, তখন আর 
কাম রহিল না । ।শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে রূপা করিয়া! প্রেমালিঙ্গন দিলেন । দ্বারকা- 
ধামেও দেখিতে পাই, কুষ্ণভামিনীগণের মধ্যে কামমিশ্রিত প্রেম ছিল। 
শ্রারাধার আন্ুগতা ব্যতিরেকে কাম সম্পূর্ণরূপে যাইতে পারে না, আত্মস্থখ- 
বাঞ্ধ। কিছু-না-কিছু থাকিবেই। আত্মস্থখবাঞ্চাই কাম। পরিপূর্ণকূপে 
শ্রীভগবদগতপ্রাণ হওয়াকে প্রেম বলে। ত্রজ্ধামেও দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ 
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যখন রানরজনীতে বংশীধ্বনি করিয়া গোপিকাগণকে আহ্বান করিলেন, 
তখন গোপীগণ প্রাণের আবেগে কেহ কাহারও আন্গত্য স্বীকার না 
কৃরিয়া সকলেই স্বাধীনভাবে ছুটিয়া গিরাছেন। রাসমগ্ডলীতে শ্রীকৃষ্ণ খন 
রসনৃত্য করিতে আরস্ত করিলেন, তথন প্রত্যেকেই শ্রীরুষ্ণকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
ভাবে পাইতে বাসন! কারলেন, অথাত কৃক্ুস্থথেচ্ছা না হইয়া আত্মস্ুখবাঞ্চা। 
হইল । শ্ীকৃষ্ধ তাই কি করেন, খ্রশ্ব্্য প্রকাশ করিয়া যতজন গোপী, 
ততজন কৃষ্ণ হইরা মগুলীবন্ধভাবে নৃত্য কারতে লাগিলেন । শ্রীরাধা ইহাতে 
মান করিলেন, কাপণ, তিনি কষ্ণগতপ্রাণা, কঙ্চস্থখে সুখী । গোপিকাগণ 
আত্মস্থখ কামনা! করিবেন এবং শ্রারুঞ্ণ তাহাদের বাসন পুর্ণ করিতে যাইয়া 
রাসের বিশুদ্ধ মধুররসে বাধা জন্মাইবেন, ইহা তাহার প্রাণে সহিল না। আর 
এদ্দিকে,গোপিকাগণও শুরুষ্ণসঙ্গতা হইয়া অভিমান করিলেন। সকলেই 
শ্ব-স্ব-প্রধান হইলেন । আ্রাধ। যে সকলের নেত্রী, তিনিই যে অনন্তপ্রেমের 
উৎস, এবং তাহার জন্তই যে তাহারা এই রাসরসাস্বাদনে অধিকারিণী 
হইয়াছেন, তাহা তাহারা ভুলিয়া গেলেন। শ্রীরুষ্ণ তাই শ্রীরাধাকে লইস্া 
রাসস্থলী হইতে অন্তহিত হইলেন । গোপিকাগণ কাদিরা আকুল। প্রতি 
তরুলতাকে জিজ্ঞাসা কর্িরাও নাথের সন্ধান পাইলেন না; অবশেষে 
কতদুরে যাইয়া শ্রীমতী বাধাকে একাকিনী বিরহবিধুরা দেখিতে পাইলেন। 
তাহার। দেখিলেন, শ্রীমতীর বিরহব্যথা তাহাদের অপেক্ষা কোটাগুণে 
অধিক। তাহারা শ্ীমতীকে লইয়া যমুনাপুলিনে আসিলেন। কতক্ষণ 
পরে কৃষ্ণ আসির। দৈথা দিলেন। এই মধুর ঘটনাটা অতি সংক্ষেপে 
বলা হইল। যাহা হউক, ব্রজগোপিকাগণ ইহার পর হইতে শ্রীমতীকে 
লইঈরাই কুষ্চভজন করিতেন, ইহাতে তাহাদের আর আত্মসুখেচ্ছা থাকিত 
না। রাধাকুঞ্চ যুগলরূপের নিকট মদন পরাভব স্বীকার করিয়া দূরে 
পল্ীয়ন করে। সারী পাখী সত্যসত্যই বলিয়াছে যে, শ্রীক্ষষ্ণের বামে 
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শ্রীরাধা ষতক্ষণ, ততক্ষণ তিনি মদনমোহন, নতুবা শুধুই মদন। এই যে 
দ্বারকাদি ধামত্রয়ের কথ! বল হইল, ইহার মধো ব্রজধাম আনন্দ-নিকেতন, 
পুর্ণানন্দের আদর্শস্থল, মথুরাধাম পরশ্বর্দোর লীলাভূমি, দ্বারকাধাম সংসারের 
আদর্শস্থল। এই ধাম নিত্য চিন্ময় । সর্বত্রই ইহার অধিষ্ঠান উপলব্ধি 
করা যার । মানুষ স্ব স্ব বাসনানুরূপ ইহার কোন একটী মাদশ করিয়। 
চলিবে । পূর্ণানন্দ পাইতে হইলে গোপিকার অনুগত হইতে হইবে । 
গৌরলীলা বুঝাইবার জন্মই কৃষ্চনীলার এই সকল কথা সংক্ষেপে বলা 
হইল। কৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ একই বস্ত। দ্বাপরধূগের শ্রাকুষ্ণচন্দ্রই কলিকালের 
শ্রীগোরচন্দ্র হইয়া শর্ধা মাধুধ্যাদি সকল লীলা স্তরে স্তরে নদীয়াধামে 
প্রকাশ করিলেন । বেদমাঁত। গামত্রীন্বূপ! দেবী সরম্বতীর পতিরূপে 
প্রকাশিত হইয়া শ্রীশ্রাগোরাঙ্গক্লন্র বিদ্যা ও জ্ঞানের অপার এশ্বর্সা প্রকাশ 
করিলেন । অর্থের ত্রশর্যা এখানে পদ্দানত। অভিমানী প্ডিতগণ 
জানিলেন নে, ্রীগৌরাঙ্গ সরস্বতী-পতি | স্ন্তরাং তাহারা ভাহার পদানত 
হইলেন । এই সময় শ্াপ্রভু লক্ষ্মাপতি, অথাৎ বৈকুগ্ঠনায়ক এবং সংসারী । 
ভূর পা্ডিত্যের রশ দেখিয়া সকলেরই পাগডভ্যাভিমানরূপ প্রধান 
কুষ্ঠ বিদুরিত হইল; সকলেই প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন, ইনিই সেই বেদীতীত 
পরমপুরুব। তখনও শ্রীগৌরাঙ্গ মধুর প্রেমের খেলা প্রকাশ করেন নাই । 
তিনি তথন স"সারী। শ্রীলক্্ীদেবীকে নিরা সংসার করিতেছেন । 
শ্লীগৌরাঙ্গের ুবনমোহন রূপ দেখিয়া নাগরাগণ ভুলিয়াছেন বটে ; কিন্তু 
তীসারা বড় একট শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে মাসিতেন না ” লক্ষমীদেবীও তখন 
তাহাদের ভাবের পোষণ করিতেন না, কারণ, তখনো ই গৌরাঙস্ুন্দর 
নদীয়ানাগর রসিকশেখররূপে আপনাকে প্রকাশ করেন নাই । লক্ষমীদেবীকে 
বিবাহ করিয়া তিনি কয়েকদিন পরেই প্রব্ববঙ্গে গমন করেন । 
সংারীরেশে অর্থোপার্জন করা ইহার বহিরক্গ উদ্দেশ্য । কিন্তু ইহার 
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অন্তরঙ্গ উদ্দেশ ছিল প্রেমের বন্যা বহাঈরা জীবগণকে আকর্ষণ করা । 
প্রতু পূর্ববঙ্গে গমন করিলে লক্ষ্মীদেবী বিরহে ॥দেহত্যাগ করিলেন। কিন্তু 
এটী একটী লৌকিক কথা । ভগবানের বিরহে ভক্তের দেহত্যাগ কর! 
অসম্ভব। জীপ্রতু শ্রীনীলাচলধামে বসিয়া! শ্রীল সনাতনকে শিক্ষাচ্ছলে এই 
কথা স্বয়ং শ্রীমুথে বলিয়াছেন । ঘটনাটা এই, সনাতন নিজকে অতি তুচ্ছ 
এবং কৃষঝ্সেবার অনুপযোগী মনে করিয়া! আত্মহত্যা করিতে চাহিয়াছিলেন | 
মন্তর্ধ্যামী প্রভু তাহ। জানিতে পাবরিয়া সনাতনের কাছে যাইয়া বলিলেন,-_ 
“সনাতন, দেহত্যাগ করিলেই যদি কৃষ্ণ মিলে, তবে এই অসারদেহ 
কোটাবার ত্যাগ করিতে পারা যায় । কিন্তু বাস্তবিক দেহত্যাগ করার 
বাসনা তমোধম্ম । দেহত্যাগ করিলে ভগব্প্রাপ্তি হয় না । সাধনভজন 
ও সেবাগ্রহণ দ্বার! চিত্ত শুদ্ধ করিতে করিতে ক্রমে শ্রীভগবং প্রাপ্তি হয়।” 
শ্রীপ্রভু এই কথ! খলিয়া আবার বলিলেন, “তবে যে, কোন কোন ভক্ত 
শ্রীকষ্ণবিরছে দেহত্যাগ করিতে চাহেন, সে কথা স্বতন্ত্র। এ অবস্থায় 
ভক্ত দেহ ছাড়িতে চাহিলেও শ্রীকুষ্চ তাহা দেন না। বিরছে যখন প্রাণ 
বাহিরিরা যাইতে বায়, কৃষ্ণ তথন দর্শন দিয়া প্রাণরক্ষা করেন।” লক্ষ্মী 
দেবীর খন প্রবল বিরভ হয়, তখন নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি বৈকুগ্ঠনায়ক 
শ্রীশ্রীগৌরচন্ত্র কি তাহা জানিতেন না? নিশ্চয়ই জানিতেন। এবং বিরহে 
অন্তান্ত ভক্তের প্রাণ বাহির হইর। যাওয়ার সময় তিনি দশন দিয়া রক্ষা 
করিতে পারেন, আর লক্ষমীদেবীকে দশন দিয়া রক্ষা করিতে পারিতেন না? 
নিশ্চয়ই পারিতেন * কিন্তু প্রভু জানিতেন ঘে, তাহার এরশ্ব্ম্যলীল। সাঙ্গ 
হইয়াছে, এখন তাহার মাধুধ্যের লীলা বিকাশ করিতে হইবে, তাই তিনি 
লঙ্ষমীদেবীকে স্বীয় দেহে আকর্ষণ করিয়া লইলেন। আর লক্ষমীদেবীও 
জানিতেন যে, তাহার লীল! ফুরাইয়াছে, তাই তিনি শ্রীপ্রতুর দেহে অথব। 
দেবী বিষ্টুপ্রিয়ার দেহে প্রবেশ করিয়া অন্তরালে রহিলেন। ্রীগৌরাঙ্গ ও 
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দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া ধন একই বস্তু, তখন ইহাতে আর কোন কথা হইতে 
পারে না। 

পাঠকগণের মনে থাকিতে পারে যে, দেবী ঝিষুঃপ্রিয়া গৌরসঙ্গতা 
হইবার বহুপূর্বেই গঙ্গান্নান করিয়া আসিবার পথে বয়স্তগণ সমভিব্যাভারে 
শ্রীগৌরচন্ত্রকে দেখিতে পান, তখন চারিচক্ষের মিলন হয়। আর গৌরাঙ্গের 
নাম ও রূপগুণের কথা শুনিয়াছেন অবধি বালা বিধ্ুঃপ্রিয়া যে আপনাকে 
শ্রীগৌরাঙ্গচরণে মনে মনে সব্বাতোভাবে সমর্পণ করিয়াছেন, ইহা ৪ পাঠক 
পাঠিকাগণের অ্বদিত নাই । এমন কি, বালা বিষুপ্রিরার গৌরনাম এত 
মিষ্ট বোধ হইত যে, তিনি ইহ! মনে মনে সর্ধদা জপ করিতেন । এ অবস্তায় 
শ্রীগৌরাক্ষের অবশ্যই শ্রীবিষুপ্রিয়াসঙ্গত. তাতে হইবে । আমরা উহ 
লৌকিকভাবে ধরিলাম | আর দেবী বিষুপ্রিয়া ও গৌরাঙ্গের মে সমগ্ 
পথে চারিচক্ষে মলন হয়, তখন গৌরচন্্র মবিবাভিত নভেন ; তিনি লক্ষ্মী- 
দেবীর সহিত পরিণীত। বিবাহ হইঈলেত আর কথাই নাঈ, বিবাত না 
হইলেও কোন সাধুপুরুষ পরের মেয়ের পানে চক্ষে চক্ষে চাভেন না, ঠাহাকে 
তিনি কন্া, ভগিনী বা মাতৃভাবে দর্শন করিতে পারেন, কিন্তু চক্ষে চক্ষে 
চাহিয়। আকর্ষণ করিতে পারেন না। একজন সাধুপুরুষ্ট যখন উহা 
পারেন না, তখন সকল সাধুপুরুষের পরিপূর্ণ আদশ গৌরাঙ্গ তাহা 
পারিবেন কিনূপে? ভাভার লালানে৪ দেখা যায় বে, তিনি বয়স্তগণের 
সঙ্গে কত চপলতা, কন্ত রসরগগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু নারী দেখিলেই 
তিনি একপাশে সরিয়া দীডাইয়াছেন। তাহাদের সন্্রে উদ্ধত বাবহার 
কর! দূরের কথা, াভাদিগের প্রতি নয়নকোণেও চাহিতেন লা। এহেন 
গৌরাঙ্গনুন্নর সনাতনন্থৃতা বাল! বিষ্ুণপ্রিয়ার--যিনি তখনো! অবিবাহিত! 
তাহার দিকে চাহিলেন কেন? ষ্ঠাহার কারণ বলিতেছি শুনুন । 
শ্রীগৌরাঙগনুন্দর জানেন, দেবী বিষ্ুপ্রিরা কি বস্ত। তিনি জানেন যে, 
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ইনি পরিপুর্ণ প্রেমস্বরূপিণী, ইহার সহিত তিনি শীপ্বই মিলিত হইবেন, 
কারণ তাহার পরশর্মযলীলা প্রার ফুরাইয়! আসিয়াছে, মাধুর্্লীলা প্রকাশ 
করার সময় প্রায় উপস্থিত, ব্রজের উজ্জলরস নদীয়ায় উন্নতোজ্জবল করিয়! 
বিকাশ করিতে হইবে এবং যাহা চিরকাল অনর্পিত ছিল, তাহা জীবকে 
সমর্পণ করিতে হইবে, শ্রীগৌরাঙ্গ বাল! বিষুপ্রিয়ার চোখে চোখে এই 
সকল কথ মুহর্তের মধ্যে বলিয়া ফেলিলেন, আর বাল! বিষুপ্রিয়াও ইহা! 
শ্রবণ করিলেন । তাই আমরা! দ্েখিরাছি, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া চারিচক্ষের 
মিলন সময় হইতে প্রেমাধিকাবশতঃ গৌরসঙ্গতা হইবার নিমিত্ত অতিশয় 
উৎকণ্ঠিত! হয়াছিলেন | যাস্কা হউক, যখন সময় হইল, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ 
লক্ষ্মীদেবীকে নিজের মধো আকর্ষণ করিয়া লইয়া দেবী বিষুপ্রিয়ার সহিত 
মিলিত ভইলেন | ইহার পর হইতেই নাগরীগণের গৌরভজনের সহায়তা 
তইল। 

নাগরীগণের মধ্যে একটী রঙ্গ দেখিতে পাওরা যায়। গৌরাঙ্গ নাগর 
বেশে যখন বাহির হইতেন, কুলবধূগণ তাহাকে দেখিয়া তখনই তাহাতে 
আত্মসমর্পণ করিতেন । কিন্তু বিষুপ্রিয়ার সহিত মিলিত হইবার পুর্বে 
তাহার প্রত্যেকেই স্কাহার পত্বী হইতে চাহিতেন। এমন কি নদীয়াবাসিনী 
বুদ্ধাগণও-_ধাহাদের অবিবাহিতা কন্তা ছিল, তাহারা গৌরাঙ্গের মত জামাতা 
পাইবার জন্য বাসনা করিতেন । কিন্ত যখন গৌর-বিষুপ্রিরাযুগল মিলিত 
হইলেন, তখন আর কাহারো গৌরাঙ্গকে ভিন্ননূপে পাওয়ার বাসনা রহিল 
না। যুগলকে সাফ্লাইয়া৷ পরাইয়া, যুগলের সেবা করিয়া, যুগলের রূপ 
সন্দর্শন করিয়াই তাহারা আনন্দপাগরে ভীসিতেন, অর্থাৎ নাগরীগণ তখন 
প্রেম পাইলেন, স্তাহাদের আত্মস্সথবাঙ্ছা আর রহিল না। তাই বলিতে- 
ছিলাম, সারী পাখী যাহা বলিয়াছে, তাহা সত্যসতাই বলিম্বাছে । নাগরীগণের 
পূর্র্বাপর অবস্থ। দর্শন করিয়া--সারী পাখীর প্রতিধ্বনি করিয়া আমরাও বলি, 
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শ্রীগৌরাঙ্গের বামে যতক্ষণ শ্রীবিষুওপ্রিয়া, ততক্ষণই তিনি মদনমোহন, 
নতুবা তিনি শুধুই মদন। ইহার সংক্ষিপ্ত তাৎপধ্য এই, শ্রীশ্রীগৌরবিষণু- 
প্রিক্া-যুগলভঙনে পূর্ণপ্রেম-প্রান্তি “হয়, নতুবা কিছু না! কিছু আত্মুন্ুখবাঞ্ছ 
থাঁকিয়া যার । 
উপরে ষে শ্রীল রূপগোসশ্বামারকৃত “মনপিত" 'উি্তোজ্জল” রস সম্বান্ধে 
একটী শ্লোকের আভাস দেওয়া হইল সেই শ্লোকটা এই-_ 
“অনপিতচরীং চিরৎ করুণায়াবতীর্ণঃ কলৌ, 

সমর্প তু মুন্নতোজ্জলরসাং স্বতক্তিশ্রিয়ং | 

হরিঃ পুরটস্ন্দরছ্য তি-কদন্ব-সন্দীপিতঃ, 

সদা হৃদয়কন্দরে শ্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥% 

অর্থাৎ__যাহা কখনো কাহাকে ও অর্পণ করা হয় নাই) সেই উন্নতোজ্জল- 

রূসসম্বলিত স্বীয় ভক্তিরূপ সম্পত্তি জীবকে সমর্পণ করিবার জন্য--ধিনি করুণ! 
ক্রিয়া কলিষুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং যিনি স্বর্ণ হইতেও রমণীয় কান্তি 
সমুদ্দীপিত, সেই শচীনন্দন হরি তোমাদিগের হৃদয়কন্দরে সর্বদা স্ুর্তিপ্রাপ্ত 
হউন। ও 
এই ষে উন্নতৌজ্জবলরন সম্বন্ধে বলা হইল, এই রসটী কি, একবার 
বিচার করিয়া দেখুন | এই রসটাই নবদ্বীপ রস। কেহ কেহ বলেন, এইটা 
ব্রঙ্গরস। শ্লীগৌরাঙ্গ এই ত্রজরস দিতে নবদীপে আসিলেন এবং ভিনি 
কুষ্ণভজন জীবকে শিখাইয়া শ্লীকষ্চে মিশিয়া গেলেন, তিনি আর স্বয়ং 
ভঙ্গনীয় রহিলেন নাঁ। কিন্তু এই কথায় “অনপিতচরীং” কথার অর্থসঙ্গতি 
হয় নাঁ। ব্রজরস পূর্বেই গ্রাকাশিত হইয়াছে, কাজেই অপি 
হইয়াছে । ব্রজের যে উজ্জ্বল রস, উহাই উন্নতৌজ্জবল করিয়া সম্যকরূপে 
অর্পণ করিবার জন্ত প্রীগৌরাক় অবতীর্ণ হইলেন । এই উদ্নতোজ্জলরসই 
অনপ্িত ছিল। ইহাই নবর্থীপ রস। আঁবার দেখুন, শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্প 
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হইলেন । জ্রীগৌরাঙ্গ যে শ্্রীকষ্খের অবতার, তাহ! নহে, তাহা হইলে 
শ্রীগৌরচন্ত্র -শ্রীকুষ্চের অংশবিশেষ ভইরা যান। তাই বল! হইয়াছে, 
কলিকালে শচীনন্দন অবতীর্ণ হঈলেন । 'স্বভক্তি শ্রীঃকথার সার্থকতা গ্রহণ 
করুন। নিজের প্রতি যে ভক্তি-সম্পত্তি, তাহ! দিবার জন্যই তিনি অবতীর্ণ 
হইলেন । এখানে “স্ব” বলিতে শচীনন্দন শ্রীগৌরহরিকেই বুঝায় এবং 
শচীনন্দনউ হৃদয়ে স্ফৃর্তিপ্রাপ্ত হউন, এই কথা বলা হইয়াছে । শচীনন্দনের 
মধ্যদিয়া আর কেহ আসিয়। হৃদয়ে স্ফুপ্তিপ্রাপ্ত হউন, উহা ' বল! শ্রীল 
রূপগোস্বামীর অভি প্রায় নছে। আর তাহা হইলে ষুগান্ুবত্তি ভজন কথাও 
থাকে না। তাই, সকল কথার সামঞ্রস্ত করিয়া দেখিলে আমরা স্পষ্ট 
দেখিতে পাই যে, উন্নতোজ্জলরসের আস্বাদন করিতে হইলে রসময়-বিগ্রহ 
শ্রীঞ্জীগৌরাল্গস্ুন্দরই জীবের একমাত্র ভক্তনীয়। ইনিই দাস্ত, বাৎসল্য, 
সথা, মধুর এই চারিটী রসের পরিপূর্ণ মূর্তি । মধুর রসের আস্বাদন করিতে 
হইলে নদীয়ানাগরী ও শ্রীমতী বিষুপ্রিয়াকে লইয়া নদীয়ানাগর শ্রীগৌর- 
চন্্রকে আস্বাদন করিতে হইবে । 

শ্রীগৌরাঙ্গ বিষুপ্রিয়া সঙ্গত হইয়াছেন পর হইতেই নদীপানাগররূপে 
প্রকাশিত হইয়া নাগরীকুলকে আকর্ষণ করিলেন। নাগরীবুন্দ কেন, 
সর্ধজীবের মধ্যেই তিনি প্রেমের ভাব জাগ্রত করিয়া দিলেন। এই সময় 
প্রীগৌরাঙ্গ নদীয়াকিশোর এবং শ্রীবিষুপ্রিকা নদীরাকিশোরী। নাগরীগণ 
এই ঘূগলকিশোরকেই তজন করিয়াছিলেন। নাগরীগণ কেন, সকলেই 
এই যুগলকিশোন্বের তজন করিয়াছেন। তবে কেহ দাস্তভাবে, কেহ ধাৎসল্য- 
ভাবে, কেছ সথ্যভাবে, কেহ মধুরভাবে। এই ধুগলকিশোরই সকলের 
একমাত্র ভজনীয়। দাস্যভাবই সর্বাপেক্ষা সহজ ও প্রথম স্তর; এইভাবে 
সফলেই অনায়াসে ভজন করিতে পারে । -ভুনগৌরাঙ্গ প্রভু, এবং শ্রীবিধু- 
প্রিয়া প্রতুপত্থবী। আমর! তাহাদের দাঈদানী। এইভাবে প্রতিগৃহে 
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কীশ্রীগৌরবিষুপ্রিয়। সেবিত হইলে কর্মের লাঘব হয়, পাপপুণ্যের অতীত 
হওয়! যায়, গৃহখানি শান্তিময় হয়। তাহারাই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, 
তাহাদেরই নিদেশক্রমে আমর! যাবতীয় কর্ম করিতেছি, আমরা তাহাদের 
আক্তাবহ ভূতামাত্র । সুতরাং ভালমন্দ, লাভলোকসান সবই তাহাদের। 
এ অবস্থায় জীব সংসারের জালাযন্ত্ণী হইতে অনাষাসে অবাহতি পায়। 
যে মুক্তির জন্য মানু কত যুগধযুগান্থর ধরিয়া যোগতপন্তা করিয়াছে, কত 
কঠোর সানা করিয়াছে, এখনও কত লোক কত কৃচ্ছ সাধন করিতেছে, 
কত লোক বা পথ না পাইয়া এদিকে সেদিকে ঘুরিয়া বেডাইতেছে এবং 
কোন পথই অবলম্বন করিতেছে না, সেই মুক্তি এতাদুশ দাশ্তভক্তির নিকট 
অতি সহজ । মুক্তি অর্থ শ্রীভগবানের সঙ্গে মিলিয়া যাওয়া নহে; উহার 
অর্থ ভব্যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া ; এই পর্রত্রাণের পর শ্রভগবৎসঙ্গ- 
জনিত একটী অপার আনন্দ হয়, তাহ। অব্যক্ত, শুধু নিজবোধগম্া । এই 
সংসারে গাকিয়াই মুক্ত ভ ওয়া যায়, তখন তাহাকে জীখনুক্ত বলা ভয়, এবং 
এই সংসারে থাকিয়া এই জীবনুক্ত অবস্থার শ্রীভগবৎসঙজগজনিত পরমানন্দ- 
স্থথ আশ্বাদন করা যায়। এই আনন্দ উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইতে থাকে। 
তখন আর তাহার দৈহিক নন্ধন থাকে না, কাজেই সে জনামৃত্যুর অতীত 
তইয়! যায় । সে শুদ্ধ চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করে। যে ভাবেই থাকুক 
ন) কেন, সে সচ্চিদানন্ময় রাজো বিচরণ করে। 

এই দাশ্য ভাবের একটী অলৌকিক দৃষ্টান্ত দিতেছি । মনে করুন, 
আপনি যদি কাহারও অধীনে কোন কর্ধে নিযুক্ত থাকেন? তবে আপনার 
কর্তব্য কর্মও অবশ্ত নিরূপিত থাকিবে। আপনি তথন স্বীয় দৈনন্দিন 
কর্ম করিয়া কর্তাকে বুঝাইয়া দিলেই আপনি অবসর পাইলেন। কর্তা যে 
ভাবে বলিতেছেন, মাপনি সেই ভারেই কার্য্য করিতেছেন ; গ্ুতরাং 
ইহার ভালমন্দ লাভ লোকসান তাহার, আপনি কর্ম বুঝাইয়াই থালাস। 
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অবস্থা এই কর্মের জন্ভ আপনি কিছু নির্ধারিত পুরস্কার প্রাপ্ত হন ৯ 
আপনার কর্তা বদি সঙ্জন হন, তবে আপনাকে শুধু পুরস্কার দিয়াই ক্ষান্ত 
হইবেন না, আপনার কর্মপটুতার জন্য আপনাকে কত ভাল বাঁসিবেন 
এবং সময় সমর কৃতজ্ঞতাও জানাইবেন, আর যদি আপনি অপটু হন, 
তবে তিনি আপনাকে মন্দ না বলিয়া ক্রমে কন শিখাই়া লঈবেন। দাস, 
অপেক্ষা গ্রভূর দায়িত্ব বেশী, চিন্তাও বেশী; দাস প্রভুর উপর ভার দিয়া 
নিশ্চিন্ত ; স্তরাং সে প্রভু অপেক্ষা অধিক স্থী। পুত্রের পিতামাতার 
প্রতি যে ভক্কি, তাভাও এই দাশ্তভক্কির অন্তর্গত । ছেলে মায়ের কোলে 
নিশ্চিন্ত । শ্রীভগবান ও জীবের মধ্যে এই সম্বন্ধ ধরিলে ইহা আরও মধুর 
ও উজ্জ্বল হইবে । কারণ লৌকিক সম্বন্ধ নিত্য ও বিশুদ্ধ নতে। মানুষ 
ভ্রম প্রমাদ ও ক্রোধাদি রিপু-বিবঙ্জিত নভে । আমরা শ্রীভগবানের নিতা 
দাস; এই দাস্তভাব অন্সীকার করিয়া আমাদের কার্য্য করিতে হুইবে। 
লৌকিক প্রন দ্রাসের কম্ম নিরূপি করিয়া বলিয়া দেন; ফিস্তু যিনি 
প্রভুর গ্রভু মহাপ্রভু, যিনি অনন্ত ব্রঙ্গাণ্তের অধিপতি, তীঙ্ার জগদ্বাসী 
সকলকে পরিচালন করিতে হইবে; তিনি বাহিরে কোন কথা বলিয়া 
কাহারও কোন কর্তবাকশ্খ নিদ্ধীরত করেন না। তিনি অন্থ্যামী পুরুষ, 
ইহা সকলেরই অন্তরে মন্তরে জাগাইয়া দেন। প্রতি মুহূর্তেই তিনি 
অন্তরালে থাকিয়া জীবগণকে পরিচালনা করিতেছেন; সুতরাং কখন 
কি করিতে হইবে এজন্য ভাবতে হইবে না বা তাহার আদেশের জন্য 
অপেক্ষা করিতে ভূইবে না । তাহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে হইল। 
লৌকিক প্রভূ সঙ্জন হইলেও সম্পূর্ণ দোষ-বিহীন নহেন। কিন্তু আমাদের 
পরম প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ স্থন্দর অনৌষদশী | জীবের স্বভাব তিনিই 
দিয়াছেন, মায়! তিনিই দিয়াছেন। কাহার কি শক্তি, কে কোন্‌ 
স্তরে আছে এবং কোন কাধ্য করিতে সমর্থ, তাহ! তিনি জানেন। 
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জীৰ তাহা জানে না। সুতরাং জীবের আর ভাবিবার কি আছে? 
তিনিইত বুঝিরা তাহার জীব চালাইকা নিবেন। লৌকিক দাসত্তে 
অধীনত বোধ আছে ও তাহাতে দুঃখ ও অপমান বোধ আছে। 
কিন্তু শ্রীভগবানের দ্রাসাভাবে আত্মগৌরব বোধ হয়। ভগবানের দাস 
বলিয়। পরিচয় দেওয়া আত্মন্লীঘার বিনয় এবং ইহাতে নির্মল নিরবচ্ছিন্ন 
সুখ হর । না চাহিতেই এই দাসত্বের পুরস্কার পাওয় যায়। তিনিই 
বুদ্ধি ও শক্তি দিয়া কার্যা করাইয়া লয়েন); দৌষও তিনিই গ্রহণ করেন 
'না, সুখ স্বচ্ছন্দতানদূপ পুরস্কার ত দিয়াই থাকেন; ইহার অতিরিক্ত তিনি 
অধাচিতভাবে আরো! একটা পুরস্কার দ্রিরা থাকেন, সে পুরস্কার সব্বোচ্চ, 
সেটা পাইলে জীবের আর অভীপ্লিত কিছু থাকে না। সেটী প্রেম ও 
আনন্দ__“শ্ীভগবান আমাকে বড় ভাল বাসেন”, প্রতি কাধ্যে ইহার 
উপলন্ধি ও তজ্জনিত আনন্দোপভোগ । তখন বিশ্বসংসার সুখমর-_পরমা- 
নন্দমর হইয়া যায়। 

জীব শ্রীভগবানের নিত্যদাস। জীবের স্মৃতি না থাকাতেই মে আনন্দ 
পায় না, মায়। তাহার উপর কর্তৃত্ব করে। এই দাশ্তভাব জাগ্রত রাখার 
জন্ঠ প্রতাহ উপাসনা কর প্রয়োজন । উপাসনা অথ নিকটে, বসা, 
অর্থাৎ, শ্রীভগবানের সান্সিপ্য উপলব্ধি করা। শ্রীভগবান্কে দূর হইতে 
ডাকিয়া আনিতে হইবে না। তিনি নিকট হইতেও অতি নিকট, ইহা 
উপলব্ধি করিতে পারিলেই আনন্দ হয়। এইজন্যই শ্রীমুত্তির প্রয়োজন । 
জীবগণকে আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত অনন্তরূপের উৎস শ্রীভগবান্‌ যে 
মুক্তিতে ধরাধামে অবতীর্ণ হন, সেই মুস্তি চিত্রপটে অঙ্কিত করিয়া, কিংবা, 
সত্বিকা বা দার প্রভৃতি কোন দ্রবাদ্বারা মুণ্তি প্রস্থত করিয়া তাহা সম্মুখে 
রাখিতে হয়; ইহার মধ্য দিয়া শীভগবানের রূপ ও লীলামাধুরী হৃদয়ে 
শ্কৃষ্িপ্রাপ্ত হয় এবং ইহার অন্ুধ্যানেই প্রেমের প্রত্বণ খুলিয়া বাক্স । 
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ধাহারা মুস্তি পূজার বিরোধী, তাহাদের নিকট বক্তব্য এই, আপনারা কি 
আপনাদের প্রিয়জনের ফটো রাখেন না? তাহাতে কি প্রিয়ব্যক্তির 
গুণাবলীর কথ। হৃদয়ে জাগেনা ও তাহাতে গ্রীতি ব্ধিত ও হৃদয় বিশুদ্ধ 
হয় না? পরম প্রেমমৃষ্তি শ্রীগৌরাঙ্গের মত প্রিয়বস্ত আর কি হইতে 
পারে? জন-পুজন আর কিছুই নহে--ধাহার পুজা করা হয়, তাহার, 
ভাবের খঅন্ুধান করা এবং €সইভাবে নিজের ভাবকে গঠিত করা। 
জগতে যে অনস্ত প্রেমের ভাব রহিয়াছে, শ্রীগৌরাল্সমুত্তি সেই ভাবসমূহের 
সমষ্টি । ন্তরাং শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকট লীলাকালীন ভক্তগণ স্বচক্ষে দেখিয়া 
তাহার যেরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ মুষ্টি প্রস্তুত করিয়া, 
কিংবা মধুনাতন ভক্তগণ সেই পন্থা অবলম্বনে অথবা তীাভাদের হৃদয়ে 
শ্রীগৌরাঙ্গ যে ভাবে স্ুত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছেন সেই ভাবে মুক্তি গ্রস্ত করিয়া 
যেরূপ ভঙ্তন করিতেছেন, সেইক্প মৃদ্তি করিয়া শ্রগৌরচন্দ্রকে সম্মুথে 
রাখিতে হইবে । কেহ কেহ বলিতে পারেন, শ্রীশ্রীগৌর-বিফুপ্রি়া চিদানন্দ 
ুন্তি, তাহাঈত হৃদয়ে জদয়ে ধ্যান কধিলে ভজন হয়; তাহাদের আবার 
মণ্ময়ী ব! দারুময়ী মুর্তি করার প্রয়োজনীয়তা কি? আমরা বলি, ইহ! 
সত্য বটে, কিন্তু মুস্তি করিয়া সম্মুখে রাখিলে মনন ও চিন্তন সহজ হয়, 
ভাব সহজে স্মৃন্তিপ্রাপ্ত হয়, সাভার লীলামাধুরী সহজেই হৃদয়ে 
জাগিয়া উঠে। প্রিয়ব্ক্তির ফটোখাঁনি সম্কুথে রাখিলে তাহার স্মৃতি 
যে সহজে জাগ্রত হয় এবং দর্শনমাত্রেই যে একটী নবভাধের সঞ্চার 
হয়, অন্যথা স্তাত। হয় না, উহা কে অস্বীকার করিবেন? শ্রীস্ীগৌর- 
বিধুঃপ্রিয়ার মুত্তি সম্বদ্ধেও এই কথা । আর এককথা মনে রাখিবেন, 
ঘিনি পর্বেশ্বর, সর্বশক্তিমান, তাহার পক্ষে সকলই সম্ভব। তিনি এতাদৃশ 
ৃত্তির মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইতে পারেন না, বা ভাব ফুটাইতে অসমর্থ, 
জিদের বশবৃত্ী হইয়া এই ধারণ। করিয়া বসিয়া থাকা বুদ্ধিমানের কার্য 
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নহে, তাহাতে শ্রীভগবানের সব্বশক্কিমন্তারও খর্বতা করা হয়। আর 
এক কথা, কেহ কেহ বলিতে পারেন, শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান্‌ বলিয়া পুজা 
করিতে যাই কেন? তিনি যে ভগবান, তাহার বিশ্বাস কি? ভাল 
কথা, আপন! অপেক্ষা শাস্ত্রজ্ঞ ও বহু বিচারশীল পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গকে 
ভগবান্‌ বলিয়া ভজন করিয়া গিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন । 
প্রকাশানন্দ সরম্বতী, ধিনি সন্যাসীর রাজ! ছিলেন, ষাহার মত পণ্ডিত 
তখন জগতে আর ছিল না, তিনি এবং ভাহার মত কত বড় বড় পণ্ডিত, 
কত মহাজন শ্রীগৌরাঙ্গকে কলির জীবের একমাত্র আরাধ্য খস্ত বলির 
গিয়াছেন। যদি তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করির! শ্রীগৌরাঙ্গভ্জন 
করিতে পারেন, ভাল, নতুবা আর একটী কথা বিচার করুন| 
শ্রীগৌরাঙ্গ জগতের গুরু । তাহাকে শ্রাভগবান্‌ বলিয়া খিশ্বীস 
করিতে না পারেন, তাহাতে ক্ষতি নাই । ভীাভার লীলা মনোষোগ 
সহকারে পাঠ করুন এবং তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করুন, দেখিবেন, 
তাহার প্রতি মুহঞ্ডের কাধা, প্রতি কথা কত উপদেশপ্রদ; তাহার 
জীবন মানবের পরিপৃণ আদশ। দেখিবেন, শক্রাগোর-বিষ্ণাগ্রয়া পরিপূর্ণ 
আদর্শ পতিপত্বী। ইহারা প্রেমের প্রেংজ্জল নুত্তি। জগতে এরূপ আর 
হয় নাই। একদেশদশিতা পরিশৃন্ত হইনা সমালোচকভাবেও আপনি 
বদি শ্রাগৌরাঙ্গের লীলা পুঙ্ান্থপুঙ্খ বিচার করির। দেখেন, তবে দেখিতে 
পাইবেন, তিনি জগদ্গুরু ; বিশ্বপ্লাবনী ভক্তি ও প্রাতি তাহ! হইতেই 
আসিয়াছে । তর্ক করিয়া কাহাকেও বুঝাইতে পারি, এ আশা আমাদের 
নাই) তক করিতে আমাদের বাসনাও নাই । আমর প্রাণে প্রাণে যাহ। 
বুঝিয়াছি, যাহা উপলব্ধি করিয়াছি, তাহাই বলিতেছি। আমরাও কোন 
সময় মায়াবাদী ছিলাম, ষীপ্ডধ্বীষ্টের উদার প্রাণ দেখিয়া আমরাও মুগ্ধ 
হইয়াছিলাম, মহম্মদের ধন্ধ প্রাণত৷ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম | আমরাও 
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কোন সময় মূর্তির বিরোধী ছিলাম, কিন্ত শ্রীভগবানের কৃপায় গৌরলীলার 
বখন আস্বাদন পাইলাম, তখন দেখিলাম, ইহার মধ্যে সকল ধর্ম্মেরই রস 
রহিয়াছে; অধিকন্ক ইহার মধ্যে আর একটী বন আছে,-যাহ| অন্ত 
কোথাও নাই । সরল ভাবে শ্রাভগবানের নিকট সত বস্ত জানিতে চাহিলে 
তিনি নিশ্চয়ই প্রেমরদপরিপূর্ণ তাহার সর্ধোত্বম গৌরলীল! হৃদয়ে প্রকাশ 
করিবেন। যাহ? হউক, শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর যখন বিশ্বগুরু, তখন তাহাকে 
আদর্শ করিয়! চলা, কাহার মহাভাবমরী মুষ্ি সন্মুথে রাখিয়া, তাভার 
ধ্যান এবং তাহার লীলারসে প্রাণথানি অভিসিঞ্চিত করা সকল জীবেরই 
কর্তব্য | 

এখন আর একটী কথা | শ্রীভগবান কোন ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্র- 
দার-বিশেষের নিজস্ব নহেন। তিনি সকলেরই নিক্জন। সকলের পক্ষে 
যেভজন সহজ, তাহাই তিনি প্রকাশ করিবেন । যোগ প্রাণায়ামাদি 
সকলের পঙ্সে' সাধ্যা়ান্ত নহে । তিনি তাই, প্রভু, সথা, পুন্র, কান্ত, এই 
সংলারের ভাবচতুষ্টর লইয়া অবতীর্ণ হইলেন। সংসারে মারাবদ্ধ জীবের 
সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়া মানুষ স্থথ পায় না, তাই তিনি জীবকে প্রকৃত স্থখ 
প্রদান করিবার নিমিত্ত জীবের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাইতে আমিলেন। তিনি 
আসিয়া খলিলেন, তোমার দান্তভাব ভাল লাগে, আমাকেই প্রভূ কর; 
বন্ধৃভাব ভাল লাগে, আমিই তোমাদের বন্ধু; ইত্যাদি। তিনি জানাইলেন 
যে, এই সম্বন্ধ নিতা ও পরম স্তখপ্রদ, ইহাতে মারার লেশমান্র নাই। 
আবার তিনি আক্মরাদি করিয়া দেখাইলেন যে, যিনিই যেভাবে তাহাকে 
দর্শন করুন না কেন, তিনি সেই ভাবেই তাহাকে শয্যা, আসন, ভোজ- 
নাদি সামগ্রী দিয়া তাহার সেবা করিতে পারেন | ইহাতে কোন মন্ত্রতন্ত্ 
বা! বিধির অপেক্ষা করে না। তিনি শুধু প্রাণ-খানি চান। ফিনি 
পরিপূর্ণ, তাহার ভজন অতি সহজ, তাহার ত কোন জিনিষের অভাব 
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নাই, যে তাহা শা দিলে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন ন।! জীবের সেবা করিয়! 
কাহারও সুখ হইতে পারে না, তাহার সর্বদাই অভাব। কোন জিনিষ 
দিয়াই তাভার তৃপ্তি জম্মান যায় না। মে মারো চায়, আরো! চায় 
শ্রীভগরান্কে প্রাণ খুলিয়া যাহ! দেওয়া যায়, তাহীতেই তিনি সন্তষ্ট। 
ভাই, আমরা ঘে সকল দ্রবা আহার করি, যাহা যাভা আমাদের প্রিয়, 
তাহা যেমন আমাদের কোন প্রিয়বাক্তিকে দিলে আমাদের সুথ 
হয়, শ্রীতগবান্কে ভাহ। দিলে তদপেক্ষা কোটী-গুণে সুখ হয়, কারণ 
তাহা অপেক্ষা আর কেহ (প্রয় ভইতে পারে না। অতএব শ্রীমুদ্তি 
যে গুভে গাকিবেন, সেই গৃহে শধ্যাসনাদি স্ব স্ব ভাবানুবূপ তাহাকে 
অর্পণ করিতে হইবে । আমরা যাহা ভোজন করিব, তাহা রন্ধনাদি 
করির। আমাদের ভোজনের পুন্বে সেই গৃভে নিয়া স্বীয় ভাবান্ুযায়ী 
তাহাকে দিতে হবে । পরে তাহার খাওয়া হইলে অবশেষ অর্থাৎ 
প্রসাদ আনিয়া নিজেদের গ্রহণ করিতে ভইবে। যিনি ভোগ-রাগ 
লাগাইতে অদমর্থ,ণ তিনি কেবল মাত্র ভাহার শ্রীচরণকমলে চন্ধন- 
লিপ্ত ভুলদী সমর্পণ করিয়া স্বীর অসমথতা ও দৈম্য জানাইবেন, 
ঈচ্াতেই আত্মার শোধন হইবে। ইভা শ্রাভগবানের আদেশ। তিনি 
এতই ভ্ুক্ত-বসল যে হাহার শ্রাচরণে কেবলমাত্র ভুলসী-জল অর্পণ 
করিলে তিনি ভক্তের নিকট বিক্লীত হন। কেহ কেহ বলিতে 
পারেন ধে, যিনি সখা, বাৎসলা ও কাম্তভাবে ভজন করিবেন, 
ভীভার ভগবচ্চরণে তুলসী দিবার '্ররোজন কি? আমরা বলি, 
ধাশার ভাব গাঢ় হইয়াছে, তিনি আগ কাহার৪ নিকট পরামর্শ 
লইঈরেন না। তাহার সম্বন্ধে কোন কথাও বলা হইতেছে না। 
কিন্তু সে ভাব ছুলভ। শচীমা, ঝিঞুপ্রিয়া সকলে হইতে পারেন 
না। অনেকের ভাব সামস্িক। তাহারা সময় সময় (প্রেমাস্বাদন 
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করেন বটে, কিন্তু যখন আবার জীবভাব প্রবল হইয়া উঠে, তখন 
দাস্যভাঁব দ্বারা প্রেমের ভাবকে দৃঢ় ও স্থায়ী করিতে হইবে। মেই 
জন্তই মহাজনগণ বলিয়া থাকেন যে, দ্রাস্তভাব সকল ভাবের ভি্তি | 
এই ভাবের ক্রমোৎকর্ষে অন্তাস্তঠ ভাবের স্ফুরণ হয় বটে, কিন্তু দাশ্তভাব, 
একবারে যায় না। ইহ্থা গেলে স্বেচ্ছচাঁরিতা ও অতিমান আসিয়া। 
পড়ে। অন্ভের কা কথা, প্রেমের মুস্তি গোপিকাগণও বলিয়াছিলেন যে» 
তাহারা শ্রকুষ্ণের বিন। মূলোর দাসী। 

এখন কথা এই, বাহার ভোগরাগ দিতে ইচ্ছা আছে, তিনি কি 
কি ভ্রব্য দ্বার এবং কি প্রকারে ভোগ দিবেন; তবে শুনুন, 
শ্রীভগবান্‌ শুদ্ধ সন্ত্ববস্ত, তাহাকে প্রাপ্ত হইতে হইলে আপনারও 
গন্ধ সত্ত্রভাবাপন্ন হইতে হইবে । তাহা হইলেই, যে সকল দ্রব্য এই 
ভাবস্কর্ূণের অনুকূল, তাহা গ্রহণ করিতে হুইবে। কাজেই নিরা- 
মিষ খাদ্য গ্রহণ করা এবং তাহা দ্বারাই শ্র্ীশ্রীগৌরবিষ্প্রিয়ার ভোগ 
দেওয়া কর্তব্য। আবার বাসী জিনিষ খাওয়া সত্ব-ভাববিরোধী 
এবং এমন কি পুষ্ধদিনের স্থাড়িতে রন্ধন করিয়া থাইতেও বড় একটা 
প্রবৃদ্তি হয় না। প্রত্যহ ধুইয়া পরিফার করিয়া লইলে আপনারই 
. যখন গ্রীতিকর হয়, তখন আপনার প্রিয় অভীষ্ট বস্তকেও সেইভাকে 
পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রূপে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া ভোগ দেওয়৷ বাঞ্চনীয় । 
শ্ীপ্রভু যখন প্রকট থাকিয়া লীলা করেন, তখন তিনি যে যে নব্য 
গ্রহণ করিয়াছেন, «তাহা আমরা তাহার লীলাগ্রস্থাদিতে দেখিতে পাই। 
সেই সকল গ্রন্থে বর্ণিত ডরব্যাদি দ্বারাই আমাদের ভোগ দেওয়া কষপ্ুবয। 
তার পর, ভোগের দ্রখ্যাদি প্রভুর মন্দিরে নিয্পা আমনের সম্মুগ্ে রাখি] 
তহুপরি তুলসী-মঞ্জরী বা তুললী পত্র স্থাপন করিতে হইঝে। তুলসী গ্রসুর 
পরম প্রিয় অর্থাৎ ইহা সত্বভাবসম্পন্প | ইহা] সেবন করিলে আপনার, 
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সন্তভাবের উদয় হইবে। কাজেই, অন্নব্ঞ্জনাদির উপর তুলসী স্বাপন 
করিয়া শরীপ্রভুকে দ্রব্যাদি ভক্তি সহকারে নিবেদন করিরা প্রণাম করিবেন। 
প্রভু ইহা গ্রহণ করিয়া প্রসাদ করিয়া দিখেন। আপনি শ্ীপ্রসাদ পাইয়া 
ধন্ট ভইয়া ঘাইবেন। 

আর দেখুন, আপনার প্রিয় কোন মার়িক জীবকে সেক৷ করিয়। তাভাব 
নিকট হইতে উপযুক্ত কোন একটা প্রতিদান পাওয়ার আশা অনেক 
সময় বিডম্বনা মাত্র হয়। অবশ্ত কাভারও দেবা করিয়! প্রতিদানের 'মাশ! 
কর। কামেরই অন্তর্গত। শুদ্ধ ভালবাসায় এতাদণ স্ার্থগন্ধ থাকিবে না। 
এই ভালবাসার, প্রিয়ব্যক্তিকে ঘে কোন দ্রবা দেওয়া যায়, তিনি উহা 
গ্রহণ করিলেই দাতার আনন্দ কিন্ গ্রহীত। তাহা ছাড়িবেন কেন? 
নিিনিও ভালবাসিয়া ভাল ভাল দ্রব্য আনি প্রতার্পণ করবেন। কিন্ত 
মাঁয়িক জীব আর কত দিতে পারে £ প্রেমিক ভক্তাও শ্রাভগবানের নিকট 
কিছু প্রার্থনা করেন না। তিনি স্তাহাকে অতি নিজ-জন-বোধে খাওয়ান, 
পরান। কিন্তু ভগবান তাহা ছাড়বেন কেন? (তান ভক্তের ভাবো- 
চিত ভাব গ্রহণ করিয়াই ভক্ত-দত্ত দ্রধাদি অঙ্গীকার করেন এবং অন্তরালে 
তাহার প্রশ্থ্্য শক্তি প্রকাশ করিয়া ভক্তকে তাহার শতগুণ দিয়া গাকেন। 
প্রথমতঃই ত দেখুন, তাহার ভোগের নিমিত্ত যে সকল দ্রবাদি দেওয়া 
হয়, তাহা তিনি অঙ্গীকার করিঘ। তাহাতে এক অপ্রাক্কত আস্বাদন করিয়। 
দেন। আপনি দিবেন তাহাকে সামান্ধ অন্ন ব্যাঞ্জন, এবং তিনি তখনই 
চাহাতে এক অপূর্ব অপ্রাকৃত আস্বাদন ও চিচ্ছক্তি প্রদান করিয়া উহা 
প্রতার্পন করিবেন, উচ্ভা গ্রহণ করিলে শাপনার প্রেমের সঞ্চার হইবে। 
আর ভাহীকে খাঁওয়াইয়া পরাইয়। আপনার ষে স্বাতাধিক সন্তোধ হইবে, 
তার ত আক কথাই নাই-।' আপনি খন প্রাণে প্রাণে বুবিবেন, মানস 
নয়নে এবং এমন কি, কখন কখন লৌকিক লোচনে" 'দেখিবেন যে, 
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আপনার প্রদত্ত দ্রব্য প্রভু গ্রহণ করিপাছেন, তখন ত আপনার আন- 
নের আর অবধি থাকিবে না। তিনি যে ভ্রবাদি গ্রহণ করেন, ইহার 
প্রমাণ তিনি রাখিয়া দেন এবং প্রাণে প্রাণেও বুঝাইয়া দেন। 
আপনার যদি ইঙাতে অন্ধ বা বিশ্বাস ন। হণ, তবে শ্রাভগবানের এতাদৃশ 
তজন ব্যাপাণকে কিন্তৃত |কমাকার বলিক্ধ। উপেক্ষা ন। করিরা, কিছু দিন 
এই ভাব অবলম্বন করি] পরীক্ষ। করির। দেখিতে পারেন, অথবা যে শক্তের 
উপর আপনার শ্রদ্ধ' হর, কিছুধিন তাহার সঙ্গ করিনা তাহার সেবা-প্রণালী 
সন্দশন ও খানে প্রপাদ গ্রহণ করির। দেখিঃবন। আপনার উহাতে 
লোভ ভইবে। সঙ্গ হইতেই ভাবের স্কুরণ ৪ বৃদ্ধি হয়। যাভাছের 
শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির ছন্ঠ আকাজ্া হইয়াছে, ঠাহাদের জন্যই এই লকল কথা 
লা হুইল । অন্ত পাঁচটা দেখিতেছেন, আনুষ্ঠানিক ধন্ম ৭হুদিল হইাতেই 
দেখিয়া আসিতেছেন, এই প্রীতির ধন্মও একবার বিচার করিয়া দেখুন, 
পরীক্ষ! করুন, করদিন জীবনে অন্ুসএণ ককুন। যদি প্রাণে শান্তি পান, 
হদয়ের আরাম হয়, ভবে গ্রহণ করিবেন, নতুবা ছাড়িরা দিবেন । ধাহাদের 
আকাজ্ষ। ন। হইয়াছে, সংসারে কম্মশ্রোতে যাহারা বিষুগ্ধ হইতেছেন, 
তাহারাও একবার এই সহজ গ্লধাময় পন্থাটী অধলম্বন করিয়৷ দেখুন, 
পদোথবেন, ভনেগ প্রারস্তেই শান্তি! ছুপিনপ্তির হইরা অন্গুলরণ করলে ত 
মার কথাই নাই ! দেখিবেন, মাপনার কন্ম-বন্ধন ছুটিয়া যাইবে, প্রাক 
ক্ষোভে মাপনার জর্গ উন্বোনএ হহবে ন 7 বিশুদ্গ প্রেধ-প্রশ্নব। উখালর! 
উদ্ভঠিবে, বিশ্ব স্ুগময়গ্দেখিবেন | | 
এই ভজনে আপনি আর 'একটী সুখময় ব্যাপার দেখিতে পাইবেন । 
আপনারা জানেন, এই সংসারটা মায়ার খেপা,' অখচ এই সংদারের শ্রাবদ্ধে 
সাঞ়নের জন্য জীবের কত পরিশষ় স্বীকার করিতে ভয়, কত রেশ ভোগ 
কৰিতে হয় *আপনাধা। উহ্বাও ভ্রানেন ঘে, সায়া চিদানন্দ রাজ্োরই 


১১৬ ্‌ শ্ী্রীবিষ্ুপ্তিয়া | 


ছায়া মাত্র। আলোর প্রকাশে ছাক্স! স্বভাবতঃই সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। 
ছাঁয়াকে সাঙ্গ রাখার জন্য কাহারো কোন চেষ্টা করিতে হয় না, কাহাকেও 
কোন প্রার্থনা করিতে হয় না। সেইরূপ আপনি যদি শ্ীগৌর-ভজনে 
ব্যাপত থাকেন, তবে দেখিবেন মায়িক সংসারের কার্য সুশৃঙ্খলরূপে 
আপনা হইতেই সুসম্পন্ হইয়া যাইবে । আপনি দেখিয়া বিস্মিত হইবেন 
ঘে, যে মায়ার সংসারে উন্নতি সাধনের নিমিত্ত আপনাকে কত ক্লেশ 
স্বীকার করিতে হয়, সেই মারার সংসার নিজেই আপনার স্থ-সাধনের 
নিষিত্ত ছায়ার মত সর্বদাই আপনার অন্থুগত হইয়া থাকিবে; 
শ্রীগৌরাঙ্নের নিকট এজন্য কোন প্রার্থনা করিতে হবে না, মাপনার ও 
ধারের চিন্তার উদ্বিগ্ন হঈতে হইবে না; আপনি এহিক ও পারমা্থিক 
উভয় স্খষ্ট যুগপৎ প্রাপ্ত হইবেন, এ অবশেষে এ্রহিক সুখ পারমার্থিক 
স্থে পর্যবসিত হইয়। যাইবে--:ঘ এহিক সুখ পারমার্থিক সুখের প্রতিকূল, 
তাতা অনুকূল হইয়) যাইবে | 
( ১১) 
শীগোরচন্ত্র বিদ্যারদে বিভোর । পূর্বে বল। হষ্টয়াছে, তিনি প্রায় 
সব্বদা্ট শিষ্য লষঈয়া অধ্যাপনায় বাস্ত থাকেন, গাহস্কারস আস্বাদন 
করিবার সময় পান না । তিনি যে অর্থোপাজ্জনের জন্য অধ্যাপনা কার্যে 
বিব্রত রহিয়াছেন, ভাতা নহে; কারণ, অর্থ তাভার করতল-গত । 
তাহার চাল-চলন ঝড় মানুষের মত ছিল ন! বটে, ঘরে অর্থও সঞ্চিত থাফিত 
না, কিন্ত অর্থের অভাবও ছিল না। ঠ্ঠাহার দৈনিক বায়ও প্রচুর 
পরিষাণে ছিল। তাহার গৃহখানি প্রীসা তুল্য জাকজমকশালী ছিল না 
বটে, কিন্তু শ্রীগৌরচন্দ্রের কি অভূতপূর্ব আকর্ষণে এবং শ্ীশচীমাতার 
অপার্থিব গ্রেছে, সেই দীন ভবনে যাইয়াই অনেকে প্রাণের জাল! জুড়াইত, 
অস্ত কোথাও কে আশ্রয় না পাইলে তীহার বাড়ীতে ঘাইয়া সকলেই 


শরীঞ্রাবিষুপ্রিন | ১১৭ 


আশ্রয় পাইত। শুধু আশ্রয় নহে, নানাবিধ উপচারে তোজন করিত 
এবং তদুপরি 'এক অপার্থিব আনন্দ পাইয়! ধন্ত হইয়। যাই | অতিথি 
অভ্যাগতের বিরাম নাই। সন্যাসী, ভিক্ষুক, গৃহী, ধনী, দরিদ্র, উচ্চশ্রেণী, 
নিষ্নশ্রেণী, সকলেহ সেখানে সমভাবে আদৃত হইতেন | তথন নদীয়া! নগরের 
বশ্বর্যের অবধি ছিল না । জ্ঞানের গৌরব ইহার প্রধান প্রশর্যা ছিল। 
প্রেমের এশ্বর্য তখনও বিস্তৃত হয় নাই । নবদ্বীপের নাম শুনিয়। জ্ঞানার্জনের 
নিমিত্ত বিভিন্ন দিগদেশ হটে পাঠার্থিগণ এখানে আসিতেন ; ,মনেকেউ 
বানা করিয়া থাকতেন; কেহ কহ বা সমুদ্ধিসম্পন্ন কোন মভাশয় 
ব্যক্তির আশয়ে থাকিয়া পাঠাভ্যাস কর্ধিতেন 1 বিনি অন্ত কোথাও আশ্র 
না পাইতেন, তিনি অনন্তোপায় হয়! শ্গৌরচন্দ্রের শরণাপন্ন হুইতেন, 
এবং শ্রাগোরাঙ্গও তাহাকে আশ্রয় দানে রুতার্থ করিতেন । ইহা ছাড়া, 
শ্লীগৌরাজ যে জগতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, নবদ্বীপের একমাত্র গৌরব এবং 
নবদ্বীপের গৌরব বলয়। সমগ্র বঙ্গদেশের গৌরব, তাহা সব্ধত্র প্রচারিত 
হইয়াছে । ইহার ভূবনমোহন অঙ্গকান্তির কথাও সকলে শুনিয়াছেন । 
তখন ও তিনি ভগবান রূপে প্রকাশিত না হইণেও তিনি যে অপীমক্ষমতী- 
সম্পন্ন একজন মহাপুরুম, মকল মানব তইতেই যে তিনি শ্রেষ্ঠ) একথা 
অনেকেই বুঝির়াছেন | স্বীয় গব্ব বশতঃ “ক কেহ বাহিরে ইহ! প্রকাশ 
না করুন, কিন্তু প্রাণে প্রাণে একগা সকলেই উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্তু 
পূর্ববঙ্গে, তিনি ঘে ভনখান্‌ বা তাহার অতি নিজ-জন, ইহা সব্বত্র গরচা'রিত 
হষযাছে। কাজেই তাহাকে দশন করিবার নিমিত্ত বিভিন্ন দিগদেশ 
হইতে বনহধলোক আপি নদীয়ানগরে উপস্থিত হইতেন | ইহাদের মধ্যে 
অনেকেই শ্রীগৌরাঙ্গের বাড়ী আপিয়া থাকিতেন। জনপ্রবাহের আর. 
বিরাম ছিল না। নিমাইয়ের সংসারে পরিবারের মধ্যে তিনি, বিষুণপ্রিয়া, 
শচীমাত। এবং ঈশান নামক একজন ভৃত্য, এই চারিজন মাজ। আর 
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্রীমভার পিত্রাপয় হইতে যে দান দামী আসিয়াছেন, তীাহারাও পরিবার- 
ভুক্ত হইগ়াছেন। সংসারে এই কজন মাত্র লোক বটে, কিন্তু তাহা 
ছাড়াও প্রতাহই বহুলোকের আহারের আয়োজন হইত । আ্রীনিমাইটাদের 
এই সকলেরহ অন্নের সংস্থান করিতে হইত । কোথা হহতে যে অর্থাগন 
হইত, কেহ বলিতে পারিত না। লক্ষ্মী ও বিষ্ণুপ্রিনাকে গৃহে আনিবার 
পৃবেব কোন কোন দিন হয় ত শটীমাভাকে নিমাইয়ের কাছে অভা৭ 
জানাইহে হইত, নিমাইও অভাখ পুরণের জগ্ত দব্যাদি সংগ্রহ করিতেন । 
তিনি যে, কোন দিন কাহারও নিকট কিছু চাহি! আনিতেন, তাহা 
নহে, নদীয়ানগরে এমন কথা কেঠ বলিতে পারিবে না। নদ্ীরায় 
এশবর্যের অভাব ছিলন। | বহু ধনবান্‌ ব্যক্তি সেখানে বাম করিতেন । 
প্তিতেবও শুখন প্রশুত লম্মান। কোনও ধনী বাক্কির বাড়ীতে কোন 
পণ্ডিত দ্বারস্থ তালে তিনি আপনাকে ধন্ত মনে করিতেন এবং 
তাহাকে লাধানুন্প ও পগুতের মর্যাদানুষায়ী অর্থ দিয়া নিজেই কতা 
বোধ করিতেন । কোন পঞ্তিতের বড় একটা প্রার্থনা করিতে হইত না। 
পনশালী বাক্কিগণ পঞ্িতদিগকে খাষিক বুন্তি প্রদান করিয়া তাহ।- 
দিগণ্ক পোমণ করিতেন, কিস্ক গৌরচন্দ্র কাহারও দ্বারস্থ হইতেন না ! 
বৃন্তি9 গ্রহণ করিতেন না, একথা সমস্ত নদীয়ানগরে বিদিত ছিল, 
তথাপি তিনি ঘেন কোথ! হইতে গৃহের সমস্থ অভাব পূরণ করিতেন । 
লক্ষ্ীদেখী আসার পর, এবং তাহার অন্তর্ধান ভইলে দেবী বিষুপ্রিয় 
'আসরা গৃহথানি অপক্কৃত করিলে পর ত আর কথাই দাই, গৃহে কোন 
আভাবই ভ্রিল না । শচামাতার আর তখন কোন অভাবের কথ। নিমাইকে , 
বিবার অবসর হইত না। শ্রীমতীর পিতা পণ্ডিত সনাতন মিশ্র অতিশয় 
সমুদ্ধিশালী ছিলেন বটে, এর বিবাহের সমর তিনি যৌতুকও অনেক 
দিয়াছিলেন, এমন কি, মধ্যে মধ্যে ভিনি বহু দ্রব্য সামগ্রী ও পাঠাইতেন। 
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কিন্তু, নিমাইয়ের বাড়ীতে যেরূপ প্রত্যহই উৎসব, প্রত্যহই অন্নসত্র, 
তাহাতে সে অর্থে সন্কুলান হওয়ার কথ! নহে। মানববুদ্ধির অগোচর 
কি এক লুকায়িত এশবর্ট আলিয়া নিমাইয়ের ভাগার সর্বদা পরিপুর্ণ 
রাখিত। কিস্ক তথাপি নিমাইয়ের চালচলন বড় মানুষের মত ছিল ন। 
এভাদুশ স্বচ্ছলতা :ও এশ্বর্য দেখিয়াই শচী মা তাভার সমবরস্কা গ্রতিবেশী- 
গণের নিকট বলিতেন ফে, তাহার বধুমাত! গৃহে আসা অবধি আর 
তাহার কোন অভাব নাই ; তাহার বধুমাতার দেহে লক্ষ্মী সর্বদা বিরাজ 
করেন। র 
এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখি । শটী মা কখনও মনে করিতেন 
না মে, তাহার বধূমাত। দেবা বিুপ্রিয়াই স্বয়ং লক্ষমী। তিনি ভাবিতেন 
যে, লক্ষ্মাদেবী জীবিষুপ্রিয়ার দেহে বিরাজ করেন, অথবা লক্ষ্মীদেবী 
শ্ীবিষুপ্রিরার অনুগতা ইয়া গৃহথানিকে শ্রীসম্পন্ন করিয়াছেন । একট 
কথাটা বিচার কাঁরয়া দেখুন, দেখিবেন ইহার মধ্যে গুঢ় তত্ব, অথচ সহজ 
মধুর ভাব রহিরাছে | লক্ষ্মী অনন্ত পরশ্বর্যের অপীশ্বরী। যেখানে তাহার 
প্রভাব পরিপুণ মাত্রায় বিরাজিত, সেখানে গুধু পশ্বর্য্যের খেলা, সেখানে 
প্রেমের মধুরতা নাই । খ্রশ্বর্যো মৌহ আছে, মাদকতা আছে, মধুরত। 
নাই ; কিন্তু প্রেমে মধুরতাঁ আছে, এবং উশ্বধ্য ইহার অনুগামী থাকিয়া 
হার পোষণ করে, অথচ সে শ্বর্যে বিকার নাই, বরং ইহা প্রেমের 
অঙ্গসৌষ্টথ করে । ভাষায় ইহা! বুঝান যাইবে না। যিনি প্রেমরসের 
আস্বাদন করি্স্াছেন, তিনিই ইভার যাঁথার্থা উপলব্ধি করিয়াছেন। 
ধরুন, আপনি শ্রীভগবান্কে অতি নিজজন বোধে ভালবাসেন, কিন্তু 
'আপনি অত্িশর কাঙ্গাল। তথাপি শ্রীভগবান্কে আপনার একটা 
জিনিষ খাওয়াইতে ইচ্ছা হইতেছে, কিম্বা শখ্যা, আসন বা বসনের 
কোন একটী বু মূলা দ্রবা আপনার তাহাকে দিতে ইচ্ছা হইতেছে। 
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নিজের সুখ-বাঞ্ছা নাই, অথবা লৌকিক সন্বন্ধে সম্বন্ধ কোন আত্মীয় 
স্বজনকে দিতে ইচ্ছা! হইতেছে না, কিম্বা শ্রীতগবানকে একটী জিনিষ দিয়া 
তাহার প্রতিদান শ্ারূপ কিছু পাওয়া যাইবে, এ হুর্ধবাসনাও নাই | 
ষোঁট করা, কাম-গন্ধ একবারেই নাই । শুদ্ধ শ্রীতিবশতঃ শ্রীভগবান্কে 
কোন জিনিষ অপণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে ; অথচ দেখিতেছেন, সে 
জিনিষ আপনার অধিগম্য নহে । তখন, কাঙ্গাল আপনি, প্রেমের 
প্রবলতায় আপনার আকুলপ্রাণ ক্রন্দন ছাড়া আর উপায় নাই | দেখিবেন, 
সেই জিনিষ কি এক অপ্রাকৃতভাবে আদিয়া আপনার হস্তগত হইতেছে । 
তখন আপনি সেই জিনিষটা আপনার অভীষ্ট বস্তাকে প্রদান করিয়া 
চব্রিতার্থ হইবেন । গাছে ফুল নাই, দেখিবেন আপনার শুদ্ধ প্রীতিময়ী 
বাঁসনার ফলে গাছে ফুল ফুটিয়াছে ; নিকটে জল নাই, কোথা হঈতে জল 
আসিবে; ঘরে খাবংর নাই, ভাগ্ার পরিপুর্ণ হইয়া যাইবে। এইরূপ 
জ্ীভগবানের প্রেম-সেবায় ইশ্ব্যকে প্রেমের চিরান্ুকুল দেখিতে পাইবেন ) 
কিন্তু রশ্বর্যা এখানে স্বীয় প্রভাব বিজ্তার করিয়! প্রেমকে খর্ধ করিতে 
পারিবে না। ভগবদবিষয়ক বাসন! হৃদয়ে জাগ্রত হওয়া মাত্র ইহা কে 
ষেন অন্তরালে পাকিয়া পূর্ণ করিয়। দেন! শ্রীভগবান্ঠ 'এই উশবর্যা গোপনে 
বিস্তার করিম! ষ্টাহার প্রেমসেধার সহায়তা! করিয়া উত্তরোত্তর আনন 
বৃদ্ধি করিয়া দেন। আবার দেখুন, যেখানে অশ্বর্মোর জন্য এরীশ্বধ্যের 
অনুসন্ধান করা হয়, সেখানে শ্রশ্বর্মা সংগ্রহ করা ও রক্ষণ করা কত ক্লেশ- 
কর। সেখানে প্রেম ত দূরের কথা, আনন্দের লেশমান্জী নাই,--কেবল 
জালা । শ্রীবন্দাবনধাষে নিতাই যে এক মাধুর্দোর খেলা হইয়াছে, তাহ 
আনেকেই জানেন, ব্রজগোপগোগীগণ কংস ভয়ে সর্ধদাই ভীত থাকিতেন। 
কংস-প্রেরিত অন্ুরগণ অনায়াসেই নিহত হইত | ইহা যে্রীকষ। কোন 
বীরসূর্তি ধারণ করিয়া করিতেন, তাহা নহে । যশোদানন্দন, নলের চুলাল 
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বনমালী শ্রীকষ্জ, যে প্রেমের মূর্তি, সেই প্রেমের মূর্তি থাকিতেন। 
শীক্চ বদি সেখানে অন্ত মুন্তি ধরিতেন, তবে গোপগোপীদের প্রেমের 
খর্কতা ভইরা যাইত, তাহাদের হৃদয়ে বড় বাথা লাগিত। তাই, এশ্বর্ 
সেখানে লুক্কায়িত থাকিয়া কার্য করিত। আবার দেখুন, গোপগোপিকার! 
সাধারণ গৃহস্ক ছিলেন, কিন্তু ত্তাহারা তাহাদের প্রেমের ঠাকুরকে কিছু 
খাশুয়াউতে পরাইতে ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই তাহা মিলিয়। যাইত । 
রাসলীলার বর্ণনা ধীহারা অধায়ন করিয়াছেন, তাহারা জানেন, রাসম্থলীতে 
শ্রীকুষ্চের কি অপার প্রশ্বর্যের লীলা! বিস্তার করা হৃইফাছিল। কিন্তু 
গোপগোপীদের প্রেম-প্রবণ জদয় বন্দাবনের কোন শশ্বর্য দ্বারাই বিক্ষুন্ধ 
হত না। এ্শবর্য প্রেমের অনুগত, থাকফিয়। ইহার সহায়তা সাধনে 
তৎপর থাকিত। এই বুন্দাবনের প্রেমরসই নবদ্বীপধামে আরো সহজ ও 
উজ্জ্লতর করিয়া প্রকাশ করা হইল। শচীম! নিমাইকে ভালবাসেন ; 
শুধু নিমাইকে কেন, নিমাইএর সঙ্গী, তাহার শিষা, দেশদেশান্তর হইতে 
যে সকল বাক্তি নিমাইকে দর্শন করিতে আসেন, তাহারা এবং ঘধিনিই 
শচীমাঃর কাছে আসিতেন, তিনিই, শচীমার জ্রীত্ির ভাজন ছিলেন । 
আপনারা দেখিবেন, যিনি শ্রীভগবানকে ভালবাসেন, তিনি জগৎকেই 
ভালবাসেন । ত্ঠাহার হৃদয় প্রেমে পরিপুণ, সংকীর্ণত। তীস্থার হৃদয়ে স্কান 
পার না। যিনি জড়ভাবাপন্ন মানুম্কে ভালবাসেন, তিনি সংকীর্ণ গণ্ভীয় 
মধ্যে সীমাবদ্ধ । আহার দয় মায়ায় মুগ্ধ । শচীমা নিমাইকেও ভাল- 
বাসিতেন, বিশ্ববাসী জনগণ সকলকেই ভালবাসিতেন । শচীমান্র এই প্রেম 
খ্বাভীবিক ছিল। তিনি ভিসাব কিতাব করিয়ী ভালবাসিতেন নাঁ। জ্ঞানের 
বিচার করিয়া দেখিতেন না যে, যেহেতু সকল জীব শ্রীভগবানের, 
সুতরাং সকলকেই প্রীতির চক্ষে দেখিতে হইবে। প্রেমে তাহার হৃদয় 
ভরপুর ছিল, বিচার করার অবসরও ছিল না । ইহার কারণ একমাত্র, 
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্রনিমাইটাদ। নিমাইকে ভালবাসিয়াছেন বলিয়া সমগ্র জগৎ তাহার 
প্রীতির সামগ্রী । সমস্ত বিশ্ব তিনি মধুময় দেখিতেন-_-ইহ তাহার স্বভাব । 
এখন বুঝুন, ইনিমাইটাদ বস্তটী কি। বীহারা আজকাল প্রেমের কথা 
বলেন, প্রেম দ্বারা জগতে শান্তিস্থাপন করার কথ! বলেন, তাহারা একবার 
নদীয়াধামে শচীর আলয়ের দৃশ্তঠ অবলোকন করুন, এই প্রেমকে আদশ 
করিরা জগতে প্রেম বিস্তার করিতে প্রয়ামী হউন । যিনি যে ভাবে 
পারেন, নিমাইর্চাদকে ভালবান্রন, দেখিবেন জগৎ ধন্ত হইয়া যাইবে। 
কারণ, নিমাউচাদ অনন্ত ভালবাসার কেন্দ্র, অনন্ত প্রেমের উৎস, ইহাকে 
ভালবাসিতে পারিলে আর বিচার করিয়া জগৎকে ভালবামিতে চেষ্টা 
করিতে হইবে না। অনস্তপ্রেম-নিলয় শ্রীগৌরচন্ত্রের সংদগে থাকিয়া 
ভালবাসা আপনাদের স্বভাব হইয়া যাইবে। যে প্রেমের জন্ত মানুষ কত 
কথা বলে, কত বুক্তিতর্ক করে, শান্ত্র প্রমাণ দ্বারা কত বুঝাইতে চেষ্টা করে, 
সেত প্রেম যাঁদ আপনার স্বভাবক ভভয়া যায়, তন আর আপনার 
চাই কি? আপনার আর আনন্দের অবধি থাকিবে না । 

যাহা হউক, শচীমা সকলকে ভাল বাদিতেন, কিন্তু তিনি দরিদ্র । তাহার 
সম্পত্তির মপো বাৎশল্য প্রেম ও ইহার বিষয় আ্ীনিমাইচাদ। সুতরাং 
তাহার অথের অনটন থাকিবে কেন? সহজ কথায়ও আমর| বুঝতে 
পারি যে, পরম অথ বলিতে প্রেম বুঝায়) ধাহার এই অর্থ প্রাপ্তি হইয়াছে, 
অন্তান্ত অর্থ ভাঙার দাসত্ব স্বীকার করিবে। শচীম। এই প্রেম-সম্প তিতে 
ধ্নশালিনী, তাহার আবার অভাব কিসের? তবে ধ্ষে শ্রীবিষুপ্রিয়ার, 
আগমনের পুরে শচীমাকে নিমাইয়ের নিকট দুই একবার মভাবের কথ। 
বলিতে হ্ঈয়াছিল এবং শ্রীমতী আসিণে পর আর কাহার একবারেই অভাব 
বোধ হয় নাই, ভাহর কারণ এই যে, শ্রীমর্তীর আগমনে শচীমা”র বাৎসল্য 
প্রেম আরও পরিপুষ্ট ও পরিবদ্ধিত হইয়াছে, তখন তীঁহার বাৎসল্য প্র 
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পরিপূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হষ্টয়াছিল। কাজেই তাহার হদ্রয়ে অভাববোধের 
স্তানও ছিল না, আর পূর্বেই ত বলা হইয়াছে যে, শ্ীলঙ্গ্মীদেবী সব্বদাই 
শ্রীমতীর অনুগাঁমিনী থাকিরা অলক্ষ্যে গৃভথানি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতে 
পুর্ণ রাখিতেন, এবং প্রেমের পরিপোষণের জন্ঠ যে এ্রশর্যের প্রয়োজন, 
ভাঁভা যোগাড় করিতেন, এবং লক্ষ্মাদ্দেবীও প্রেমের সেবা করিয়া আপনাকে 
ধৃন্ঠ মনে করাতেন | 

লি কেন! এগর্য মে মাধুর্যোর পুর্ণ অনুগত, 
ভাতা ভক্কের জীবনীতেই আমরা দেখিতে পাই । এখনও অনেক ভক্ত 
স্বীয় জীবনে ইহ! উপলব্ধি করিতেছেন । ভক্ প্রধান শ্রীবাস পঙ্িতের 
জীবনী পর্য্যালোচনা করিয়া! দেখুন, দেখবেন, তিনি কোন কাধ্য করিতেন 
না, কাহার৪ নিকট 'কছু যাজ্রা! করতেন না, আর, করিবার তাহার 
জবসরও ছিল না! তিনি সন্বদাই নিমাইধের প্রেমে বিভোর থাকিতেন । 
[তিনি আনার একাকী নছেন। ঠ্ঠাহার। চাবি ভাই। সকলের পত্বী 
মাছেন। সন্ভানাদিও মাছেন। দাস দাসী আছে। দাস দাসী নিজের 
সেবার জন্য নহে, প্রড়র পেবার জন্ত। তিনি ভাবিতেন, তিনি প্রভূর 
সেবাই করিতেছেন এবং মেই সেনার পিনিনয়ে প্রভূ কৃপা করিয়া তাহাকে 
বেতন স্বরূপ পরমপুরুদ্বার্থ প্রেম দিতেছেন, সুতরাং পার্থিব অথের জন্ 
স্তিনি আবার আর কাহার সেবা করিতে যাইবেন! এই ভ্ডাবিয়া প্রেম 
পাইয়া তিনি রা নিশ্চিন্ত থাকিভেন, অথচ কি এক অগপ্রাকতভাবে 
ভাহার সংসারযাল্জা মতি অনায়াসে স্থন্দরন্ধপে নির্বাহ হইয়া যাইত। 
ষ্ঠাহার বাড়ীতে বহু ভক্তও প্রসাদ পাইতেন। ইহা কোথা হইতে হইত? 
ধেখানেই প্রেমের বিকাশ, সেইখানেই লক্ষ্মী দেবী অন্তরালে থাকিয়! 
কার্ধয করেন। শ্রীবাদের এই ভাব দেখিয়া শ্রীপ্রভু একদিন তাহাকে 
বলিয়াছিলেন ঘে, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীরশ যদি অন্নাভাব হয়, তথাপ শ্রীবাসের 
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গৃহে কখনও অন্পকষ্ট তবে না। ইচ্ছার অর্থ এই, যাহার! উশ্বর্যোর জন্তাই 
বশ্বর্ম্যের সেবা করেন, তীহাদ্দের অভাব বোধ হওয়া স্বাভাবিক ; কিন্ত 
ধাহার। প্রেমের সেব। করেন, সকল এশ্বর্্য তাহাদের করতল্গত। এই 
প্রেমের খেলা দেখাইবার জন্যই শ্রীগৌরচন্দ্র পরাধামে অবতীর্ণ হলেন । 
যাহাঁভউক, পূর্বে বলা হইয়াছে যে, জ্ীগৌরাঙ্গ যে শিব্যগণ লইয়া 
অধ্যাপন। কার্যে বিব্রত থাকিতেন, হাভার কারণ অর্থোপার্জন করা নহে; 
ইহার অন্ট অনেক কারণ ছিল। প্রথম কারণ এই যে, তিনি যখন যে 
কার্যযটা ধরিতেন, তখন তাহা সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করিয়া দেখাইতেন থে, কোন 
কার্য করিতে হইলে তাহা কিরূপ সু করিয়। সম্পাদন করতে ভয় । 
দ্বিতীয় কারণ এই এবং ইভাই সর্ব প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয় যে, তিনি 
ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া নিজে আচরণ করিয়া মানবগণকে দেখাউলেন 
যে, স্্বীর কর্তব্য কর্ম স্থচারুরূপে সম্পন্ন করিলে হাহার মবশ্তন্তাবী ফল 
ভগবদুক্ষি ) এই ভক্কির ক্রমোধকর্ষেই প্রেম প্রার্ধি হয়। শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনাকে 
বলিলেন, স্বধন্মে নিধনও ভাল, তথাপি পরবর্ধ গ্রহণ করিবে না। কারণ 
উভ ভরাধহ | হনি আবার বলিলেন, সম্যক্ধূপে অনুষ্ঠিত পরধশ্ব 
অপেক্ষা সুচারুদূপে সম্পন্ন না হইলেও স্বপন্ম শ্রেরস্কর | এই বলিয়া তিনি 
অঞ্ভুনকে বুঝাইলেন যে, তিনি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ করাই ক্ীহার স্বপ্ন । ইহাতে 
ভাহার মুক্তা হইলেও ভাল, জয়লাভ হইলেও ভাল। এখানে স্বধন্ম 
বলিতে স্বীর কর্তবা কর্ধ বুধাউতেছে । আবার গৌর'লালাতে ৪ স্ীপ্রন 
রামানন্দের যুখ দিয়! বলাইলেন ঘে, স্বপন্মীচরাণে বিঞুল্ভক্তি হয়, অর্থাৎ 
স্বীয় কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিলেই শ্রীতগবানে জীবের ভক্কি হয়; 
ভাই ভক্কির প্রধম জ্তর। 'এঈ কর্তব্য কর্ম বলিংত, যিনি যে কার্য্য, 
পারে বাছিয়। লইয়াছেন, ভাত। এবং সংসারে খাকিলে তাহার আনুষঙ্গিক 
কর্মইি বুঝার । সমগ্র জগতের কম্ম লঈয়াই শ্রীভগবান্রে কল্মা। সকল 
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কর্মতি যখন শ্রাভগবানের, এবং কোন একটা করব না করিলেঈ যখন কর্খু- 
সমষ্টি পরিপূর্নতা প্রাপ্ত হয় না, তখন কোন কর্মুই সামান্ত বা অকিঞ্চিংকর 
বলিয়া মনে করিতে হইবে না। রুচি অনুসারে ধিনি যে কন্ধ বাছিয়! 
লইরাছেন, অথবা যাহার উপর যে কম্মের ভার অর্পিত হইয়াছে, তাহাকে 
তাহা সম্যক্রূপে সম্পন্ন করিতে হইবে এবং ইহার ফলেই শ্রীভগবৎ ভক্কি 
ও প্রেমলাভ হইবে । অক্ষলীকে মনে করে যে, তাহার কন্ম করির! 
অর্থোপার্জন করে এবং তন্ারা নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণ করে । 
কন্মের বেতন পুরষ্কারম্বরূপ তাহারা অর্থ পায় এবং ইনার শ্রীবুদ্ধি হইলেই 
'াহারা যথে্ই মনে করে ও সন্ত থাকে । ধন্ম সম্বন্ধে তাহারা মনে করে 
যে, কাহাকেও কিছু দান করিলে, কিন্বা উদর পুরিয়া খাওয়াইলে, অথবা 
ব্রতা্দি কোন কাম্য কম্মের অনুষ্ঠান করিলে, তাহার প্রতিদান্বরূপ কিছু 
পাওয়া যাইবে, এইখানেই ধন্ম পর্যাবসিত হইয়া গেল। তাহাদের ধারণা, 
তাহার! সংসারযাত্র। নিব্বাহ করার জন্ত থে কম্ম করে, ধম্থ ইহা ছাড়া 
আর একট। কিছু । কিন্তু এ দারণা মায়ামূলক। এই ভ্রান্ত ধারণা দূর 
করিবার জন্ত শ্রীগৌরাঙ্গ অধ্যাপনারূপ কন্ম করিলেন এবং এন্ূপ সব্বাঙ্গ 
সুন্দর করিয়া তিনি স্বীয় কম্ম সম্পাদন করিলেন যে, কিছুকাল পরেই 
হার এ কম ফুরাইয়া গেল; এবং ভক্রভাবে তিনি দেখাইলেন যে, এই 
করের পরিসমাপ্তিতে তিনি ভক্তির অধিকারী হইলেন । কর্ণের ফল 
লৌকিক অর্থ নছে। আপনি কন্মা করিয়া অর্থোপাজ্জন করেন এবং 
পরিবার প্রতিপাল্ল করেন, ইহা আপনার ভুল বিশ্বাস। কম্ম করা 
আপনার স্বভাব । আপনার গ্রকৃতিতেই আপনাকে কম্ম করাইতেছে। 
আপনার রুচি অন্ুসারেই আপনি কম্ম করিতেছেন । আপনার হদি 
অর্থোপার্জন নাও হয়, কিন্া প্রচুর অর্থোপার্জনও হয়, তথাপি আপনি 
স্বীয় শ্বভাববশতঃ কন্ম না করিয়া পারিবেন না । আপনি শ্বভাববশতঃ 
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কশ্ম করিতেছেন, আর শ্রীভগবান্‌ আপনার অন্ন বন্ধের সংস্থান করিতেছেন, 
এবং অন্যান মভাবমাচন করতেছেন ; তাহা ছাড়াও তিনি রুপা করিনা 
মাপনার স্ুখ-সাধনার্থ আপনাকে স্ত্রী, পুত্র এবং অন্তান্ত, আপ্রবর্গ 
পরিবেষ্টিত কয়া রাখিয়া তাহাদেরও ভরণপোষণ করিতেছেন । আপনি 
কাতার ভরণপোষণ করেন, এ কথ! হয় না। কারণ, আপনি খন দেহ 
ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাবেন, তখন কি আপনার পরিবারবর্পের অব্বস্থের 
স্টান হইবে না। আপনার চোখের সাম্নেইত কত শত দৃষ্টান্ত 
দেখিতেছেন যে, শ্রীভগবান সকলের ভরণপোধণ করিতেছেন । অবশ্য 
আপনি নিমিত্ত মাত্র হইতে পাবেন। হাহাতেই আপনি কণ্চা হইলেন 
না। এখন দেখুন, আপনার আচপ়্িভ কঙ্মুটা কি? অপনি যে কন্ধু 
করিতেছেন, ইহা শ্রীভগবান্‌ কর্তৃক শিরোজিত হইরাই করিতেছেন । 
ইহাই ভগবৎ কর্খ্বা। যদি তাহাই ভষ্ল, তবে ধনের জন্য আপনার 
আর পৃথক্‌ কর্মের অনুষ্ঠান করিতে ভইবে ন। এই কম্ত আপন'কে 
ভক্তি ও প্রেম 'আনরন করিয়া দিবে । তবে আপনি শ্রীভগণান্‌ কর্তৃক 
নিয়োণ্জত তইয়া কন্ম করিতেছেন, ইভা আপনার ধারণা করিতে 
তইবে। কেহ কেহ দুঃখ করিয়। বলেন মে, তাহাদের নর্থ নাই, সুতরাং 
অর্দাপার্জনের জন্য ব্যস্ত গাক। বশত ঠাহারা নিক্জনে বপিয়। অথবা 
€সার ছাড়িন্বা। যাইয়া ধন্মোপার্জন কারিতে পারেন না। কিন্তু এটা 
তাহাদের ভূল! সংসার ছাড়িয়া গেলে ধন্ম হয় না। ব্রক্ষতলে গেলেও 
মলের মধ্যে সংসার স্থান পাইতে পারে। ভগবান ত জর্নত্রই আছেন । 
ভাহাদের জন্ত আপার যাইতে হইব কোথায়”. এই সংসাবচীও ত 
তিনি দিয়াছেন । ইভার উপর বিরক্ষি প্রকাশ সর! ভক্তজনোচিত 
কার্য নহে । তবে সংসারটি মায়াপ্রস্থত । শ্রীভগবান্‌ চিদ্দানন্বগয় ;-- 
মান্সা তাহা ' হইতেই আসিয়াছে বটে। আমাদেরও চিদীননাময় হইতে 
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হইবে। সুতরাং শ্রীভগবানের দিকে মতি বাখিয়া, তাহার সংসার 
মানে করিয়া কার্ধ্য করিলে সংসার আমাদের উপর কর্তৃত্ব করিতে 
পারিবে না; আমরাহ সংসারের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিব। তখন 
ংসার প্রতিকূল না হইয়া হুগবং ভজানে অনুকূল হইবে। এ সম্বন্ধে 
পব্বেও বলা হইয়াছে । মার, নিজের, ও পরিজনবণ্ধের প্রতিপালন 
উপধোগী অর্থ পাইলেই যে নিঞ্জনে বসিয়া শ্রীগবানের নাম গুণ লীলাদি 
মশ্বাদন করিতে মমথ্‌ হওয়া যাইবে, তাহার বিশ্বাস কি? উহ্থাতে 
আরও অথম্পৃহা বাড়া যায়। পুর্ষেই বলা হইয়াছে, কম্মা করা 
মায়াবদ্ধ জীবের স্বভাব । কর্তব্য বুদ্ধিতে, শ্রীশুগবানের দাদ বোধে, 
কর্ম করিলে সে কর্ম বন্ধনের হেতু নহে । অর্থ হইলেই বে নির্জনে বসিয়। 
হরিনাম করা ঘার না, তাহার শত শত দৃষ্টান্ত আপনার! চক্ষের উপর 
দেখিতেছেন। আমি একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি । ত্রিপুরা জেলার একজন 
পরম ভাগবত আছেন; তিনি সব্বদাঈ শ্ীগৌরাঙ্গের ভজনে বাাপৃত 
আমাছেন। তাহার বাড়ীতে বনু স্কান হইতে বহুতক্ত আসিরা মিলিত হন। 
এক দিন একটা ভদ্রলোক তাহার নিকট ছুঃখ করিয়া বলেন যে, তাহার 
অর্থ 'আছে, সুতরাং তিনি প্রাণ খুলিয়া মনের আনন্দে হরিনাম করিতে 
পারেন; কিন্তু সেই ভদ্রলোকের অর্থের জন্ত ইতস্তত; ঘুরিতে হয়, 
নানাবিধ চিন্তা করতে হয়, তাই তিনি ভগবদ্চিন্তা করিতে পারেন না। 
ইহার উত্তরে সাধু বলিলেন, “আচ্ছ।, আপনার সেজন্য চিন্তা কি? অর্থ 
সমাগম হইলেই ঘর্দি আপান ভগবদ্চিন্তা করিতে পারেন, তবে আমি 
প্রতিশ্রীত হইতেছি যে, আপনার পরিবার প্রতিপালনের নিমিত্ত যে "অর্থের 
প্রয়োজন, তাহা আমি মাসে মামে দিব। আপনি ভগবদ্ধানে বিণিধুক্ত 
হউন ।” কিন্তু দ্ুঃথের বিষয়, তিনি ইহাতে সন্ত হইতে পারিলেন না, 
কারণ তাহার মুন বিষয় সংলিপ্ত | এইক্ধপ অনুসন্ধান করিলে এবং বিচার 


৯২৮ উীস্ীবিষুপ্রিয়া | 


করিয়! দেখিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, ।কম্ম করা মান্গষের স্বভাব । 
শ্রীরুষ্ণ গীতায় অজ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে, কর্ম না করিলে দেহযাত্রাও 
সম্পাদিত হুইতে পারে ন| | দেহধারী মানবের কম্ম করিতেই হুইবে । 
তবে শ্রীভগবানে এই কর্খ অর্পত হইলেই কম্ম ধর্ম হইয়া ঘায়। 
ইহা ছাড়া আর পৃথক ধর্শখ সঞ্চয় করিতে হইবে না। এই কন্মের 
পরিপন্কাবস্থাই ভক্তি ও প্রেম । শ্রীগৌরাঙ্গনুনদর অধ্যাপনারূপ কম্ম করিয়া 
জীবকে এই শিক্ষা প্রদান করিলেন। তবে" শ্রীগৌরাঙ্গ পরিপূর্ণ আদর্শ । 
মানুষ শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে পারে না । শ্রীগৌরাঙ্গকে আদশ করিয়া জীবন 
পথে চলিতে হইবে । 

শ্্ীগৌরাঙ্গের অধ্যাপনাক্প কর্ম করার আর একটী হেতু এই ঘে, 
তিনি বিদ্যাচচ্চা করিয়া, সমস্ত শান্ত পড়িয়া ও পড়াইয়া দেখাইলেন যে, 
সমস্ত বিদ্যার দার শ্রীভগবদৃব্ষয়জ আসান এবং জ্ঞানের পরিণতি ভক্তি ও 
প্রেম । তিনি দেখাইলেন যে, সমস্ত শাস্ত্র মন্থন করিলে তাহার ফলম্বপ্নপ 
প্রেমামুতরসই প্রাপ্ত হওরা যান এবং ইহাই জীবের নিত্য উপভোগ্য । 
তাহার পুর্বে পরি তগণ শাস্ত্রের জন্ত শাস্ত্র অধ্যরন রুরিতেন--জ্ঞানের জন্ 
নহে; জয় পরাজরের জন্ত তর্ক করিতেন,--মীমাংসার জন্ত্ নহে । তিনি 
দেখাইলেন, ফল হইলে যেরূপ পুষ্প আপন হইতেই ঝরিয়া পড়িয়া যায়, 
লেহরুপ শান্ত্রাধ্যরনের ফল প্রেম প্রা্থ হইণে আর শাস্ত্রের আবশকত। 
থাকে না। ইন্া তিনিও দেখাইয়াছেন এবং ভক্কগণের জীবনীতেও ইহা 
প্রতিফলিত করিয়াছেন । কূপপনাতন অগাধ পঙ্িত ছিলেন তাহার! 
যখন বুন্দাবনে রুক্ষতলবাসা হইন্সা শাস্ত্র-সমুদ্রু মন্থন করিয়া জগতে 
প্রেমামৃতরদ বিতরণ করিতেছিলেন এবং ভজনানন্দে বিভোর ছিলেন, 
তখন এক দিগ্বিজন্নী প্ডিত আলির! জযপত্রী প্রাপ্তির আশার বিচার করিতে 
চাহিলে গোস্বামীদ্বর দ্বিকক্তি না করিয়া হেলায় জরপত্রী লিখির। দিলেন । 


শ্রীশ্রীবিষ্তপ্রিয়া । ১২৯ 


জগতের অদ্ধিতীয় বৈদান্তিক পণ্ডিত সহস্র সহশ্র সন্নাসীর শিরোমণি সরন্থতী 
প্রকাশানন্দ পবিত্র কাশীদামে বলিয়া যখন শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম প্রাপ্ত 
হইলেন, তখন তিনি সন্ধ্যাসীর নেতৃত্ব ছাড়িয়া! দিয়া, বিষ্ভার অভিমান 
ভুলিয়া গিয়া, প্রেম-নিকেতন শ্রীরন্দাবনধামে যাইয়া ভজনানন্দে নিমগ্ন 
হইলেন । | 
শলীগৌরাঙ্গ যে অধ্যাপকরূপে বিহার করিতেন, তাহার মার একটা 
কারণ আছে । ভাহার প্রকাশের পর্ধে পঞ্ডিতগণ বড় দাস্তিক ছিলেন । 
ব্রাহ্মণ এবং অন্ঠান্ বর্ণের লোকগণ স্বন্ব জাতি ও কুলমর্ধ্যাদার গৌরবে 
গৌরবান্বিত হইয়া অভিযানে স্ফীত থাকিতেন | বংশগত মর্ধ্যাদা অনুসারে 
উচ্চ নীচ বিচার কর! হইত এবং এই হিসাবে ধাহার! উচ্চ, তাহারা নিক 
শ্রেণীর লোকদিগকে দ্বণা করিতেন শ্রীগৌরাঙ্গ সর্বোচ্চ ব্রাহ্মণকুলে 
গ্রহণ করিয়া সব্বশান্ত্রে সুপপ্তিত ও অধ্যাপকমগ্ডলীর অগ্রগণ্য হইয়া, 
ইনাগ পরেই আবার শ্রীভগবতপ্রেমে বিহ্বল অবস্থায় সর্বজীবে সমভাবে 
আলিগন প্রদান করিয়। দেখাইলেন, শ্রীভগবানের কাছে জাতিকুলের 
বিচার নাই, পণ্ডিত মূর্খের তারতম্য নাই, মনিব-চাকরের প্রভেদ নাই, 
শবহার ভক্তি আছে, তিনিই সকলের নমন্ত। এই যে এত বড় নিমাই 
গত, তিনিই আবার অধ্যাপন! ছ'ড়িয়। দিয়া দাশ্তভাবে ভক্তের সেবা 
করিয়াছেন। কোন ভক্তের ফুল তুলিয়া দিয়াছেন, কাহারও কাপড় 
কাঁচিয়। দিয়াছেন কাহারও চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইয়৷ তাহার চরণধুলি 
লইয়াছেন। তিন*এত বড় পঙিত হইয়া শেষে অতি দীনহীনভাবে যার 
তার কাছে ক্ৃষ্ণপ্রেম ভিক্ষা চাহিয়াছেন। ইহা দ্বার তিনি দেখাইলেন 
যে, কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ঝ! শাস্ত্রে সুপপ্তিত বা উচ্চবংশজাত 
হইলেই যে সে শ্রীভগবদ্ভজনে অধিকারী হইবে এবং অন্ঠের ইহাতে 
অধিষ্কার থাকিবে, না, তাহ! নছে। উচ্চারণ শুদ্ধ করিয়া! সংস্কৃত মন্ত্র বলিতে 
তি 


১৩০ শস্রীবিষ্ুপ্রিরা । 


পারিলেই ষে শ্রীভগবানের উপর তাহার বেশী দাবী থাকিবে, অন্তের 
তাহাকে পাইতে অধিকার থাকিবে না, তাহা নহে। পণ্ডিতই হউন, আর 
মুর্খ ই হউন, তক্তি ও প্রেম দ্বার! শ্রীভগবান্কে পাইতে মকলেই সমান 
অধিকারী । ধিনিই শ্রীভগবদ্তক্ত, তিনিই পণ্ডিত, তিনিই বুদ্ধিমান্। এই 
ভক্তি অজ্জন করিতে হইলে, অধখা প্রাণে যে স্বাভাবিক ভক্তি আছে তাহা 
উদ্বুদ্ধ করিয়া কৰন করিশ্ডে হইলে যে শাস্তরসমুদ্র মন্থন করা সকলের পক্ষেই 
প্রয়োঙ্জনীর, তাহ। নহে। বিদ্বান হঈলেই যে ভক্ভিমান্‌ হইতে পারিবে, 
অন্ত কেহ ভক্তিলাভ করিতে পাগিবে না, এ কথা ভুল। তাহা হইলে 
তিনি এত বড় বিদ্বান হইয়। দানাতিদীনভাবে অন্তের নিকট ভক্ত যাজ্ঞ। 
করিবেন কেন? তিনি নিজেই সকল জীবের জন্ত শান্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া 
প্রেমামৃতরদ রাখিয়া গিরাছেন। 1তনি দেখাইর়াছেন, ভক্তি জাবের 
স্বাভাবিক । ইহ খুঁজিরা আ'নতে হইবে নাবা শাস্ত্রে অন্তবেব কগিতে 
হইবে না। শ্রীতগবান্কে বলিেই্ হইল, “প্রত, আমি তোমার দাস ।” 
স্বভাবতই জীব শ্রীভগবানের দাস। কিন্তু মারার অধীন হইর1 ইহ সে 
ভুলিয়া গিয়াছে । এরূপ বলিতে/ণিতে জীবের দাস্তভাব জাগ্রত হইবে। 
তখন সে কি বস্ত এবং শ্রীভগবান্‌ কি বস্তু তাহ সে বুঝিতে পারিবে এবং 
তার পরই ভক্তি ও প্রেমজনিত আনন্রসের আস্বাদন হহবে। 

প্রসঙ্গক্রমে বু কথার অবতারণা কর! হু্টল। শ্্রীগৌরাঙ্গের প্রতি 
একটা মহান্‌ পরম শিক্ষাপ্রদর ভাব গ্রহণ করিতে না পাঁরিলে তাহার অস্তঙক 
পুরুলীল। আস্মাদনে অধিকার হইবে না। ইহা! সাধারণ নায়ক-নায়িকার 
ক্রীড়ার মত বোধ হইবে। একটু স্থিরচিত্তে অবধারণ করিয়া দেখিলেই 
দেখিতে পাইবেন, তাহার প্রতি কার্যে প্রতি লীলার মধ্যে কত ভাব- 
গালতীর্্য রহিয়াছে । তাহার যে লীলার দিকেই দৃষ্টিপাত করিবেন, দেখিবেন 
যে, উহ্থাতে অনন্ত ভাবসমুদ্র উদ্বেলিত হইতেছে, ক্ষুদ্র মানব তাহা আর কত 


শ্রশ্রীবিষুঃপ্রিয়া । ১৩১ 


পরিমাণ কলিতে সমর্থ হইবে; ধাহার যেরূপ অধিকার বা সামথা, তিনি 
তাহা হঈতে ততটুকু গ্রহণ করিয়। ধন্ঠ হইয়া যাবেন । 

যাহ! হউক, প্রভু শিষ্যগণ লইয়া অধ্যাপনা কাষ্যে এতই বান্ত থাকিতেন 
ষে, বাড়ীতে শ্রীমতীকে লইয়া একটু নিভূতে বসিবেন তাহার বড় একটা 
অবসর পাইতেন না। দিনের খেলায় আহারাদির পর একটু বিশ্রাম 
করিতেন, আবার পড়াইতে ঘাইতেন। রাত্রিতেও প্রায় দ্বিগ্রহর পর্যন্ত 
পড়াইতেন। তবে শচীমাতার অনুরোধে কখন কখন ইহার পূর্বেও 
আমসিতেন। কিন্ত শাস্ত্রান্থদারে যে দিন মনধ্যায় থাকিত, সেদিন তিনি 
অবপর পাইতেন। আজকাল যেরূপ সপ্রাহে রবিবার ছুটি থাকে এবং 
পর্ধে পর্বে ও ছুটি থাকে, হিন্দুদেরও সেইরূপ একাদশী, পুণিমা, অগাবস্তা, 
₹ক্রান্থি, অঈনী, ই,পঞ্চমী, ত্রয়োদশী তাথর রাত্রি এবং চৈত্র, শ্রাবণ ও. 
অগ্রহায়ণ মাসের শুরু। প্রতিপদ তিথিতে অধ্যরন, অধ্যাপনা ও অন্তান্ত 
বিষয়কর্্ম করা নিষিদ্ধ; কারণ, এই সকল তিথিতে শ্।ভগবচ্চিস্তা করা 
বিধেষ । ভগবচ্চিন্তা করা প্রতাহই কর্তব্য বটে, কিন্তু বিশেষ করিয়া এই 
সকল তিথির কণা শাস্ত্রে নিদদেশ করার তাৎপর্য এই যে, যিনি সর্বদ! 
তাহাকে ভাবিতে না! পারিবেন, তিনি অন্ততঃ পক্ষে এই কয়দিন 
শ্রীভগবানের গুণানুকীর্তনে কর্তন করিবেন এবং ইহা করিতে করিতে 
অভ্যাস ও ভগবানের নামগুণগানে শাকর্ষণ হইলে, তখন আর তাহার 
তিথিবিচার থাকিবে না। এই “সম্বন্ধে এখানে একটা মহাপুরুষের কথা 
বলিতেছি। শ্ীর্ীব গোস্বামী নামে একজন বৈষ্ণব গোস্বামী ছিলেন। 
ইনি রূপমনাতনের ত্রাতুষ্পুত্র । বুন্দাবনে থাকিতেন। ইহার পাণ্ডিতোর 
কথা বেশী পরিচয় দিতে হইবে না, কেবল এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে 
যে, ইনি মকল দর্শনশাস্ত্রের সার, জগতে সব্বোস্তম দর্শনশান্ত্র ঘট্সন্দর্ভ 
প্রণয়ন করিয়াছেন । ইহা ছাড়া তিনি আরে! অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া 
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গিয়াছেন। এই অশেষ-শাস্্পারদর্শী পণ্ডিতটী বুক্ষতলবাসী ছিলেন। 
তিনি সর্বদাই ভজনানন্দে বিভোর থাকিভেন। পুর্ধে যে ূপননাতনের 
সঙ্গে একটী পঙিতের বিচারের কথ! বলা হইয়াছে, সেই পণ্ডিতটাই রূপ 
সনাতনের নিকট হইতে জয়পত্রী লইয্লা আসিরা শ্রীজীধের নিকট আসি- 
লেন) শ্রনরাছেন তাহারও মঅগাপ পাওত্য। তিনি ভাবিয়াছেন, 
রূপসনাভন পরাজয়ের ভরে ভীত ভ্ইয়াই বিচার না করিরাই জয়পত্রী 
দিয়াছেন, এখন ষদি' আজ্জীবকে জর করিতে পারেন, ভবে বুন্দাববের 
পঞ্চিতগণন্ক তাহার জনন করা হুর এবং তাহা হলেই পশ্চিম ভারতধষের 
মাধো তিন সর্বশ্রেষ্ঠ পঞ্চিত বলিয়া পরিগ'ণত হইতে পারেন, কারণ তখন 
বুন্দাবনের এই অঞ্চলে ূপ, মনাহন ও ভ্রীজীব এই তিনজন গৌরভক্ত 
পাডিন্যে সব্বত্তর প্রভাব বিস্তার করিতে ছিলেন ; পঞ্ডিতটী যখন এজীখের 
নিকট আগমন ক'রদেন, তখন সন্ধ্যা হঈরাছে, শ্রীভীব তখন যমুনায় স্নান 
করিতেছিলেন। ভিনি আসিরা জীবের নিকট বলিলেন, তান রূপ- 
সনাতনাকে বিচারে পরাজয় করিরা আাসিগ়াছেন এবং এখন তাভার সঙ্গে 
বিচারপ্রার্থী হইতেছেন। এই ধলিনা তিনি জন্ুপত্রী দেখাইঈলেন। 
শ্রীজীবেরও জর পরাক্তঘ়ের দিকে ভরন্গেপ নাই; কিন্তু রূপসনাতন 
তাতার ছোষ্টভাত--সেই জন্য নহে, কারণ স্তাীভাদের তথন লৌ[কক 
সম্বন্ধ চলিরা গিয়াছে, তাহারা এখন শ্রীগৌরাঙ্গের সম্বন্ধে সন্বদ্ধ ; জীব 
দেখিলেন, ভ্রীহার জোষ্টাভাত ভুবনবিদিত পরমপপ্থিত, ভাগবতোন্তম, 
শ্রীগৌরাঙ্গের অতিশয় নিজজন, তাহাদের প্রতিভা জসীম, পণ্ডতটা 
তাস! বুঝিতে পারেন নাউ । রূপসনাতন যে খিনয়ের বশবর্তী হয়া 
জয় পরাজয় উপেক্ষা করিয়া পওতটার জয়ের 'আকাঞ্ষা পূর্ণ করবার 
জন্ত। তাহাকে জয়পঙ্ী দিয়াছেন, পণ্ডিত তাহা! বুবিতে পারেন নাই । 
উহাতে পঞ্ডিতের আরও গব হইয্রাছে। এই গর্ধঈ ্ীভগবধ্প্রার্তির 
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পক্ষে অন্তরার । পণ্ডিতটার প্রতি শ্ীজীবের রূপা হইল । বৈষ্ণবের 
অশেষ কপা। শ্রীজাৰ বিনয়সহকারে বলিলেন, “মহাশয়, আপনি 
আমার সহিত বিচাঞ্ করিতে আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে । আরূপ 
ও শ্রাসনাতন প্রভুদ্ধর আমারই জোষ্ঠতাত। তাহাদের নিকটই আমার 
শিক্ষা দীক্ষা । আমার মনহিত বিচার কারুলেষ আপনি তাহাদের জ্ঞানের 
গভীরতা বুঝিতে সমর্থ হইবেন। হাহাবা বৈষ্ণবোচিত দীনতা বশতঃই 
আপনার সভিত তর্ক করিতে বিরত হইরাছেন । তাহারা ভজনানন্দে 
বিভার। অথচ পরমোজ্বল বৈষ্ঞবদন্মের জ্ঞান, হক্তি ও প্রেমের 
গাস্তীর্্য বিস্তার করা প্রয়োজন, তাই বোধ হয় ভাভারা কৃপা কাররা 
আপনাকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন এবং বিচারের ভার আমার 
উপর দিয়াছেন। তবে আন্থন, তাহাদের শক্তিতেই শক্তিমান হইর! 
আমি বিচার করিতেছি 1” এই কথা বলিতেই পণ্ডিতটী প্রথম তক 
উঠাইলেন, “এখন সন্ধ্যাকালে আপনি সন্ধ্যা আহ্কিক না করিয়া 
কিরূপে তকে প্রবৃত্ত হইবেন উচাতে ঠক আপনার প্রত্যবায় 
হইবে ন। ?” ইহা বলিতেই শ্রীজীব বিনরমধুর বচনে বলিলেন, আপনি 
জানেন, অশৌচ হইলে সন্ধা করা নিষেধ! আমার সম্প্রতি ছুইটা 
অশোৌচ হইয়াছে । একটী মুতাশৌচ ও অন্যটা জাতাশৌচ। শ্রীল 
রূপ ও সনাতন গোস্বামী মহোদয়দর়ের কপার আমি শ্রীগৌরাঙ্গের 
শ্রীচরণে আশ্রয় পাইরাছ ; ভাঙতে আমার মায়ানায়ী মাতার মৃত্য 
হইয়াছে ও তুঁক্তি নায়ী একটা সব্বাঙ্গন্ুন্দরী কন্টা জন্মিরাছে; এরূপ 
অবস্থার কিরূপে সন্ধ্যা আহ্িক করি ত বলুন দেখি! আরো দেখুন, 
গোস্বামী মহাশয়দ্য়ের কপায় আমি আলোক ও অন্ধকারের পরপারে 
জ্যোতির অভ্যন্তরে শ্রী্ীগৌরাঙগনুন্দরের সন্ষিধানে অবস্থান করিতেছি, 
সুতরাং আমি দিবা রাত্রির সন্ষিস্থলও অবলোকন করি না, তাই 
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'আমার সন্ধার কণাও মনে আসে না। ইহ! বলিয়াই পরম পণ্ডিত শ্রীল 
শ্রীজীব গোস্বামী দেহতত্ব, আত্মতত্ব, মায়াবস্ত্রটী কি, শ্রীভগবানের স্বরূপ 
কি, শ্রীভগবানের সহিত জীবের কি সম্বন্ধ, এই সকল বিষয় অতি 
স্বন্দররূপে সহজ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন । তার্কিক পঞ্ডিটার আর 
তর্কম্পৃহা রহিল না। তিনি জানিবার জনা ক্রমেই উৎগ্লুক হইয়া পুবৰপক্ষ 
করিতে লাগিলেন, এবং শ্রীজীব একে একে সমস্ত উত্তর দিয়া সিদ্ধান্ত 
করিলেন--শ্রীভগবান সচ্চিদানন্দ বিগ্র্, প্রেম জীবের পঞ্চম পুরুষা্থ, 
এই প্রেম দ্বারা শ্রীভগবানের ভজন! করিতে হয়। এই প্রেম শিখাইবার 
জন্য শ্রীভগবান্‌ শ্রীশ্রীগৌরালন্থন্দর ন্বরং জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন । 
তিনিই কলিকালে জীবের একমাত্র উপাস্য । এই প্রেমের স্রোতে বিধির 
বন্ধন ছুটিয়া যায়, আনুষ্ঠানিক কম্ম ভাসিয়া যায়। সেই বিচারপ্রাথী 
পণ্তিভটী নিরন্তর হইলেন। শুধু নিরন্ত হইলেন তাহা নহে, তিনি সেই 
মুহূর্তে শ্রীজীবের চরণে দণ্বৎ প্রণত হইয়া! বিক্রীত হইলেন । শ্রীজীবের 
নিকট হইতে তিনি গৌরপ্রেম পািয়া ধনা হইয়া গেলেন। 

উপরি বর্ণিত ঘটন৷ হইতে আমরা দেখিতে পাই, জীব কোন্‌ স্তরে 
থাকিয়! সন্ধা!-বন্দনাদির নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ সময় নিরূপিত করে এবং 
(কোন্‌ কোন্‌ স্থরে উন্নীত হইলে, ইভার আর কালাকালের অপেক্ষা করে 
না। মানবের পরিপূর্ণ আদর্শ শ্রীমন্তহা প্রভুও লোকশিক্ষার নিমিত্ত তাহার 
অধ্যাপনারূপ কর্মজীবনে অনধ্যায় তিথিসমূহ শান্ত্ান্ুরূপ মানিয়। চলিতেন। 
এই দিনে তিনি পড়াইতেন না। সুতরাং বাড়ীতে থাকিস্তা মায়ের সঙ্গে 
শ্রীমতীর সঙ্গে এবং অন্তান্ত পরিজনবর্গের সঙ্গে পারিবারিক সুখ আম্বাদন 
করিতেন। পূর্বেই বলা হইরাছে, তাহার বাড়ীতে বহুলোক সমাগত হুইত। 
ইফারা সকলে শচীমার বাড়ীতে প্রসাদ পাইতেন বটে, কিন্তু স্কানাভাৰ 
বশতঃ তাহাদের অন্যত্র বিশ্রাম ও শয়নের বন্দোবস্ত করিতে হইত। 
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মহাপ্রভুর বাটাতে পশ্চিমের ভিটিতে একথানি ঘর ছিল, ঈহ্থার দক্ষিণের 
প্রকোষ্ঠে প্রভূ শরন করিতেন । এই শয়নকক্ষের দক্ষিণদিকে একটী দরজ! 
ও দুইটী জানাল! ছিল এবং পৃর্রে ও পশ্চিমে দুই দিকে দুইটী জানালা ছিল। 
শয়নকক্ষের সঙ্গেই দক্ষিণদিকে একটা মাধবীকুণপ্ত । এইথালে শ্রীমতী অনেক 
সময় বিকালবেলা সব্থীগণ লইয়া বসিতেন এবং প্রকৃতির শোভ৷ নিরীক্ষণ 
করিতেন । এই ঘরের উত্তরদিকে যে একটী কক্ষ ছিল, এই কক্ষে শচীম। 
সময় সময় থাকিতেন; কিন্তু তিনি প্রারই দক্ষিণের ভিটার ঘরে শয়ন 
করিতেন। উত্তরের ভিটীতে বিঞুরর মন্দির ছিল। এই বিষ্ণুর মন্দিরের 
পশ্চিমদিকে এবং প্রভুর শরন মন্দিরের উত্তরদিকে তুলসী কানন ছিল। 
পর্বের ভিটীতে যে একথানি ঘর ছিল, তাহাতে শ্ীপ্রভূর ভূত্য ঈশান 
থাকিতেন। দক্ষিণের ঘরের পূর্বদিকেও একটী তুলসীকানন ছিল। 
প্রভুর শয়নমন্দিরের দক্ষিণপশ্চিম কোণে এবং শচীমার ঘরের পশ্চিম দিকে 
মাধবীকুপ্জের পশ্চিমদিকে রন্ধন হইত এবং প্রভু অনেক সময় এই রন্ধনশালার 
পূর্ববগ্রকোষ্ঠে বসিয়। ভোজন করিতেন । বাড়ীখানি বিবিধপুষ্পে শোভিত 
ছিল। যে দিন প্রভুর পড়াইতে হইত না, সেই দিন তিনি বাড়ীতে 
থাঁকিয়! প্ররূতির সুষমা নিরীক্ষণ করিতেন ! 

পৃব্বে বলা! হইয়াছে, যে দিন অনধ্যায় তিণ্থ থাকিত, সেই দিন 
অপ্রভূ বাড়ীতে থাকিয়। পারিবারিক সুখ আস্বাদন করিতেন। এই 
স্থথে আবিলতা নাই। ইহা মায়িক জগতের সুখ মহে। আপনারা 
মনে রাখিবেন, খচন্সয় বস্তর সকলই চিন্ময় । পরিপূর্ণ চিদানন্ববিগ্রহ 
শ্রীগৌরাক্গনুন্দর মায়ামানুযরূপে লীলা করিয়া দেখাইলেন, কি ভাবে কি 
আদশ লইয়া মানবজীবন গঠিত হইলে মানুষ মায়ার পরপারে যাইয়! 
পরমানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হয়। তিনি দেবী বিষুঃপ্রিয়া, এবং 
মাত! শচীদেবী* এবং পরিজনবর্গকে লইয়া বদিতেন এবং শ্রীমস্ভাগবত ও. 
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অন্ঠান্ঠ ধর্মগ্রন্থ হইতে ভক্তি ও প্রেমের কথা সকলকে লইয়া আস্বাদন 
করিতেন । 

কোন দিন শ্রীপ্রভূ শ্রীমতীকে লইয়। নির্জনে বসিতেন এবং সেই সময়ে 
উভয়ে কত বিশ্রস্ত আলাপ করিতেন । একদিন শ্রীমতী কৌতৃহলপরবশ 
হইয়। প্রভৃকে জিজ্ঞান! করিলেন, “প্রাণেশ্বর, তুমি ত সকলকে বিগ্তাদান 
করিতেছ, সকলেই বলির। থাকে, তুমি অনস্তশান্ধে স্থপর্ডিত, আমিও দেখি, 
দিনরাত পরিশ্রম করিয়! তুমি শিষ্যবর্গকে পড়াইর। থাক। প্রাণনাথ, এই 
শান্ত্রসমূহের সার অর্থ কি এবং শিব্যগণকেন্ বা তুমি কি শিক্ষা প্রদান কর, 
ইহা শুনিতে আমার বড় বাঁসনা হইতেছে 1” 

শ্রীপ্রভূ বলিলেন, তুমি নারী, আরো! তোমার বালিকা বয়স, তুমি কি 
সেই সব শাস্বের কঠিন মন বুঝিতে পারিবে? 

বিঝুপ্রিয-_আমি বালিকা হইলেও তোমারই ত ঘরণী। তুমি ত 
ভূবনখিদ্দিত অদ্বিতীয় পণ্ডিত। আমি কি তোমার সেই ধনের কিছু 
অধিকারিণা হইতে পারি না। আরো আমি লোকমুখে শুনিয়াছি, তুমি 
নাকি শাস্ত্রের সকল মন্দ সহজ করিরা সকলকে বুঝার! বল। আমি 
যাহাতে বুঝি তুমি কি সেরূপ করিয়। আমাকে বলিতে পার না? নিশ্চয়ই 
পার। তবে আমি নারী বলির! আমাকে বঞ্চনা করিও না। প্রাণেশ্বর, 
শুনিয়াছি, শান্সরজ্ঞান না হুইলে নাকি ভক্তির অধিকারী হয় না। আমর! 
নারী বলিরা বন্দি সেই অর্ধিকারে বঞ্চিত হই, যদি আমরা উপেক্ষিত হয়! 
থাকি, তবে এ নারীদ্ন্ম কেন হইল! নারীজন্ম লয় জকতিবহিতৃতি হইয়া 
থার্কা কি বিধির বিধান ? 

প্রভু-নারীর ধর্ম প্রেম। ভক্তি তাহাদের স্বানড রি তাহার! 
ভক্তিধন্ধ্ হইতে বঞ্চিত ব উপেক্ষিত, এ কথা বলিতেছি না এবং ইহা 
কলে! বিধির বিধান হইতে পারে না। আমার কথার উদ্দেন্ত এই, 
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শান্তের কঠিন কঠিন কথা অনেক সময় ভক্তির পক্ষে অন্তরার হইয়া দীড়ায়, 
দ্বিধা ও সন্দেহ আনয়ন করে। নারীগণের সহজ সরল নধুরভাব অতিশয় 
সুন্দর, বড়ই বিশুদ্ধ। তাহাদের সহজ স্বাভাবিকতাবের নিকট শাস্ত্রই উপে- 
ক্ষিত হইয়! যায় । শাস্ত্র কখনও রমণীগণের সহজভাবকে উপেক্ষা করিতে 
পারে না। অনেকে বলিয়া থাকেন বটে যে, শাস্ত্রজ্ঞান না জন্মিলে ভক্তির 
উদ্রেক হয় না, কিন্তু সে কথা সংসারলিপ্ত বহিশ্মুথ অজ্ঞান জীবের জন্য । 
বহিচ্ঘবথ ব্যক্তিকে অন্তন্ুখ করা শাস্ত্রের উদ্দেন্ঠ । প্রেমপ্রবণ কোমল-প্রাণ 
নারীগণের সে উদ্দেশ্ত বিনাশাজ্েই যখন সাধিত হয়, তখন আর শাস্ত্রের 
কি প্রয়োজন ? 

বিষুঃপ্রিয়া--প্রিয়তম, তুমি যাভা বাঁললে, তাহা সকলই সত্য বলিয়া 
বুঝিলাম। তথাপি, তুমি কিরূপ পড়াও এবং ছাত্রগণকে কি শিক্ষা দেও, 
তাহ! আমার জানিতে বাসনা হইতেছে । 

প্রভু বলিলেন,_প্রিরতমে, আমরা পণ্তিত বলিয়া অভিমান করি 
এবং বাহিরে পণ্ডিতের মত কত শাস্ত্র ব্যাখ্যা করি। ইহা বড় কঠিন 
কার্য, ইহাতে হৃদয় কঠোর ও কর্কশ করে। প্রাণেশ্বরি, আমরা পুরুষ 
জাতি বড়ই নীরদ। তোমাদের সঙ্গগুণেই প্রাণে বল পাই, কঠিন প্রাণ 
কোমল হয়, নীরস হৃদয় সরস হয়। মায়ের স্নেহ, তোমার ভালবাস, 
তোমার সঙ্গিনীগণের অহৈতুকী প্রীতি, ইহাতে যত আনন্দ হয়, ইহার 
কোটি ভাগের একভাগও অধ্যাপকভাবে পাই না। তোমাদের এই 
ভালবাসায় আমান আর পড়াইতে সাধ হয় না, কিন্তু ছাত্রগণেন্র ভাল- 
বাসার আমি তাহাদিগকে আর ছাড়াইতে পারি না, আমার সাধ হয়, 
তোমাদের সঙ্গেই আনন্দে কালাতিপাত করি, কিন্তু তাহাদের গ্রীতিতে 
তাহাদিগকে আর না পড়াইয়৷ পারি না; তাই শ্রীমায়ের যত্থে যে বিগ্ক! 
আমার অর্জপ্ত কর! হইয়াছে, তাহাই তাহাদিগকে অর্পণ করি। আজ 
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এই অনধ্যায়ের দিনে তোমাদের সঙ্গসুখ আন্বাদনের অবসরপ্রাপ্ত হইয়াছি, 
আজ কেন, প্রিয়তমে, আবার সেই কঠোর নীরস কথার অবতারণা করিয়া 
আমাকে সেই সুখ হইতে বঞ্চিত করিবে ? 

বিধুওপ্রিয়া__প্রাণবল্লভ, তোমার যদ্দি ইহাতে রলভঙ্গ হয়, তবে আর 
তোমাকে আমি একথা জিজ্ঞাসা করিব না, তোমার যাহাতে গীতি হয় 
তাহাই কর। 

এই বলিয়া শ্রীমতী স্বীয় ভূজলতা প্রাণনাথের গলদেশে অর্পণ করিয়া 
তাহার বুকে মস্তক স্থাপন করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। 

শীপ্রভূ বলিলেন__প্রিয়ে, রাগ করিও না, পাছে বা তোমার স্থখ- 
ভঙ্গ হয়, এই ভয়ে আমি ইহা বলিতে বিরত ছিলাম। তবে তোমার 
যখন ইহা জানিতে কৌতুহল হইয়াছে, তখন সেই কৌতুহল নিবারণার্থ 
আমি বলিতেছি, শ্রব্ণ কর। 

প্রভু বলিলেন-_অধ্যাপকগণ প্রথমতঃ ব্যাকরণশান্ত্রই অধ্যাপনা করেন, 
আন্মও তাভা্ট করি। এ শাস্ত্রের প্রথমতঃ আবশ্যকতা! এই যে, উহাতে 
ব্যুৎপত্তি জন্মিলে ইহার সহায়তায় কাব্য পড়া সহজসাধা হয় এবং তদনস্তর 
দশন ৪ অন্যান্য শান্সাদি সহজে অধ্যরন করিয়া সকলতত্্ব অবগত হওয়! 
যায়। ব্যাকরণশাস্ত্রে কোন রস নাই, সুতরাং ইহা পড়িতে ও পড়াইতে 
অনেকেরই কষ্ট হয়। এইজন্য আমি এই ব্যাকরণ-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে 
কাবা ও অন্যানা শাস্ত্রাদিও অধ্যাপনা করিয়া! থাকি । ভাষা ব্যাকারণের 
অন্থগামী নছে। ব্যাকরণই ভাষার অনুগামী । পুর্বে 'াষার উৎপত্তি, 
তাহা হইতে পরে ব্যাকরণ হইয়াছে । যাহার! সহজ অবস্থায় থাকে, 
তাহাদের ব্যাকরণ পড়ার আবশ্ঠকতা নাই। কারণ, ভাষা তাহাদের 
স্বাভাবিক হইয়া যায়) তাহারা যাহ! বলে, তাহাই মধুর, তাহাই বিশুদ্ধ 
এবং শাস্ত্রে বাহ! ভাষায় নিবন্ধ, তাহা তাহার! স্বাভাবিক অবস্থান অনায়াসেই 
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বুঝিতে পারে, শ্রীতগবান্‌ অনস্তভাবের নিলয় । ভাবা ভাবেরই অভিব্যক্তি, 
স্বতরাং অনস্তভাষা তাহা হইতেই আসিয়াছে । এই ভাষাই বিভিন্ন অবস্থায় 
বিভিন্নভাবে পরিবাক্ত হইয়াছে । ধাহাদের হৃদয় বিশুদ্ধ এবং শুদ্ধ ভগবানে 
নিবদ্ধ, তাহাদের হৃদয়ে সমস্ত ভাষাই স্কূর্তি প্রাপ্ত ভয়। কিন্তু জীব 
অপূর্ণ, সে পরিপূর্ণ ভগবান্‌ হইতে পারে না। শ্রীভগবান্‌ লীলার নিমিত্ত 
মানুষকে মায়ার আবরণ দিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্তরে স্থাপন করিরাছেন। বাহার 
মন যে পরিমাণে মায়ার মাবরণ হইতে উন্মুক্ত হইয়া শ্রীভগবানে কেন্দ্রীভূত 
হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণে শ্রীভগবানের বিভিন্ন ভাব ও তদনুরূপ 
ভাষা পরিগ্রহ করিতে সনর্থ । এই ভাষার ৪ একটা পরিপক্কাবস্থা আছে, 
সেই অবস্থায় বাহিরের ভাষা নীরব হয়! যার়। অনস্ত ভাবা ভাবে 
পর্য্যবসিত হইয়া ষায়। এই ভাবের রাজ্যে পৌছাইবার জন্যই ভাষার 
অনুশীলন করিতে হয়, এবং ইহার ক্রমান্ুশীলনেই ভাবের কুর্তি হয়। 
ধাহাদের এই ভাব স্বাভাবিক, তাহাদের আর ভাষার অনুশীলন করিতে 
হয় না। কিন্তু এতাদৃশ মানব অতিশয় বিরল। অধিকাংশ জীবই ভাষার 
আশ্রয় করিয়া ভাবকে গ্রহণ করিয়া থাকে । প্প্িয়তমে! তুমি সকলই 
জান। তোমাকে যে আমি বালিকা বলিয়াছিলাম, তাহা কেবল রসাশ্রয়ের 
নিমিত্ত । তুমিযে আমাকে রস প্রদান করিতেছ, ইহা! জ্ঞানের রাজ্যের 
অতি উদ্ধে অবস্থিত। তুমি সকলই অবগত আছ । প্র্িয়তমে ! তুমি জান 
যে, বেদ হিন্দুদের প্রধান শান্ত্র। ইহাকে শ্রুতি বলে। ইহা ভগবানের 
বাণী। ইহা! জীবগঞ্গ কর্তৃক শ্রুত হইয়াছে বলিয়াই ইহা শ্রুতি নামে অভি- 
হিত। অনস্তভাবনিলয় শ্ীভগবান্‌ তাহার ভাবসমষ্টি প্রথমতঃ শব্ে অর্থাৎ 
ভাষায় প্রক্কাশ করিলেন এবং উহাই. ক্রমে বিভিন্ন আকারে বিতিন্প 
ভাবায় প্রকাশিত হইয়াছে । তাহা হইতেই ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র সমুখিত 
হইয়াছে এবং তাক! হইতেই ব্যাকরণের উৎপত্তি । এইজন্যই যিনি ব্যাকরণ 
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জানিবেন, তিনি সমস্ত শান্্রেই অধিকারী হইবেন এবং ক্রমে সেষ্ঠ শাস্ত্রাতীত 
মহাভাবকে অবলম্বন করিতে পারিবেন; কিন্ত কেবল ব্যাকরণের নিমিত্ত 
যদি ব্যাকরণ অধ্যয়ন কর! হয়, তবে তাহার সকল শান্সে অধিকার লাভ 
করা দূরে থাকুক, ব্যাকরণশান্ত্রেও অধিকার জন্মে না। সময়ের শ্রোতে 
পণ্ডিতগণ সাবভাগ ফেলিয়া অপার বস্তকে ধরিয়াছিলেন, নাই তাভারা 
শাস্ত্রের সারমর্খ্ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়! অনার ব্যাকরণশান্ত্র মপ্যাপনা 
করিতেন। এইজন্য অনেকেই ব্যাকরণকে শিশুশান্ত্ব বলিরা থাকেন। 
তুমি হয়ত শুনিয়া! থাকিবে, এই নদীর নগরে কেশবকাশ্মিরী নামক একজন 
ভারতবিধ্যাত অদ্বিতায় পণ্ডিত নবদ্বীপের পণ্তিতম'গুলীকে পরাজয় করিবার 
নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন। দৈবক্রমে আমার সহিত যখন সাহার 
আলাপ হুইল, তখন তাহারই রচিত গঙ্গার মাহাম্মা-ব্ণনাক্মক একটা শ্লোক 
লইয়া বিচার করিতে বলিলে, তিনি প্রথমতঃ আমাকে উপেক্ষা করিয়! 
বলিরাছিলেন যে, ব্যাকরণ শিশ্ুরশান্্, আমি নাকি সেই শাস্ত্র অধ্যাপনা 
করি, সুতরাং আমার ভাঙ্গার সহিত বিচারের অপ্রিকার নাই । কিন্তু 
অবশেষে যখন আমার একান্ত মন্গুকোদে তিনি খধিচাবে প্রবুভ হইলেন, 
তখন তিনি দেখিতে পাইলেন ঘে, তাভার চিত শ্লোকের মধ্যে বনুত্রম, 
অনেক দোষ রহিয়াছে । দোষ-গুণ বিচার করা কিছুই নহে। যাহা 
ভক্তির বিরোধী ও ভগবদ্ভাখের প্রতিকূল, তাহাই দোষ; এবং যাহা 
ভক্তির সহায় ও ভগবদ্ভাবের অনুকুল, তাহাই গুণ। বাহার এই ভক্তি 
জাগ্রত ভইয়াছে, ধাহার শুদ্ধভাঁবের সমুদয় হইয়াছে, প্তনিই এই দৌষ 
গুণ বিচার করিতে সমর্থ। প্রিয়ে, তুমি জান গঙ্গার কি মাহাত্য। 
শ্রীভগবানের শ্রীপাদপন্প হইতে উনি সমুখিত! | ইহার. প্রভাবে জীবের 
প্ীভগবদ্তক্তি হয় । তিনি যখন গঞ্গার মাহাক্স্য বর্ণন। করিলেন, তখন 
তাহার সেই শ্লোকে ভক্কিবিরোধী কথা আমার হৃদয়ে, লাগিয়া গেল। 
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তিনি ভাষার পাঙ্ডত্যে গর্বিত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভাবের নিকট তাহার 
ভাষা অবশেষে পরাজর স্বীকার করিল। আমি যে ব্যাকরণ অধ্যাপনা 
করি, মেই সঙ্গে সঙ্গে ভাষার অন্ুণীলন ও ক্রমেই ভাবের পরিবদ্ধন হয়। 
প্রির়ে! আর এক কণা, এই যে, অনস্তভাবে অনস্তশান্ত্র প্রকাশিত 
হইরাছে, মানুষ বিভিন্ন ভাবে এই সকল পড়িয়া উহার কূলকিনারা৷ পায় 
না। তাই, পঞ্িতপমাজে দেখিতে পাওয়া যায়, এক একজনে এক 
এক শাস্ত্র পড়িয়া তাহাতে স্ুপ্ডিত হয়, এবং স্বীয় শাস্মন্ত্র সক্কীর্ণ- 
গণ্ভীর মধ্যে রাখিয়। ব্যাথা করির়া অন্ত শান্্ খণ্ডন করিতে প্রয়াসী হয়, 
ও স্বন্বম প্রাধান্য সংস্থাপন করিতে তৎপর হয়| ইহার কলে তর্কের 
স্ষ্টি হঈরাছে, মানুষের জিগীষাবুত্তি বাড়িরা গিয়াছে, তাহাতে পরম সুখদ 
প্রেম সমাজ হইতে অন্তহিত হইয়া গিয়াছে । ইহাতে আধ একটী কুফল 
দাড়াউয়াছে যে, যাহা তর্কপরায়ণ নহেন ও শান্ধের কুট অর্থ করিতে 
পারেন না, ধারা সরল সহজভাবে ভ্রীভগবানের ভাব গ্র৯ণ করিয়াছেন, 
ক্ণভাদের প্রতি পঞডিতসমাজের একট! দ্বণা জন্মিয়াছে। তাহাতে কেবল 
সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে এব” এমন কি ধাহারা শ্রীভগবানে শরদ্ধাবান্‌ 
ও ভক্ভিপরারণ, ভাভাদের ভক্তির পথে একটী প্রবল কণ্টক উপস্থিত 
করা হইয়াছে, তাহার। স্ব স্ব মাচরিত ভক্তিপথে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্‌ হইতে 
পারিতেছেন না । পণ্ডিতগণ এই সহজ সতাটী ভুলিয়া গিয়াছেন যে, 
এক মহাভাব হইতেই অনন্ত ভাবের উদর হইরাছে, এবং বিভিন্ন ভাব 
যেমন পরস্পর সম্বন্ধ ইয়া সেই মন্তাভাবে যাইয়া মিলিত হর, সেই ভাব- 
নিচর়ের অভিব্যক্তি শান্ত্রসমূহের মধ্যেও তেমন একটী মিলনস্থান আছে, 
এই কেন্দ্রটি স্থির করিতে পান্রিলে আর বিরোধ থাকে না, সকলের 
মধ্যেই এক অপুর্ব প্রেম সংস্থাপিত হয় । প্রিক্রতমে ! আমি তাই ছাত্রগণকে 
যখন অধ্যাপন। করি, তখন একই সময়ে একসঙ্গে সকল শাস্ত্র অধ্যাপন৷ 
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করিরাথাকি। খগোল বল, ভূগোল বল, বিজ্ঞান বল, দর্শন বল,. 
অথবা সকল রসের সার শ্রীমন্তাগবত গ্রস্থই বল, সকলের মধ্যেই এক মহা- 
সতা--এক মহাভাব নিহিত রহিয়াছে, আমি সকল গ্রন্থ অধ্যাপনা 
করিরা ছাত্রগণকে এক মহাভাবের দিকে উন্ুখ করিয়া দিতে চেষ্টা 
করিতেন্ছ। এই ভাবে অধাপনা করাও যেমন সহজ, অধ্যয়ন করাও 
সেইরূপ অতিশর সহজ । ছাত্রগণকেও দেখিতে পাই যে, তাহারা 
এক মহাসত্যের দ্রিকে লক্ষা স্থির রাখা বশতঃ সকল শাস্মই অনায়াসে 
আরবত্ব করিতে পারে । আমি শুনিতে পাই যে, আমার ছাজগণ সহজেই 
সকল বিদ্যা আয়ত্ব করিতে পারে, ইহার কারণ আর কিছুই নহে। 
এই যে সহজ উপারের কথ! বলিলাম, ইহাই একমাত্র কারণ, ইহাতে 
মানুষ জীবনের চরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হয়। মানুষের একট। ধারণ! যে, 
এষ্ট জগত ছাড়! আর একটী স্ুখমর রাজা আছে, এই কন্মের জগত 
ছাড়ায় সেই সুখময় জগতে পৌছাইতে হইবে । কিন্তু এই জগত 
যে পরমাননাধামেরই ছায়া মাত্র, এই জগতের মধা দিয়াই ঘে সেই 
চিদানন্দধামের রস আস্বাদন প্রাপ্ত হওয়া যান ও এই জড়জগতই যে 
চিদানন্মরাজা হইয়। যায়, মানুষ তাহা ভুলির| গিয়াছে । সেই ভাব পুনরায় 
আনয়ন করাই আমার শাস্ত্রাধাপনার উদ্দেশ্য । আমি ইহার হুচন! করিয়া 
দিতেছি। জগতের যাবতীয় জীব ধখন এই ভাব অবলম্বন করিতে পারবে, 
তখন জগত ধন্ঠ হইয়া যাইবে। 

পরম-প্রোজ্জল-রস-মুত্তি শ্রীমতী নীরবে সকল কথা” শুনিতেছিলেন। 
তখন তিনি শ্রী প্রভৃকে জিজ্ঞাস| করিলেন, “হৃদয়েশ্বর ! তুমি কত কথাই 
বলিলে! আমি শুনিয়া বড়ই পরিতৃপ্ত হুইলাম। তুমি বলিলে, ভাষ। 
ভাবেরই অভিবাক্কি, এ কথায় আমার বড় আনন্দ হইল । সত্য সত্যই ত 
আমর! যাহ! ভাবি, তাহাই ভাষায় পরিব্যক্ত করি। এখন ন্মামার জানিতে 
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ইচ্ছ! হইতেছে, তবে আর আমরা ভাষার অনুশীলন করি কেন? ভাবের 
অন্থুশীলন করিলেই ত আমরা পরমানন্দপ্রদ মহাভাবে উপস্থিত হইতে 
পারি। ভাষার আর আমাদের প্রয়োজনীয়তা! কি ?” এই বলিয়া শ্রীমতী 
প্রেষবিগলিত| হইর়। মধুর দৃষ্টিতে শ্রীপ্রভুর বদনচন্ত্রম। শিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন। তাহার মুখে আর বাক্যম্ুণ্তি হইল না। দেখিতে দেখিতে 
শ্ীমতা আগ্রতুর শ্রীচন্দ্রধদনে মুখখানি রাখিরা প্রাণবল্পভকে জড়াইরা 
ধরিলেন। শ্রপ্রভু তখন শ্রীমতীকে অঙ্কে ধারণ করিরা ধীরবচনে মধুরকণে 
বলিতে লাগিলেন, “প্রাণেশ্বরি ! ভাষায় ভাবের মাধুধা বদ্ধন করে এবং 
ভাবও ভাষার মাধুধ্য পোবণ করে। মানুষ, পশু, পক্ষী, কাট, পতঙ্গ, 
বুক্ষলহা, তৃণগুক্স প্রহ্বতি সকল জীবই স্ব স্ব ভাষার আপনার ভাব ব্যক্ত 
করে এবং একের ভাখ অপরের মধ্যে প্রদান করিয়া আননের ক্রমান্বয় 
পরিবন্ধন করে। এটীও লীলাময় আ্রীভগবানের একটা লীলা । বিভিন্ন 
ভাষার মধ্যে দেখিও যে, সব্বত্রই একটা ভাবসামঞ্জস্ত রহিয়াছে । পরম্পর 
আদান-প্রদানে এই ভাবের পরিপুষ্টি হয়। ভাবের যখন প্রাবলা হয়, তখন: 
নীরবতার মধ্যেও একটা ভাষার স্বুর্তি দেখা যার। যে ভাগ্যবান্‌ এই ভাব 
ধরিতে পারিয়াছেন, ৩িনি ভাষার অতীত হইয়া এই ভাষার মধ্যে 
থাকিয়াই পরণানন্দ প্রাপ্ত হন। তখন তাহার ভাষা ও কার্য--ভাবের 
অনুকূল হইয়৷ ভীহাকে পরমানন্দ প্রদান করে। এমন দিন জগতে 
আমিতেছে, যখন ভাবমন রাজ্য এখানে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তুমি পরিপুণ 
ভাবময়ী। তোমাকে আদর্শ করির! সকলে ভাব প্রাপ্ত হইবে। জগত যে 
প্রেমের খেল! দেখিতেছে, তুমি সেই অনন্ত প্রেমের কেন্দ্র। তোমাকে 
আশ্রয় করিয়। সকলেই প্রেম পাইবে ।” 

এই কথার শ্রীমতী একটু লজ্জিত হইলেন। তীহার বি 
আরক্তিম হইল»এবং কি ভাবে যেন তাহার শ্রীগণ্ড বাহিয়! নয়নজল পড়িতে 
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লাগিল, আর শ্রীগৌরচন্্ স্বীয় অঞ্চল দিয়া শ্রীমতীর নয়নজল মুছাইয়া দিতে 
লাগিলেন । এমন সময় কয়েকটা নদীয়ানাগরী আসিয়া সেখানে মিলিত 
হইলেন। শ্রীমতী তখন জনে জনে প্রত্যেকের গলা ধরিয়া কত আনন্দ 
প্রকাশ করিলেন। নারীগণ প্রেমে আত্মহারা হইয়া গান ধরিলেন--- 
অনন্ত প্রেমের অনন্ত উৎম 
নদীয়া-যুগলে পেয়েছি আজ । 
তাইত মোদের চলিয়৷ গিবাছে 
সরম ভরম কুলের লাজ ॥ 
যে প্রেম লাগিয়! শিব সনকাদি 
ভূবন মাঝারে নিয়ত ঘুরে। 
সে প্রেম-মুরতি রসের আরতি 
উদ্দিত হয়েছে নদীবাপুরে ॥ 
ঘে প্রেম প্রভাবে সুমধুর ভাবে 
মায়ার বাধন ছুটিয়া যায়। 
মোদের ভাগ্যেতে শচীর আলয়ে 
সে প্রেমমুরতি শোভিছে ছার ॥ 
এই গান গাহিরা নারীগণ শ্রীমতীকে লইরা সাজাইতে বসিলেন। 
তাহাকে সাজাইয়। পরাইর। শ্রীগৌরাঙ্গনুন্দরের বাষে বসাইলেন। বসাইয়া 
তাহারা ঘুগনন্ধপমাধুরী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । শ্রীগৌরাঙ্গস্ন্দর ইহার 
কি প্রতিদান দিবেন! তিনি ইহাদের ভালবাস! পারা আপনাকে ধন্ত 
মনেকফরিলেন। তখনও তিনি পণ্ডিত মানুন। তিনি ভাবিলেন, তিনি 
আর কি দিয়! তাহাদের সন্তোষবিধান করিবেন। আর কিছু না পাই! 
তিনি শ্রীমতীকে ইঙ্গিত করিলেন। শ্রীমতী ইঙ্গিত বুঝিয়া শ্রীমস্তাগবত 
্রস্থথানি পুস্তকাধার হইতে নামাইলেন। শ্রীগ্রভু বইখানি 'খুলিয়া দশম 
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বন্ধ হইতে শ্রীকুষ্ণলীলা পড়িতে লাগিলেন, মা যশোদা শ্রীরুষ্জকে যে অশেষ 
প্রীতি করেন, দেই বাৎসল্যরস আস্বাদন করিতে তিনি বড় আনন্দ পান। 
মা যশোদার বাৎসল্যরস বর্ণনা করিতে করিতে শচীমা যে ত্তাহাকে অশেষ 
শ্নেভ করেন, সেই ভাব ষ্ঠাহার উলিয়া উঠে, মায়ের শ্লেহ পাইয়া যে তিনি 
কত ধন্য হইয়াছেন, এই কথা শতমুখে প্রকাশ করেন। শ্রীকুষ্ণের নরলীলা 
যে সর্বোত্তম লীলা, উহ! সকলকে বুঝাইয়া বলেন । প্রেমের এমনই অপূর্বব 
প্রভাব, যিনি মনন্ত বরহ্গাণ্ডের অধিপতি, অতিশয় প্রকাণ্ড বস্তু, ধাহাকে 
বিশ্বত্রঙ্গীণ্ডের সকলে অতিশয় বুভৎ বস্ত্র মনে করিয়া ভক্তি করিয়া থাকে, 
মা যশোমতী প্রেমের প্রভাবে সেই বৃহৎ বস্তটীকে আপন শিশুজ্ঞানে তাড়ন 
ভঙ্সন করেন; ধিনি সকলকে লালন-পালন করেন, সকলের আহার 
যোগান, মা ঘশোদ। ত্টাহাকেই লালন-পালন করেন এবং তাহাকে স্ষীরসর 
ননী দিয়া তাহার সন্ধি সম্পাদন করেন। বলিতে বলিতে শ্রীগৌরদুন্দর 
একদিকে যেমন সর্ধতন্তসার প্রেমতন্ব সহজ করিয়া মধুরভাবে বুঝাই! দেন, 
অন্তদিকে আবার প্রেমের কথা বলিতে বলিতে নিজেই প্রেমবিগলিত হইয়া 
সকলকে প্রেমরস আস্বাদন করান । একদিনে তাহার বেশী আস্বাদন কর! 
5য় না। দুই একটী শ্লোক লইয়! তাহা বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিতে 
করিতেই তিনি আত্মহারা হইয়! যান। শ্রীমতী নারীগণকে লইয়া প্রেম- 
বিহৃবলচিত্তে এই সকল প্রেমের কথা শুনিয়া আনন্দমাগরে ভাসিতে 
গাকেন। কোনদিন ব! শচীমাত! ও তাহার সমবয়স্কা বুদ্ধাগণ সেই সঙ্গে 
বসিয়া নিমাইয়েরঞ মুখে ভাগবত শুনিতেন এবং প্রেমাশ্রতে তাহাদের 
বক্ষঃস্থল ভাসিরা যাইত, ক্ষণপরেই শচীমা যাইর! খাবার আনিয়া! সকলকে 
থাওয়াইতেন । পাঠ বন্ধ করিয়া সকলে শচীমার নেহ পাইয়া আর এক 
আনন্দসাগরে ভাসিতেন, ভাগবতের যে বাংসল্যরসের কথা নিমাইাদ পাঠ 
করিতেন, সকলে তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া আরও আনন্দ পাইতেন । 
৯১৩ 
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এইভাবে শ্রীগৌরচন্দ্র পারিবারিক সুখ আস্বাদন করিতেন । কোন 
দিনবা তিনি শ্রীমতীকে লইয়া প্ররুতির মাধুরী নিরীক্ষণ করিতেন । 
তিনি শ্রীমতীকে দেখাইতেন যে, এই বিচিত্র বিশ্বে বিবিধ বস্তু স্্ 
হইয়াছে, সকলই মধুময়, সকলই শ্রীভগবানের গ্রীতির পরিচারক । তিনি 
যেমন বিবিধ বস্ত্র কত মনোমোহন করিয়া! স্থজন করিয়াছেন, উহার 
মৌন্দধ্য ও মাধুর্য আস্বাদন করিবার জন্ত' আবার জীবকে তহুপযোগী 
ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন । বাহ্াপ্রকতি ও জীবের অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে 
সুমধুর সামগ্তস্ত রক্ষা করিয়া পরমানন্দময় শ্রীভগবান্‌ জীবকে আনন্দ 
বিতরণ করিতেছেন । শ্রীভগবান্‌ যে প্রেমময়, তিনি যে জীবকে বড় 
ভালবাসেন, প্রতি পত্রে, প্রতি পুষ্পে তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে । 
প্রতি মুহূর্তে প্রকৃতি নবনব সাজে সজ্জিত হইয়া জীবের আনন্দবদ্ধন 
করিতেছে । ভগবান্‌ যে নিত্যই নূতন, অনস্তরূপের উৎস, অশেষ প্রেমের 
অফুরন্ত প্রশ্রবণ, গ্ররূতি তাহা প্রতি মুহুর্তে সাক্ষ্য দিতেছে । আজ 
কুর্যযটী যে ভাবে গগনমগুলে.উদ্দিত হইল, কাল দে আর এক ভাব ধারণ 
করিনা জগতখানিকে উদ্ভাসিত করিবে । চন্দ্রমার সুক্সি্ধ কিরণ আজ 
যে ভাবে আনন্দ প্রদান করিল, কাল উহা! আর এক নবভাবে হ্ৃদয়খানিকে 
উল্লসিত করিয়া তুলিবে। আজ ফুলটা যে ভাবে হাসিল, কাল উহা 
হইতে আর এক নূতন মাধুর্য বিচ্ছুবিত হইবে। বৃক্ষের পত্রটী এখন যে 
ভাবে ছুলিল, পর মুহূর্তে উহ! আর এক অভিনব ভাব ধারণ ক্রিয়া 
আনন্দ দিতে উদ্ধত হইবে! শশ্তক্ষেত্রধানি আজ যে ভাবে স্থজন-মাধূর্্য 
প্রকাশ করিল, কাল শুহাতে আর এক নৃতন মাধুর্য পরিলক্ষিত হইবে । 
আজ প্রভাতে বিহগকুল যে ভাবে মধুর কজন করিল; কাল উহারা আর 
এক নবভাবে গান করিয়া জীবের চিন্তবিনোদন করিবে । এইরূপ মুহ্র্থে 
মুহূর্তে প্রকৃতি নবনব বেশ ধারণ করিয়া জীবের মনোরঞ্জন করিতেছে। 


শ্ীশ্রীবিষুপ্রির। | ১৪৭ 


প্রভু শ্রীমতীকে লইয়1, কখন কথন বা! শ্রীমতীসমন্ভিব্যাহারে নাগরীগণকে 
লইয়া, এইরূপ রসাস্বাদন করিতেন; আর শ্রীভগবান্‌ যে কত রসময়, 
তিনি যে রসিকশেখর, তাহ! বলিয়া বলিয়া, কত আনন্দ পাইতেন এবং 
প্রেমাশ্রপাত করিতেন। ভাবনিধি শ্রীগৌরচন্জ্রের ভাবের আর অবধি 
নাই । কোন দিন কোন সময়ই তিনি পুরাতন কথা! বলেন না। যিনি 
তাহার কথা শুনেন, তিনি সকল সময়ই নবনব রসের আস্বাদন প্রাপ্ত 
হন। আবার শচীম! যে সকলকে শ্নেহ করেন, সেই স্লেহও যেন সকলে 
সকল সময়ই নৃতন বলির! অন্ুতব করেন, এবং সর্বদাই তাহার অভিনব 
রসে সিঞ্চিত হন। শ্রীগৌরচন্ত্র ও দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া এই রসের কেন্দ্র। 
বাৎসলারসেই হউক, কিংবা সখ্যরসেই হউক, যিনি যে ভাবে এই প্রেমের 
বস্ত ঢুইটী আশ্রয় করিতেন, তিনিই অপার্থিব রস প্রান্ত হইয়া জগতখানি 
জুথময় দেখিতেন। 

শ্রীগৌরাঙ্গের সংসারধানি এইন্প আনন্দনিকেতন। তাই শচীমার 
গৃহথানি আদর্শ সংসার | এই গাহস্থাধন্ম সংস্থাপন করিয়া পরমানন্ন 
বিস্তার করার জন্ত শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ গাহ্‌স্থারস 
আস্বাদন করিলেন। আমাদের মতই সংসার পাতিলেন। তবে পার্থক্য 
এই, আমাদের মত সাধারণ জীবের সংসারে ত্রিতাপ আছে । আমাদের 
ংসারে স্থখ আছে বটে, কিন্তু ইহাতে জালাও আছে, এবং এই জ্বালা 
অস্তিমে ও দেহান্তে স্খ আস্বাদন করিতে দেয়না । আমাদের সংসারে 
মায়া প্রভাব বিস্তার করিয়া প্রেমরস আস্বাদন হইতে আমাদিগকে 
বঞ্চিত করে ও জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি দেহজনিত যন্ত্রণার মধ্যে ফেলিয়া দেয়। 
শ্রীগৌরাঙ্গ বাহিরে মায়িক ভাবে বিচরণ করিয়া মায়ার মধ্য থাকিয়াও 
এমন আদর্শ প্রীতির সংসারধর্্থ করিলেন যে, সেই প্লীতির নিকট মায়ার 
প্রভাব খর্ব হইয়া গেল এবং দ্রেহ থাকিতেও দেহজনিত জ্বালা-বন্ত্রণ। 


১৪৮ শীক্রীবিষুপ্রিয়। | 


তাহার সংসারে স্থান পাইল না। দাস্ত, সখা, বাৎসল্য ও মধুর এই 
চারিটী প্রেম লইয়া সংসারথানি গঠিত । কিন্ত সাধারণ সংসারে প্রেমের 
এই চারিটা স্তরের কোনটাই প্রোজ্জলরূপে বর্তমান নাই, তাই সেখানে 
জীব তাপত্রয়ে জলিয়! পুড়িয়া মরিভেছে । শ্লীগৌরাঙ্গের সংসারে প্রেম 
পরিপূর্মাত্রায় বিরাজিত, তাই সেখানে ভ্রিতাপজাল। নাঈ। জগতে সকল 
সার যখন এই আদশে গঠিত হইবে, তখন সমগ্র জগত প্রেমময় 
তইরা যাইবে, গোলোক ভূলোকে স্তাপিত হইবে; এ জগত সে জগত 
এক হইয়া যাইাবে। জীব অবশ্ঠই শ্রীভগবান হইতে পারেনা । শ্রীগৌরাঙগ 
পূর্ণপ্রেমময়, জীব ত্াতার অংশ । শ্রীগৌরাঙগের সংলার্ণানি আদর্শ করিলে 
জীব তাগার নিজের পরিমাণে পুর্ণ ভঈবে, তাহার আর কোন অভাব 
অভিযোগ থাকিপে না। প্রেমের নিকট আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, 
ও আধ্যান্সিক এই তাপত্রয় কিরূপ স্তান পায় না বলিতেছি। আপনার 
₹সারে যে প্রীন্তর চারিটা বিষয় আছে, তাহার প্রতি বিশুদ্ধভাব 
মব্লম্বন করিয়া প্রেমের কর্ষণ করিতে পারিলে আপনার হৃদয় শুদ্ধ 
হইয়া যাইবে । প্রেম শুদ্ধ চিন্ময় বস্থ। দেহ রক্তমাংসময় জড় বস্তু । 
তথাপি দেহের মধ্য দিরাই প্রেমের বিকাশ হয়। দেভটা প্রেমবিকাশের 
মন্স্বপ্ূপ বলিলে বল। যায় । দেভের মধ্যে নেদেহী বা আত্মা আছেন, 
ঈনি চিন্ময় 9 আনন্দময় । উভার সহিতই চিদানন্দময় শ্োভগবানের 
সন্বন্ধ,__জড়দেভের সহিত নহে | দেহটা মায়া-গঠিত্ত, যদি মায়ার প্রাবল্য 
হয়, তবে দেহের প্রভাব আম্মার গ্রাভিফলিত হয় এবং ইহার বিপরীত 
হইলে অর্থাৎ প্রেমস্বূপ আনন্দময় আত্মার স্বাভাবিক শক্তির বিকাশ 
হু্টপে দেহের উপর ইহার প্রভাব বিস্তার করে। তখন দেহথানি 
আত্মার ভাধোপযোগী আকুতি ধারণ করে। আত্মার মধুর স্রাবের স্ডুরণ 
হইলে দেহটাও মধুর হয়, ইহা কেব্লমান্জ ধে নিজের, আনন্দবদ্ধনে 


ঈ্রীবিষু প্রায় | ১৪৯ 


সহারত| করে তাহা নহে, অন্তকেও আনন্দ প্রদান করে। আমরা তাই 
অনেক সময় দেহের আকুতি 'ও হাবভাব দেখিয়' মানুষের আত্মার ভাব 
বুঝিতে সমর্থ হই। কাহাকেও দেখিলে আক হই ও পরমানন্দ প্রাপ্ত 
হই, আবার এমন লোক আছেন যে, তাভার সঙ্গ করিলে অশ্রদ্ধার উদ্রেক 
হয়, মন কলুষিত হয় বলিয়া বোধ হয়। আমরা যদি আত্মার স্বাভাবিক 
বিশুন্ধপ্লীতির কর্ষণ করি তাহা ভইলে আমাদের দেহও আত্মার 
ভাবোপষোগী হইরা যাইবে; তখন আর আত্মার উপর দেহের প্রভাব 
বিস্বৃতিলাভ করিতে পারিবে না, সুতরাং দেহজনিত ছুঃখ আর থাকিবে 
না। তখন সংসারের বে ভাপবাসা বন্ধনের ভেতু বলিয়া অনেকের ভীতি 
জন্মার, তাহাই চিদানন্দ প্রদান করিরা থাকে। স্থতরাং পিতামাতা, 
ভ্রাতাভতগিনা, পুত্র, দাসদাসী, প্রভৃতি আম্মীরম্বজন লইয়। যে সংসার 
গঠিত ভয়, সেই সংসারে গ্রীতির বিষয়সমূহ লইয়া সকল বিষয় 
্ীভগণনে অর্পণ করিরা প্রেমে কর্ণ করা জীবের কর্তবা । ইহাই 
ধম্ম। উচ1 ব্যতিরেকে খার একট। কিছু ধন্ম নাই । বাহাতে আমা- 
দিগকে আনন্দ প্রদান করে, যাহাতে শিত্যশুদ্ধ আত্মার পরিপূর্ণতৃপ্তি 
হয়, তাহা ধন্। আত্মা যখন পরম প্রেমমর ক্রীভগবানের অংশ, তখন 
প্রেন্রস আম্বাদন করাই পরম ধন্ম, এবং ইভাই জীবের চরম লক্ষ্য | 
কম্মাদির 'মনুষ্ঠান করিয়! সংসার্খাঁসন। বৃদ্ধি করা ধন্ম হইতে পারে ন।। 
উহা দেচের ধন্ম_গ্বাস্মার ধন্ম নে । পরিখার-পরিজন লইয়া এই ষে 
প্রেমের অনুশীলন করার কথ! বলা হইল, ইহ জীব স্বীয় শক্তিতে 
পারে না; কারণ সে স্বতঃই মায়ার অধীন-_-কামের মোহে মুগ্ধ । 
দৈহিক স্ুখবাসন। পরিতৃপ্ত করার নামই কাম। প্রেমের অনুশীলন 
সচ্জ করিবার নিমিত্বই শ্ীভগবান্‌ পরম প্রেমমৃত্তি শ্রীশ্রীগৌব-বিষুপ্রিয়ারূপে 
প্রকাশিত হইয়া শচীর 'আলয়ে সংসারী হইয়। লীলা করিলেন। এখানে 


১৫০ শশ্রীবিষ্ুপ্রিয়া । 


দাস্ত, সথ্য, বাৎসলা ও মধুর এই চারিটা প্রেমেরই মাধুরধ্য ও সর্ধচিত্বা- 
কর্ষকতা প্রকাশ করিলেন। সুতরাং শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ুপ্রিয়ার সেবা কর 
জীবের একমাত্র কর্তবা। ইভা সকলেই জানেন যে, যে বস্তর সঙ্গ কর! 
যায়, সেই বস্তরই শু৭ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রী গৌর-বিষুপ্রিয়া পরম 
প্রেমন্বব্ূপ। ইছাদের সঙ্গ করিলে আমাদের প্রেম প্রবুদ্ধ হইবে, 
আমরা আত্মার ধন প্রাপ্ত ভইব। ইহাদের সঙ্গ কির্ূপে করিতে 
হইবে, পুর্বে তাহা কিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে । এখানে আর একটু বিশ্বৃত 
করিয়া বলিতেছি | 

আপনি সংসার পাতিয়। বাস করিতেছেন? শ্রীপ্রীগৌর-বিষুপ্রিয়াকেও 
আপনার সংসারে লইয়া মম্ুন। আপনার বাসের নিমিত্ত একথানি 
গুভের প্রয়োজন, 'এই ছুইটি প্রেমের মৃত্তির জন্যও একখানি গৃহ করুন । 
অবশ্য আপনার সাধ্যান্ুরূপ গ্ৃহখানি সুন্দর হইবে । এই গৃহে একখানি 
সুন্দর আসনে শ্রীশ্রীগৌর-বিষুণপ্রিয়ার শ্রীবিগ্রহ-দারুমুন্তি কিংবা মুগ্ধয় 
মুর্তি 'অথবা শ্রীচিত্রপট স্থাপন করুন। যে বস্ত ছুইটির মূর্তি রাখিলেন, 
ইহারা আপনার গৃহের কর্তী এবং আপনি তাহাদের দাস বা দাসী। 
আপনার গৃহের অন্নবন্থ্রের সংস্তান ইনি করিতেছেন। সুতরাং ইহার 
প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আপনার কর্তব্য; আর যদি শ্রীগৌরাঙ্গকে 
আপনজন বলা আপনি মনে করেন ও তাহার প্রতি আপনার প্রেম 
হইয়! থাকে, তবে তআর কথাই নাই; তখন আপনি আপন! হইতেই 
আপনার অভিরুচি অন্সারে শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা করিবেন। যে পর্য্যন্ত 
তাহা লা হয়, সে পর্ষাস্ত তাহাকে কর্তা স্থির রাথিবেন? তাহার গৃহে 
তাহার শয়নোপযোগী খষ্ট! শধ্যা প্রভৃতি প্রদান করিবেন। আপনি 
হাভাকে লিঙ্জজন বোধে সেবা করিতেছেন, সুতরাং আপনার যেকপ 
শয্যাদির প্রয়োজন, তাহাকে'ও তদ্রপ দিতে হইবে। এই যে গৃহথানি 
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হল, এইখানি হইল আপনার ঠাকুর-মন্দির। প্রত্যহ ঠাকুরকে প্রণিপাত 
করিয়া বলিবেন “প্রভূ, আমি তোমার দাস+। কন্মোপলক্ষে অন্তত্র কোথাও 
যাইতে হইলে ঠাকুরকে দণ্ডবৎ করিয়া তাহার অন্রমতি লইয়া যাবেন, 
এবং ম্েেখান হইতে প্রত্যাগমন করিয়। ঠাকুরকে পুনরায় দণ্ডবৎ করিয়| 
জানাইবেন যে, 'মাপনি বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছেন ! শ্রীভগবান্‌ অবশ্ঠ 
সকলই জানেন, তিনি অনন্ত-বক্গাণ্তের অধীশ্বর |! তবে শীহার এই 
অনন্ত অসীম ভাব লইয়া তাহাকে ভজন কর! জীবের পক্ষে অসম্ভব। 
তিনি আমাদেরই মত না হইলে তীভার সহিত আমাদের প্রেম হইতে 
পারে না। কিন্তু তিনি আমাদের মত বাহিরে প্রতীয়মান হইলেও 
তাহার অন্তরালে আমাদের অগোচরে এক অনস্ত এরশর্যা ক্রিয়া করে) 
তাহাতে আমাদের সহিত তীহার মধুরভাব আরো! মধুর করিয়া দেয়। 
আপনি বলিবেন, “প্রভু, আমাকে অনুমতি দাও, আমি এই কন্মুটী করিয়া 
'আসি।” আপনি প্রাণে প্রাণে বুঝিধেন, ইভা ঠাকুরের অভিপ্রেত কিনা । 
আপনি কোন জিনিষ ঠাকুরকে অর্পণ করিতেছেন, আপনি মানসনেত্রে 
স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন; তিনি মাপনার জিনিষ গ্রহণ করিয়া কত আনন্দ 
বোধ করিতেছেন। প্রত্যহ স্নান করিয়। আসিয়া শ্রীশ্ীগৌর-বিষ্ুপ্রিয়ার 
শ্রীপাদপদ্সে তুলসী-চন্দন অর্পণ করিবেন । তুলসী-চন্দন অর্পণ করিবার সময় 
কোন সংস্কৃত শ্লৌক বা মন্ত্র বিশেষ উচ্চারণ করিয়া দিলেই যে তিনি গ্রভণ 
করিবেন ও তাহাতে পরিতুষ্ট হইবেন তাহ নহ্থে। শাস্ত্রকার বলেন-_ 
ভূলসীদলমাত্রেণ জলন্ত চুলুকেন বা! । 
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যে। ভক্তবংদলঃ ॥ 

অথাৎ, কেবলমাত্র তুলসীদল কফিংব। গওুষমাত্র জল শ্রীভগবানের 
শ্ীপাদপন্টে অর্পণ করিলেই ভক্তবৎসল শ্রীগ্রভু আপনাকে ভক্তের নিকট 
বিক্রী করেন।, 


১৫২. শক্রীবিষুতপ্রিয়! । 


শ্রীভগবান্‌ পরমদ্ররাল, জগতের বন্ধু) আপনি সংস্কৃত জানেন, যন্ 
উচ্চারণ করিতে পারেন, আপনিই শ্রীভগবানকে পাইবেন, আর আমি মুর্খ, 
আমি তাহাকে পাইব না, ইহা কি সম্ভবপর ? ভক্তচুড়ামণি বৈষ্ঞবাগ্রগণ্য 
শ্ীঅদ্ধৈত প্রভু কেবলমাত্র তুলদীদল ও গণ্ুবমাত্র জল শ্রীনারায়ণাকে অর্পণ 
করিয়াই সর্বাবতারতারী শ্রগৌরাঙ্গমুন্দরকে অবতরণ করাইঈরাছিলেন । 
শ্রীপ্রীগৌরাজন্ন্দর বখন শ্রীণ রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে শালগ্রামশিলা 
অর্পণ করিলেন, তথন তিনি এইমাত্র বলিয়াছিলেন যে, “রঘুনাথ, তুখি 
প্রত্যহ এককু'জ। জল দিয়া ইহাকে ম্লান করাই'ও এবং তদনস্তর তুলসীপত্র 
অর্পণ করিও” জ্রীমন্ুহা প্রভূ আর কোন মন্ত্রের কথা বলয় দিলেন না! । 
শ্রীভগবান্‌ কোন কথা চাহেন ন।, তিনি হৃদয়ের দেবতী, প্রাণের পরম 
আরাধ্য বস্থ, মন্ত্রের দেবতা নহেন। অবশ্য বাহার! মন্্োচ্চারণ করিয়া 
তাহার সেবা করেন, তাতাদের সন্বন্ধে কোন কথা ধলিতেছি না এখং 
তাহাদিগকে তাহা পরিতা্গ করিতে বলা হইতেছে না। ধাহারা মন্ত 
জানেন না, সংস্কতভাষায় অনভিজ্ঞ, াহাদগকেই বলা হইতেছে যে, 
তীহারা যেন ত্রান্ত ধারণার বশবত্বী হইয়। ভগবন্তজনের অধিকার পাইভে 
বঞ্চিত না হন। তুলপীচন্দন অর্পণান্তে পুষ্প ও মাল্য দ্বারা তাহাকে 
সাজাইবেন। আীগোরাঙ্গ যখন আপনার অতি নিজজন, তখন তাহাকে 
শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে আপনার ভাবানুরূপ মনোজ্ঞ করিয়া সুশোভিত 
করিবেন । তদনন্তুর অন্নবাঞ্জনাদি পরিস্কৃতভাবে রন্ধন . করিয়া ঠাকুর-মন্দিরে 
লইয়! গিয়া ইহা দ্বার! শাহাকে ভোগ দিবেন। আপনে যে দ্রব্য দ্বারা 
আহার করিতে ভালবাসেন এবং আপনি বে ভাবে ভোজন করেন, 
ঠাকুরকে ও সেই সেই দ্রব্য দ্বারা সেইভাবে আহার করাইবেন। অবশ্থ, 
আতপ, সৈন্ধবাদি নিরামিষ সাত্বিক থাগ্ছদ্রব্য দ্বারাই ভোগ দিতে হইবে, 
কারণ, শ্রীগোরাঙ্গ প্রকটলীলাকালীন এই সকল দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছেন | 
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মত্ম্ত-মাংসাদি তামসথাগ্ভ সর্বথা বর্জনীর। আপনি বালতে পারেন, 
মত্্ত-মাংসাঁদি না খাইলে শরীরের পুষ্টিসাধন হয় না; কিন্তু এ কথ! ভুল। 
পুষ্টিসাধন অর্থ তামপভাব বুদ্ধি করা নহে । আর এ কথা! মনে রাখিবেন 
যে, ব্রীভগবানে অর্পণ কৰিলে সেই বস্তুতে অপ্রাককৃত আস্বাদন ও অগ্রারুত 
শক্তি সঞ্চারিত হয়। এটী ্রীগ্রহ্ুর কৃপা । প্রসাদদী শাকান্ে আত্মার 
যেরূপ প্রসাদ, শরীরের পুষ্টিসাধন ও স্ফুত্তি হর, মত্ম্ত-মাংদাদিতে তাহা 
হয় না। প্রতোক বস্ততেই আস্বাদন 'ও শাক্ত প্রদান করার কর্তা একমাত্র 
হভগবান। সাধারণভাবে তিনি এক এক বস্ততে এক একটী আস্বাদন 
ও শক্তি প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু তীহারই প্রদত্ত বস্ত আবার তাহাকে 
অর্পণ করিলে উহাতে তাহার বিশেন শক্তি ও আন্বাদন প্রদর্ত হ্য়। বেশী 
কথার প্রয়োজন কি? আপনারা ইহা পরীক্ষা করিরা দেখিলেই উপলব্ধি 
করিতে পারিবেন । এইরূপ অন্নবাঞ্জনাদি কেন, যখন ঘযাভা আপনার 
আহার করিতে হইবে, তখনই তাহা শ্ীপ্রভুকে নিবেদন করিয়া লইবেন। 
অবশ্য একবার ঘাহা নিবেদিত হইয়াছে তাহা পুনরার তীহাকে নিবেদন 
করিবেন না । কিন্তু গ্রনাদী জিনিস একবার কেন, বহুবারও গ্রহণ করিতে 
পারেন। এই অন্নব্যঞরনাদির ভোগরাগ ও ভুলসীচন্দন অর্গণ করার কথা 
বলা হইল, ইহাতে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য বর্ণের 
ইহাতে অধিকার নাই | ইহা মনে করা ঠিক নহে । আমর! স্ব স্ব সন্তান, 
ভ্রাতা, পিত।মাত। প্রভৃতিকে খাওয়াইতে পরাইতে বিন্দুমাত্র কুগ্ঠীবোধ করি 
না, কারণ তাহার আমাদের অতি নিজজন। কিন্তু শ্রীভগবান্‌ অপেক্ষা 
আমাদের নিজজন আর কে হইতে পারে? তিনি আমাদের পরম আত্মীয়, 
পরম বান্ধব, প্রাণের প্রাণ। তাহাকে আমরা প্রাণ খুলিকা। মনের কথ। 
নকল বলিব, ইহাতে আবার মধ্যস্ত্ের কি প্রয়োজন? প্রাণটী ঢালিয়। 
দিয়া আমরাই মনের অভিলাষান্ুরূপ বিশুদ্বভাবে নানাবিধ অন্নবাঞ্জনাি 
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দ্বারা শ্রীপপ্রভুকে ভোগরাগ অর্পণ করিব, ইহাতে আবার অপরের সহায়তার 
প্রয়োজন কি? আমরা আতপ চাউল, কলা, ফুলদুর্বা লইয়! বসিয়া রহিব, 
ছুপ্রহর অতীত হয়া গেলে ব্রাহ্মণ আসিয়। দুই একটী সংস্কৃত শ্লোক পড়িয়া, 
জল ছিটাইয়া না দিলে আর আমরা সুস্থ হইতে পারিব না। ইহা কি 
আমাদের বুদ্ধিমন্তার পরিচায়ক ? অনর্থক আমর! এরূপ অযোগ্য ব্যক্তির 
পদতলে আশ্রয় লইতে যাই কেন? অবশ্ঠ যে ব্রাহ্মণ যোগা, শান্ত্রজ্ঞ এবং 
সর্বোপরি ভক্তিমান, তাহার অনুগত হওয়া বিধেয়। ভক্তিমান্‌ হইলে 
্রাহ্মণই হউন, আর চণ্ডালই হউন, সকলে নমস্ত, ভক্তিমান্‌ বাক্তিমাত্রেরই 
অনুগত হওয়া আমাদের কর্তব্য । এই কথায় কানাকেও উপেক্ষা কর! 
হইতেছে ন! । শ্রীষন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, “জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ 
অধিষ্ঠান ।” সর্বত্রই শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান রহিয়াছে | জীবমাত্রই ভগবানের 
নিত্যদাস। শ্রীভগবান্‌ পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, 'মামরা দেই সচ্চিদানন্দের 
অংশ। সুতরাং শ্রীভগবানের নিকট আমর! জাতিভেদ রক্ষা করিতে যাইয়া 
তাত হইতে দুরে পড়িয়া রহিব' কেন? আমি আমার প্রভৃকে আমীর 
ভাবান্ুরূপ ভজনপুজন করিব, ইহাতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। 
অবশ্থু ভজনপদ্ধতি কাহারো নিকট শিক্ষা কর! যাইতে পারে, সেই 
শিক্ষাদাত। ব্রাহ্মণ হঈতে পারেন, চণ্ডালও হইতে পারেন । 

আর এক কথা । শ্রীশ্রীগৌর-বিঞ্ুপ্রিয়ার সেবা করিলে আর ব্রতাদি বা 
আনুষ্ঠানিক কোন কর্ম কিংবা কোন দেবদেবীর ভজন-পুজনের প্রয়োজন 
হইবে না। এই সকল ব্যাপার বহিন্থু ব্যক্তির জন্য ।০ শুভফল প্রাপ্তির 
নিমিত্ত এবং অণু হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য ব্রতাদিকম্ম ও দেব- 
দেবীর পুক্তার বিধিব্যবস্থা শাস্ত্রে নির্দি্ হইয়াছে বটে এবং বিধি অনুরূপ 
আচরণ করিলে শাস্ত্রনির্দিষ্ট ফলও প্রাপ্তু হওয়া যায়, কিন্ত দেবদেবী প্রভৃতি 
সকলেই খন একমাত্র প্রীতগবানের শক্তিতে শক্তিমান্‌ হইয়া, শুভাগত ফল 
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প্রদান করিতেছেন, তখন আর বিভিন্ন দেবদেবীর পুজা না করিয়া একমাত্র 
শ্রীভগবানের ভজন করাই বুদ্ধিমানের কাধ্য। মনে করুন আপনি কোন 
দেবতার পুজা! করিলেন, তিনি সন্তুষ্ট হঈলেন এবং আপনি তাহার ফলম্বরূপ 
কিছু প্রাপ্ত হলেন । 'মাবার অন্য এক দেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়া তীহাকে 
অশ্তুভ ফল দান হইতে বিরত করিলেন; কাহাঁকেও পুজা করিয়া আপনি 
রোগমুক্ত হইলেন ইত্যাদি । কিন্ত এক শ্রীশ্রীগৌর-বিষুপ্রিয়া ভজনেই যখন 
আপনার সর্বাথসিদ্ধ হয়, তখন আর বিভিন্ন দেবদেবীর ভজনপুজনে 
প্রয়োজনীয়তা কি? বুদ্ধিমান্‌ বাক্চি বৃক্ষের মূলে জলসিঞ্চন করে, পত্রে 
বা শাখায় করে না; মূলদেশে জল দিলেই শাখাপল্লবাদির সন্তোষ হয়। 
তদ্রপ বিচারশীল বাক্তিমাত্রেই একমাত্র শ্রীভগবানেরহই ভজন করিয়া 
থাকেন, বিভিন্ন দেবদেবীর আর ভজনপুজন করেন ন', শ্রীভগবদ্তভজনেই 
দেবদেবীগণ পরম সান্তোষলাভ করেন এবং এহিক শ্রীনুদ্ধি আপন! হইতেই 
ভঈয়া যায় | পুব্বেই বলিয়াছি, মায়ারাজা চিন্ময়রাজ্যের ছায়ামাত্র | 
তিক উন্নতি মায়ারাজোর অন্তর্গত । ছায়া যেরূপ স্বভাবতঃই বস্তুর সঙ্গে 
সঙ্গে থাকে তজ্জন্ত কোন চেষ্টা করিতে হয় না, মায়াও তত্ত্রপ শ্বতভাবতঃই 
মামাদের অনুগামী হইয়াউ চলিবে; মায়িক উন্নতির জন দেবদেবীর পুজা 
অনাবশ্তাক। আমরা যদি পরম পরিপূর্ণ চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানের 
সেবায় নিরত থাফি, তাহা হইলে মায়া স্বতঃই আমাদের সুখস্বচ্ছন্দতা 
সম্পাদন করিবে, সে ইহ জগতে আমাদের সুখের নিমিত্ত সর্বদা যত্ববান্‌ 
থাকিবে এবং শরিঙ্ভগবৎসঙ্গ করিবার সময় স্বয়ং দূরে সরিয়া যাইবে। 
শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর অবতীর্ণ হইয়া জীবের জন্ত এই সহজ পন্থা প্রকাশ করিয়া 
দিলেন। তিনি জানাইলেন, শ্রীভগবদ্তজনে জাতিবিচার নাঈ, ব্রাহ্মণ, 
চণ্ডাল, পুরুষ নারী, সকলেই তুল্যরূপে অধিকারী, তিনি অতি নিজজন, 
তাহার ভজন মধ্যস্থ দ্বারা হয় না) তাহার ভজনে সংস্কৃত মন্ত্র না হইলেও, 
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চলে, তিনি প্রাণের ভাব গ্রহণ করেন , দেবদেবীর পুজা নিশ্রয়োজন ; 
ব্রতাদি আনুষ্ঠানিক কর্ম অনাবশ্তক | তিনি জানাইলেন যে, তাহাকে জল 
তুলসী দিলেই তিনি ভক্তের নিকট বিক্রীত হন। এমন সহজ পন্থা তিনি 
প্রদর্শন করিয়া গেলেন! তিনি তুলদীদলে আপনাকে বিক্রয় করিয়া 
ফেলেন ! এমন সহজ উপায়ে যদি মামরা শ্রীভগবান্কে পাইলাম, তবে 
আর আমর! বিধিব্যবস্থা, ব্রাহ্মণাদি দ্বারা কর্মের অনুষ্ঠান প্রভৃতি অনাবসশ্টাক 
কার্যের মধ্যে যাই কেন? যদি গ্রীভগবানই আমাদের নিকট বিক্লৌত 
হইয়! যান, তাভাকেই যদি আমরা পাই, "তবে জগৎ সংসার, অনন্ত ব্রহ্মা 
ত আমরা পাইব ; সুতরাং আমর|। "আর সাধারণ পাঁথিব উন্নন্তির জন্য, 
রোগ শান্তির জন্য, শুভাশুভের নিমিত্ত দেবদেবীর আরাধনা করিতে যাই 
কেন? আপনি বলিতে পারেন, প্রনাহ ক্টাভাকে তুলদীচন্দন অর্পণ 
করিলেই যে পাইব তাহার বিশ্বাস কি? এ সব তকের কথা । কোন 
দেবদেবীর পুক্তা করিয়৷ যে মাপনি কোন ফল পাইবেন নাহারই বা স্থির 
নিশ্চয়তা কি? সেও শাস্ত্রবাক্য, ইভাও শাস্সবাকা। তবে যেটি সহজ 
এবং কলিহত ছুর্বধল জীবের জন্ত যাহা কলিদুগপাবনাবতার শ্তীশ্রীগৌরাজ- 
নন্দ স্বয়ং প্রদর্শন করিয়! গরিয়াছেন, তাহাই আমাদের সর্ধথা অনুসরণীয় । 
সুতরাং আমাদের সর্বতোভাবে জ্রীশ্রীগৌরবিষ্ুঃপ্রিরা*র সেবা করা সর্বথ। 
বিধেয়। নদীরার যুগলসেবা আশ্রর করাই আমাদের একান্ত কর্তবা। 
সকলেরই যে সর্বাগ সুন্দরভাবে সেবা করিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ 
নাই। যিনি বতদূর পারেন, তিনি তুর করিবেন" "ভগবানের সেবা! 
জীবে সব্বাঙ্গসুন্দরতভাবে করিতে পারে ন।। তবে যিনি যেস্তরে থাকিয়! 
যতদূর সেবা করিতে অপিকার প্রাপ্ত হন, তিনি ততদুর রসাম্বাদন করেন। 
ভক্তের মধ্যে ছোট্ট বড় নাই । “ধার যেই ভাব সেই সর্ধোত্তম 1” যিনিযে 
ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহ! লইয়া তিনি শ্রীশ্রীগৌর-বিষুপ্রিয়ার সেবা করিতে 
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পারেন । দাশ্তভাব ত সকলেক্ঈট পাইতে পারেন, ইহা জীবের স্বাভাবিক 
ধর্ম। আপনি বিচার করিয়া এই পথ ধরিতে পারেন ত ভাল, যদি ধিশ্বীস 
করিয়া এই ভজন গ্রহণ করিতে পারেন, সেও ভাল, একান্ত যদি না পারেন, 
তবে ছরটা মাস আপনি একখানি শ্রীন্রীগৌর-বিষুপ্রিরার চিত্রপট রাখিয়া 
পুব্বোক্ত বিধানান্ুলারে “হরেকষ্ঞঃ নামাম্মক * মহামন্ত্র উচ্চারণ করির। 
প্রত্য5 শস্রীগৌর-বিষুপ্রিয়ার উ্চর্ণবুগলে হুলসীচন্দন অর্পণ করিয়া দেখুন, 
আপনি কৃতার্থ হইয়া মাউবেন। আপনার আর তর্কে স্পৃহা থাকিবে না । 
শ্রীভগবৎসঙগজনিত পরমানন্দের অপিকারী হইবেন। আপনার সময়ের 
অল্পত! হইলে যতক্ষণ আপনি সমর করিয়া তে পারেন, ত্তাহার মধ্যেই 
সেবা কারা লইবেন | 
( ১২ ) 

একাদন শ্রাগৌরাঙসথন্দর শচীমাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা! ! 
আমি ষে ভাগধত হইতে কুষ্ণলীলা ব্যাখ্যা করি, তাহা কি তোমার 
সপরঙগম ভখ ? আমার ভর হয়, পাছে বা এই ধস-নিলয়গ্রন্থখানি তোমার 
নিকট ব্যাথা! করতে না পারায় তোমার রসভঙ্গ হয়।” অপার স্নেহময়ী 
শচীমাতা নিমাইয়ের এই দীনদধুর খচন শুনিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 
“বাছ।, আমি ভাগবত শুনিয়া বুঝব কি? আমি ভাগবত স্বচক্ষে 
দেখিতেছি ।” নিমাই এই কগা শুনিয়া একটু লজ্জিত হইলেন। তিনি 
দেখিলেন, ত্টাহার মাতার কাছে ভাগবত ব্যাথা করিতে প্রয়াস পাওয়া 
নিক্ষল; কারণ, যির্কি সতা সত্য ভাগবত সাক্ষাৎ্থ প্রত্যক্গ করিতেছেন, 

*. আহামন্ত বস। - 

হরে কৃষ্ণ হবে কৃ কষ কুষ্ হরে হরে। 
হয়ে রাম হরে বাধ রাম রাম হরেহরে॥ 
জপ করিবার জন্যও প্রভু এই মহামস্ত্রের বিধান করিয়াছেন । 
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তাহার নিকট কৃষ্ণচলীলা বুঝাইয়। তীহার মানসনয়নে লীলা প্রত্যক্ষ 
করিয়া দিতে চেষ্টা করার আর আবশ্তকতা কি? সেইদিন হইতে তিনি 
আর মায়ের নিকট বা পবিবার পরিজনের নিকট ভাগবত ব্যাথা 
করেন না । 

শীগৌরাঙ্গ স্বরং কি বস্তু তাহা তিনি জানেন । মা যশোদাই যে এখন 
শচীমাতারূপে বিরাজ করিতেছেন এবং ব্রজেশ্বরী বর্শোমতীর কৃষ্ণই যে এখন 
শচীরানীর নিমাইরপে ক্রীড়া করিতেছেন, তাহা তাহার অবিদিত নাই । 
তথাপি লৌকিকভাবে লোকশিক্ষার্থ তিনি কয়েকদিন ভাগবত ব্যাখ্যা 
করিয়া সকলকে শুনাইলেন । '্বীরে মারের মুখ দিয়া তিনি যখন সকলকে 
শুনাইলেন যে, তিনি ভাগবত প্রত্যক্ষ করিতেছেন, সব্বলীলার সার 
সেই বুন্বাবনলীলাই তিনি নিমাইয়ের মধ্যে আরো উজ্জ্রলভাবে দর্শন 
করিয়া আনন্দ পাইতেছেন, তখন আর তিনি গ্রন্থ পাঠ করিয়! তাহ! 
বুঝাইতে প্রয়াস পাইবেন কেন? শুধু শচীমাতা কেন, শচীমায়ের শেহে 
তাহার আলয়ে ষিনিই আসিতেন, তিনিই এই লীলা প্রত্যক্ষ করিতেন । 
নিমাই এর মধ্য দিয় যে কুষ্ণলীল! প্রত্যক্ষ করিতেন তাহা! নহে, বন্দাবনের 
সেই মধুরলীলাই আরো উন্নতোজ্জ্লরূপে দর্শন করিতেন । নিমাইকে যে 
কুষ্ণ ভাবিয়া! রসাস্বাদন করিতেন, তাভা নহে, বুন্দাবনে যেক্ূপ শ্রীকৃষচ 
রসাম্বাদনের বিষয়, এখানে সেষ্টরূপ ্রীনিমাইচাদই সকল রসের বিষয় । 
শিশুকাল হইতেই নিমাই এইরূপ রস ফিস্তার করিয়া আসিয়াছেন। পণ্ডিত 
হইয়া তিনি আত্মগোপন করিতে চাহিয়ছিলেন। বেহ্ময়ী মায়ের নিকট 
তাহা পারিলেন নাঁ। কাঁজেই তিনি মায়ের নিকট পরাস্ত হয়া বালক- 
ভাবে বিহার করিয়! তাহার আনন্দ-বদ্ধন করিতে লাগিলেন । 

নিমাই পড়াইয়৷ বাড়ী আসিয়া যখনই “ম1” বলিয়া ডাক দিতেন, 
অমনি মা দৌড়িয়া আসিয়া নিমাইকে গৃহে লইয়া! গিয়া কত আদর 
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সোহাগ করিতেন। তারাতারি তখন ক্নানের নিষিত্ত তৈল আনিরা 
দিতেন । বউম1 মায়ের সাহাষ্য করিতেন। মা নিজহস্তে বালকের 
মত নিমাইকে তৈল মাখাইয়া দ্িতেন। কোনদিন বা স্বহস্তে স্নান 
করাইয়। দিতেন । মারের কাছে নিমাই সর্বদাই বালক । ইহাই স্বেহাতি- 
শয্যের প্রবল গুণ। আবার নিমাই যখন ভোজনে বসিতেন, তখন 
দেবী বিষুপ্রিয়। পরিবেশন করিতেন, আর শচীমা নিকটে বসিয়া বলিয়৷ 
কৃহিয়া তাহাকে কত করিয়! খাওয়াইতেন। কখন বা নিজেই খাওয়াইয়। 
দিতেন। নিমাইও যে বস্তুটী ভাল দেখিতেন, উহা শ্রীচন্তে ধরিয়। 
বালকের মত মায়ের মুখে তুলিয়া দিতেন। মা ইহাতে কত স্ুথ 
পাইতেন। কোনদিন বা শীতকালে নিমাই নিজহাতে খাইতেন না, 
মা তাহাকে খাওয়াইয়া দিতেন, আর তিনি আনন্দসাগরে ভাসিতেন। 
এত প্রীতি এত ন্েহ জীবে অসম্ভব । 

বিবাহ হইয়াছে অবধি প্রতি মাসে প্রতি পব্বেই পঞ্ডিত সনাতন 
মিশ্রের বাড়ী হইতে বনুবিধ দ্রব্যাদি লইয়া শচীমার বাড়ী লোক আসিত, 
দেবী মহামায়। বিষ্প্রিয়ার তত্ব লইবার নিমিত্ত প্রারই লোক পাঠাই- 
তেন, এবং সেই সঙ্গে খাবার সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া কন্তা ও জামাতার 
নিমিত্ত পাঠাইন়া দিতেন। তত্ব লইতে এইবূপ লোক প্রেরণ করা 'ও 
সেই সঙ্গে সাধ্যানগসারে দ্রব্যাদি পাঠাইয়া দেওয়া প্রেমের পরিচায়ক, 
দুর্ভাগ্যক্রমে আজ কাল অনেক স্থলে ইহা লৌকিক ও সামাজিক ব্যবহার 
হইয়৷ দাড়াইয়াছেঃ* এবং তাহাতে প্রীতির পরিবর্তে অগ্ীতির উদ্ভব 
হইতেছে । বৈশাখী পূর্ণিমায় নিমাইএর বিবাহ হইয়াছে । ইহার পর 
নিমাই কখন বা একাকী, কখন বা শ্রমতীকে লইয়া! শ্বশুর বাড়ী গমন 
করিয়া দেবী মহামায়াকে আনন্দ প্রদান করেন! কখন ব| নিমাই 
নিজে মনে না করিলেও শচীমা স্বয়ং নিমাইকে পাঠাইয়া দেন এবং 
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বউমাকেও সেই সঙ্গে প্রেরণ করেন। ছুই একদিন পরে পরেই খবরা- 
খবর লওয়া হয়। ক্রমে তাহাদের এতই ঘনিষ্টতা হইয়া গেল যে, 
দুইটা পরিবার যেন এক পরিবার হইয়া গেল। শটীমা৪ কথন কখন 
দেবী 'মহামায়ার বাড়ী গমন করেন এবং দেবী মহামায়াও শচীমার 
বাড়ী আগমন করেন। ছুই একদিন পরে পরেই শ্রীমতীর পিত্রালয় 
হইতে যদি লোক জন না আইসেন, তাহ। হইলে শ্রীমতীও উৎকন্ঠিত 
হন, শচীমা'ও ব্যস্ত হইয়া পড়েন। আবার যখন মনাতনমিশ্র কিংবা! 
যাদবচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত ভন, তখন শ্রীমতীর আর আনন্দ ধরে না; 
শীমাও ইহাদের সহিত শ্রীমতীর মিলন দেখিরা আনন্দে অশ্রপাত 
করেন । শচীমা তখন নানাবিধ সামগ্রী প্রস্তত করিয়া সকলকে 
পভাজন করান । কথন বা তিনি স্বয়ং বন্ধন করিতে যান এবং 
ল্ীমতীকে তাহার পিতা বা অন্ত আত্মীয়স্বজনের সহিত আলাপ 
কৰিত্বে, অবসর প্রদান করেন । শচীমার এতাদূশ ম্পেতে শ্রীমতীও 
আপনাকে ভুলিয়৷ গিকাছেন, মারের কাছ ছাড়া ভষ্টরাছেন বলিয়া 
ত্রাভার মে বোধ নাই, আর সনাতনমিশ্রও আপনাকে বড় ভাগ্যবান্‌ 
মনে করেন বে, তীহার কন্তারত্ব এত স্নেহের অধিকাঁরিণী হইয়াছেন । 
শ্রীমতী স্বরং বাঁধিতে গেলেও শচামা তাহাকে রন্ধন করিতে দেন না, 
তাহাকে ভার পিতার নিকট পঠাইর়া দেন। ম্নেহময়ী শটীমা 
নিমাইকে ভাল বাসিয়া প্রাণে প্রাণে জানেন, বাংসলারদ কি বস্তু, 
সনাতনের নিকট বিষুপ্রিয়া কত আদরের ধন, করত প্রাণের প্রিয় 
সামগ্রী। তাই, সনাতনমিশ্রের নিকট বউমাকে রাখিয়া তীহাকে এই 
1ৎসল্যরূস আস্বাদন করিবার সৌভাগা প্রদান করেন, আর এদিকে 
শচীম! শ্বয়ঃ গৃহকর্মাদি করেন। কখন কথন নিমাইঠাদ মাকে 
রাধিতে নিষেধ কত্ধিয়া বলেন যে, এখন আর তাহার কষ্ট কি, এখন ত 
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তাহার বধূমাতাই গৃহকশ্মীদি করিবেন; তথাপি তিনি কেন স্বয়ং 
রন্ধন করিতে যান; এই বলিয়া নিমাই মায়ের জন্ত ছুঃখ প্রকাশ, 
করেন। কিন্তু শচীমাতা বলেন “বউমা আমার বালিকা । সে সকল 
কাজ করিতে পারিবে কেন? আমার কাজ কন্ম করিতে বড় সখ 
হয়। বিশেষতঃ বউমা”র পিত্রালয় হইতে যে লোক আসিয়াছে, তাহার 
সহিত বউমা কথাবার্তা বলিয়া আনন্দ পাইলে আমি তাহাতে বড় 
সুখ পাই | নিমাই রে! বউমার স্বথেই আমার স্ুথ। আমার এ স্াঙ্ে 
তুই বাধা দিস্‌ কেন?” নিমাই পরাজয় স্বীকার করিয়! অবনত মস্তুকে 
চলিয়া! যান এবং মায়ের 'এত স্নেহ দেখিয়| আনন্দে অধীর ভন ও 
প্রেমাঞ্রপাত করেন । কোনদিন ব! নিমাই বেণী করিয়া বলিলে 
শচীমা বলেন, বউমাই-ত রীধে, আমি আর রাপিকই। বউমা এখনও 
ছেলেমানুষ, তাই আমি তাকে দেখাতে আসিয়াছিলাম। আমিই 
তাহাকে কন্মান্তরে পাঠাইরাছি এবং বাঞ্জনটী নষ্ট না ভয়, আমি তা 
বসিয়া দেখিতেছি ! আমার উহাতে কোন কষ্ট হইতেছে না| কখনে' 
বা শচীম্ার ভগ্রী চন্তুশেখরের পত্বী আসিয়া রন্ধন করিতেন এবং 
কখনো বাঁ নদীয়া-নাগরীগণ কেহ কেহ আসিয়া রন্ধনের ভার লইতেন । 
ইহাতে সকলেই বড় স্থখ পাইতেন। নিমাইকে ও জ্রীমতীকে বিবিধ 
ব্ঞ্নাদি রন্ধন করিয়া খাঁওয়াইতে সকলেরই সাধ; ইহাতে সকলেই 
প্রতি পান। কখন কথন নিমাউাদ কৌশল করিয়া সনাতনমিশ্রের 
নিকট আসিয়া বুঁসয়া কথাবাত্তী বলেন, কাজেই শ্রীমতী সেখান হইতে 
চলিয়া! যান, ধাইয়। রন্ধনাদি গৃহকার্য্যে নিধুক্ত হন, এবং শচীমা তখন 
নিমাইকে লইয়া সনাতনমিশ্রের নিকট বসিয়া ইষ্টগোষ্টী করেন। এইরূপে 
নিমাই সনাতনমিশ্রকেও কত আনন্দ প্রদান করেন। নিমাইটাদ 


যখন বিনয়াবনত হইয়া শ্বশুর মহাশয়কে প্রণাম করেন এবং বিনয়- 
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মধুর বচনে ভাহার সঙ্গে আলাপ করেন, তখন পাঁগুত সনাতনের 
সদয় আননে উৎফুল্ল হয়, ভিিনি আপনাকে ক সৌভাগাবান বলি! 
মনে করেন। পণ্ডিত সনাতনমিআর যখন জামাতাকে জিজ্ঞাসা করেন 
যে, তাহার অধ্যাপনা কাশ্য কিরূপ চলিতেছে, নিমাই তথন অতি 
বিনীত ভাবে বলেন, আপনাদের ক্পায় ভালই চলিতেছে । আপনা" 
দের মত "আমার সতত শুভানুধ্যারী থাকতে আমার কোন কার্যেই 
অকুশল হইতেছে ন1)" জামাতার বিনয় দোগয়। ও ভাঙার মধুর কথ। 
গুনিয়া সনাতন পরমানন্দ প্রাপ্ত হন। সনাতন যে নিমাইকে অতিশয় 
শ্নেভ করেন এবং 1নমাইউ'এর মধুর বাবহারে নণাতন বড় আনন্দিত 
হ1 দ্েখিরা শতীমার আনন্দ আরো বাড়িয়া উঠে। ক্ষণপরেই 
নিমাই আবার শচীমাকে লইয়া দেখান হইতে অগ্ন্র যান এবং মাভ। 


হন 


2 


পুঞ পরামশ করেন, কি দন! তাহারা তাহার সন্বদ্ধন! করিবেন । 
'নমাই' সকাদাই ভাবেন, তিন খড় কাঙ্গাল, ভাহাকে সকলেই বড় 


ভাপবাসে, কিন রা কাভাকেও ইগার প্রতিদান "দিতে পারেন না। 
শচামা আবার নিমাইএর দেস্ত মভিহে পারেন ন!। তিনি বলেন, 


চু 


তুই খাছ। ভাবি কেন, আমার গ্রহে লক্ষী বউমা থাকিতে আমার 
অপ্াব কিসের? আর ইভাগা তোমাকে ভালবানিয়াই সখী । ইহারা 
'কছু প্রত্যাশা করেন না! আর আমার পট্টম! মাপিয়াছে অখধি 
আনার গুভে কোন অভাবষ্ট নাই । তুষ্ট ভাবিস, না, নিশ্চিন্ত 1৮ 
শচীমাঃর এভাদৃশ ন্েছে নিমাইএর নরনধুগল দিয়া এপ্রেমা্ত পতিত 
হয় । শচীমা তখন, দেবী মহামায়া যে সকল ড্রবা প্রেরণ করিম্বাছেন, 
সেই সকণ দ্রবা কিছু কিছু আনিয়। নিমাইএর শ্রীমুথে ধরেন। 
নিমাই উভা গ্রহণ করিয়া এবং দেবী মঙ্থামায়া যেতাহাকে এত স্নেহ 
করেন, তাহ! দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা ভইয়া যাঁন। শ্চীমা আবার 
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রন্ধনশালা ভইতে বউমাকে ডাকিয়া আনিয়া স্বীয় হস্তে ডাহাকে এ সকল 
দ্রব্য কিছু কিছু করিয়৷ খাওয়াউয়া দেন এবং নাগরীবুন্দ, যিনি ধিনি 
উপস্থিত থাকেন, সকলকেই শচীমা নিজ হস্তে খাওয়াইয়া দেন। পণ্ডিত 
ননাতন মিএ এই প্রীতির খেলা দেখিরা আনন্দে অধার ভন | 

রন্ধনাদি হইলে সনাতন মিশ্রকে বিশিষ্ট আসনে ব্সাইয়া কত আদর 
কারয়া, কত যত্বু করিয়া শচীমা ভোজন করান, শচীদেবী নিকটে বসিয়া 
থাকেন। সনাতনকে তাহার কন্তাই পরিবেশন করেন | নিমাই সেখানে 
আহার ক'রতে না বসিলেও সনাতনের আগ্রহে না বদিয়া পারেন না। 
শ্বশুর জামাত। একস্তানে বদির আহার করেন সনাতিনমিশ্ তখন কন্তার 
প্লীতি সহকারে পরিবেশন ৪ আচীমাতর আদর বত্ব দেখিয়া পরমানন্দে 
ভোজন করেন । পণ্ডিত সনাতনমিশ্র আবার স্বীয়গুতে দেবী মহামায়ার 
নিকট এই সকল প্রীতির কথা, শচীমাঃর আদর মত্রের কণা এবং বিষু্ 
প্রয়াক্ষে ঘে শচীমা কত ভালবাসেন, এই সকল কথা বখম জ্ঞাপন করেন, 
৩৭ন দেবী মহামারা আনন্দসাগরে ভাসিতে ণাকেন। 

আধার শ্রীগৌরাঙ্গ ঘথন শ্রীমতীকে লষ্টরা শ্বশুর বাড়ী গমন করেন, 
খন সেই বাড়ীতে এক উত্সব লাগিয়। যার । অনেক সমর পুর্বে 
সংবাদ থাকে; কোন দিন খা জ্রীগৌরচন্ত্র সংবাদ না দিয়াই শ্ীমতীকে 
লইয়া যাইয়া উপস্থিত হন। দেবী মঙ্ামায়। বাড়ীর নিকটে পান্ী 
দেখিয়াই তাড়াতাড়ি গুহ হইতে বহির্গত হইয়া আইসেন এবং বাড়ীতে 
পান্ধী খানি আসিঞ্জা. নামাইলেই মেয়ে জামাইকে কত আদর করিয়। 
গুভে লইয়া যান, এবং উভয়কে কত সোহাগ করিধা নিছিয়া পুছিয়া 
লয়েন; আবার, ছুইজনকে দুই কোলে বসাইর। বুকের মধ্যে টানিয়। 
লয়েন। তখন ত্বাহার আর আনন্ের সীমা থাকে না। কন্তার বদন- 
কমলে মুহুমুছঃ চুম্বন দিতে থাকেন। শ্রীমতীর তখন গণ্ড বাহিয়া 
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প্রেমাক্র পড়িতে থাকে । মুহুর্তের মধ্যে দেবী মহামায়ার সমবয়স্কাগণ 
আসিয়া মিলিত ভন। শ্রীগৌরচন্্র ও দেবী বিষ্ুুপ্রিয়া জনে জনে 
প্রত্যেককে নমস্কার করেন, এবং তীহারাও ইহাদিগকে কেহ বা কোলে 
তুলিয়া লয়েন, কেহুবা বুকের মধ্যে টানিয়া লয়েন, কেহব। চুম্বন 
প্রদান করেন, কেহবা পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়৷ আদর সোহাগ করেন। 
সকলেই ইহাদের দর্শনে আনন্দসাগরে ভামিতে থাকেন । ইতোমধ্যে 
বালিকাগণ ও আীমতীর সমবয়ঙ্কাগণ আপিয়া মিলিত তন। 
ইহার' শ্রীমতীকে পাইর। যেন 'এক অপার্থিব ধন কিংবা কোন স্বপ্া- 
তীত অমূল্য বস্তু পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হন। কেহবা শ্রীমতীকে 
আলিঙ্গন প্রদান করেন, কেহবা তাহার গল! জড়াইয়া ধরেন । 
সকলেই আসিয়৷ শ্রীমতীকে ঘিরিয়া পধরেন। শ্রীমতীও 'এই মধুর 
মিলনে পরমানন্দ প্রাপ্ত হন। বালিকাগণের মধ্যে কাহাকেও কোলে 
লইয়া, কাহারও বা চিবুকথানি ধরিয়া আদর করেন। কাহারও ব| 
মন্তকটী বুকের মধ্যে লইয়া, কাহারও পিকে প্রেম-দৃষ্টিতে চাহিয়া, 
কাহারও পানে স্থমধুর হাসিয়া, সকলকেই আন্মসাৎ করিয়া লয়েন। 
সকলেই ত্তাহার দর্শনে আনন্দে বিগলিত হইয়া যান। এ মিলনমাধুরা 
ভক্তগণের আম্বাদনের সামগ্রী, ধ্যানের ধিষয়ীভৃত-বর্ণনার বিষয় নছে। 
এই নিত্যলীল! ভাগ্যবান ভক্তগণ অদ্যাপি দর্শন করিয়া থাকেন। এই 
নিতালীলায় শুধুই প্রেমের খেলা, শুধুই পরমানন্দ । যাহা হউক, এই 
মিলনের পর শ্রীমতী ও তাহার সমবয়স্বাগণ একগ্র বসিয়া পরম্পর 
পরম্পরের নিকট কত প্রাণের কথ! বলেন। শ্রীমতী শচীমা”র অপার 
স্নেহের কথ! কহিয়া কত সুখ পান! নাগরীগণ আসিয়। তাহাকে 
কত যত্ব করেন, কত স্তরেহে করেন, সেই সকল কথ। কহিয়া কহিয়া 
কত আনন্দ প্রাপ্ত হন। তাহাদের প্রীতির কথ! কহিতে কহিতে 


শরশ্রীবিষু প্রিয়া । ১৬৫ 


মধ্যে মধ্যে তাহার নয়ন দিয়া প্রেমাশ্র গড়াইয়া পড়িতে থাকে। 
কোন্‌ দিন কখন্‌ শচীমা তাহাকে কত আদর করেন, কত যত্ব 
করিয়া তাহাকে খাওয়ান পরান, তাহাকে শচীমা কত ভালবাসেন, 
খুটিনাটি সকল কথ! তিনি বিস্তৃতরূপে বলিয়া বড়ই সুখ পান। আর 
শীমতী যে সেখানে বড় সুখে আছেন, তাহার সমবয়স্কাগণ শ্রীমতীর 
মুখে একথা শুনিয়া বড়ই আনন্দ প্রাপ্তি হন। শ্রীমতীর কথা আর 
ফুরায় না, নারীগণও ইহা শুনিয়া শ্রাস্ত হন না। এদিকে দেবী মহামায় 
রন্ধনের যোগাড় করিতে থাকেন। তিনি আনান্দ এতই আত্মহার! 
হইয়া যান যে, তাহার বাড়ীতে যিনি আসেন, তীহাকেই তিনি প্রেমে 
বিগলিত হইরা! বলেন, “আমার মেয়ে আসিয়াছে । যাও, অইত সে ওখানে 
বসিয়া! কথা কহিতেছে। তোমরা সকলে আজ এখানে আহার করিও |, 
পণ্ডিত সনাতনমিশ্রেরও সেই অবস্থা । তিনি জনে জনে পরিয়া জামাইকে 
দেখাইতেছেন, আর বলিতেছেন, "আমার জামাই মেয়ে আসিয়াছে। 
আজ তোমরা মধ্যাঙ্নে আমার বাড়ীতে আহার করিও 1 সনাতনমিশ্রের 
ভাণ্ডার তথন উন্ুস্ত । তাহার প্রাণের পরম প্রিয় বস্তু স্রাহার গৃহে সমাগত । 
তিনি যাহাঁকে দেখেন, তাহাকেই আদর অভ্যথন করিয়া নিমন্ত্রণ করেন, 
আর আহারের বহুবিধ সামগ্রী আয়োজন করেন। দেবী মহামায়ার সম- 
বয়স্কাগণ সকলে আসিয়া! রন্ধনের সহায়তা করেন। এইরূপ শ্রস্রীগৌরাঙ- 
সুনর শ্রীমতী বিষ্ুপ্রিয়াকে লইয়া সনাতনমিশ্রের ভবনে আগমন করিলে 
একটা পরম গ্রীতিরদজাত প্রবাহিত হইত। 

শ্রীমতী, সমবযস্কাগণ ও বালিকাবুন্দ, সকলকে পাইয়। তাহার সেই 
খাল্যকালের পুরাতন গঙ্গার ঘাটে নাহিতে যান, আর পথে ও স্নানের 
কালে কত কথা বলেন ও শুনেন। শ্নান করিয়া আমিয়া সকলে এক 
সঙ্গে আহার করিতে বসেন। সকলেরই সাধ শ্রীমতীর সঙ্গে একত্র বসিয়! 
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আহার করেন । শ্রীমতীও সকলকে একত্র লঈর! বসিতে বড় ভালবাসেন । 
মা! কত বর করিয়া কন্তাকে খাওরান। কথন বা শ্রীমতী বলেন যে, 
তিনি মাঝের সঙ্গে বসিব। আহার করিবেন | দেবা মহামারাও তাই তাহাকে 
লইয়া আহার করিতে বসেন। তখনও বালকাবুন্দ তাহাকে ঘিবির। 
বসেন। মাত মহামায়া ভালভাল দ্রবান্খল কন্ঠার মুখে তুলির! দেন এবং 
অন্তান্ত বালিকাগণকে ও খাওয়ান | দেপী মভামারা তখন প্রেম্র পাথারে 
ভামিতে থাকেন । 

বিকালবেলা হইলে রমণীাবন্দ ৪ বাপিকাকুণ মআ'সরা কেহ ব! 
শ্রীমতীর বেণা বিনাইয়! দেন, কেহবা সিন্দুর পরাইয়। দেন | এইবপে 
সকলে ঠাহাকে সাজাইয়! পরাইর! বড স্থথ পান। কখনো বা দেব! 
মভামায়। কন্টাকে লইয়! নিঙ্জনে বসেন এবং কম্ঠার সুখে শচীমা”র শ্লেভের 
কথা গুনিয়। প্রেমান্খপাত করবেন ও আপনাকে কত ভাগাবতী মনে 
করেন, আর মনে মনে শচীদেবীর নিকট কত কুতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। 
শ্রীমতীর পিত্রালয় হইতে কোন লোক গেলে শটীমাতা কিবূপ আনন্দিত 
তন, যাদবকে তিনি কিন্ূপ ভেলের মঙ্ আদর ৪ শ্নেহ করেন ও কোলে 
পইয়। কত চুম্বন দেন, তাহার পিত। গেলে তিনি কিরূপ পরমানন্দিত হন 
এবং মাতা ক্কাভার জন্ত কোন ডুবা পাঠালে শচীমা কত মতত্র কৰি! 
স্বীয় হস্তে তাহাকে তাহা খাওয়ান, কন্তার মুখে দেবী মহামায়া যখন 
এই সকল কথ শুনেন, তখন মার ঠাহার আনন্দের, পরিসামা থাকে না। 
এই সকল কথা বলিতে বলিতে শ্রীমতী আপ্লুত হন, দেবী মহামায়া ও 
প্রেমনীরে ভাদিতে থাকেন । 

ব্রাত্রিতে আবার পণ্ডিত সনাতনমিশ্র ও দেখা মহামায়া, জামাই, 
মেয়ে ও পুক্র শ্রীমান বাদবচন্দ্রকে লইয়া একস্থানে বসিয়া কত কথা 
আলাপ করেন। এই সমর নির্জন । স্তরাং এই 'সমরে তাহার! 
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কত গৃহস্থালীর কথা, কত পারিবারিক কথ! পরস্পর আলাপ করেন! 
সকলে একত্র উপবশন করেন। কোন সঙ্কোচ নাই । কোন সন্ধীর্ঘত 
নাই | প্রেমের নিকট সঙন্ীর্ণতা স্কান পার না। নকলে একক বসিয়া 
কত প্রীতির কথা, কত প্রাণের কথা আলাপ করেন। আবার পিছু 
রজনী হইলে কন্তা ও জামাতাকে শরন মন্দিরে প্রেরণ করিয়া নিজেরাও 
শয়ন করিতে যান। 

কোন দিন শ্রীমতী দেবী মহামায়ার নিকট নির্জনে বসিয়া প্রাণের 
কগ। বলেন। আর যখন শচীমার কগা বলেন, তখন ভিনি নিহবল 
হইয়া যান, স্টাভার আর কথ! ফুরায় না। ভ্টাহারি কোন সময় ইচ্ছা হয় 
যে, যদি ভাভার অনন্ত মুখ ভইত, তবে শচীমা্র স্েহের কগা বলিয়। 
কিরৎপরিমাণে তৃপ্রিলাভ করিতে পারিতেন । একদিন শ্রীমতী মাথের 
কাছে বলিতছেন, “মাগো 1 কখনে। স্বপ্নেও ভাবি নাই ষে, আমি 
সখানে এত সুখ পাইব। শ্রীমার়ের স্নেহের কথা আর কি ধলিব। 
আনার মনে হয়, মাগো) জগতে আমরা সব্ধত্র ঘে মাড়নেহ দেখিতে 
পাতি, ততাহা শচীমা”র নিকট হইতেই সকলে পাইয়াছে । মানুষের এত 
স্নেহ অধিগম্য হইতে পারে না। জীববুদ্ধির ইহা অগোচর। বাবার 
কাছে ছেলে বেল! পুরাণে বর্ণিত যে কত দেবদেবীর কথা শুনিয়াছি, 
বাবা ষে আমার নিকট স্বর্গের বর্ণনা করিয়াছেন, তাভাভেও এত 
ল্লীতির ও এত আনন্দের কথা শুনিতে পাই নাই। তিনি যে আমার 
নিকট শ্রীমন্ভীগব্ত হইতে ব্রজশ্বরী মা যশোমতীর স্সেহের কথ! ব্ণন। 
করিয়াছেন, তাহা! সাক্ষাৎ শচীমাতার নিকট প্রত্যক্ষ করিতেছি । 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মা যশোমতীর অপার গভীর স্নেহ বর্ণনা কালীন বাবা 
ত বর্ণনা করিয়াছেন বে, একমাত্র মী যশোদার স্নেহে বুন্নাবনধামটা 
পরম স্ুুখময়*রাজ্য ছিল। ব্রজবালকগণ, গোপ-নবনারীগণ, গাভীগণ 
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এবং এমন কি বনের পশ্ত পক্ষিগণ পধ্যস্ত মা বশোমতীর স্নেহ পাইয়। 
পন্। বাবা বলিয়াছেন যে, শ্রীরুষ্ণের বংশী ধ্বনিতে পশ্তপক্ষী বৃক্ষ 
লতার্দি সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল, এই কথা যে ভাগবতে বর্ণিত আছে, 
ইহার মূলে মা যশোমতীর গ্লেহ বিরাজমান। মা যশোদার স্নেহেই 
শীকুষেের বংশী-্ধ্বনিতে ক্রিয়া করে। মাগো, ভুমিও ত ভাগবতের বিষয় 
সম্যক অবগত আছ । মা যশোদা কিরূপে কৃষ্খমথ। ব্রজবালকগণকে 
কত শ্নেহসহকারে থা ওয়াইতেন, পরাইতেন, কত সুন্দর করিয়া সাজাইতেন, 
কৃষ্ণের খেলার সহচরীবুন্দকে কত সোহাগ করিতেন; সমস্ত গোপ 
নরনারী মা বশোমতার স্নেহ ও ভালবাস! পাইয়। কিরূপ ধন্ট হইত ১ 
ইহা এতদিন শুনিয়াছি বটে, কিন্তু শচীমার আলয়ে ইহা এখন প্রতা্গ 
করতেছি । আমি দেখিতেছি, শচীমা”র নিকট জগতখানি সমস্তই যেন 
ব্রজধাম। তিনি সকলকেই প্রাণতুল্য ভালবাসেন । কত দূর দেশদেশাস্তর 
হইতে শচীমা”র বাড়ী অনবরত কত লোকে আসিতেছে । সকলেই যেন 
শ্রীমায়ের কাছ্ছে টিরপরিচিত। 'আর সকলেই তাহাকে "মা, মা বলিয়া 
ক ভক্কি শ্রদ্ধ। করিয়া থাকে । ইহা দেখিঘা আমার মনে হয়, সকল 
মায়ের মুত্তিই শচীমা'র মধো বিকাশমান। তিনি আপন সন্তানের মত 
সকলকে কত ন্নেহ করিয়া, কত আদর যন্ত্র করির! খাওয়ান ; তিনি আমাকে 
এত ভালবাসেন যে, এত লোকের বন্ধন তিনি আমাকে বড় একট 
করতে দেন ন।, তিনি স্বহস্তে রন্ধন করিতে মান। আমি যদি কখনো! 
ব্লাধিতে যাই, তাহা। হইলে তিনি ক্ষণপরেই রন্ধনশালা হইতে কোন ছল 
করিয়া ডাকির। আনিয়া আমাকে কোলে লঈর়। বাসেন এবং স্বীয় অঞ্চল 
দিয়া কত সোহাগ করিয়া আমার মুখ মুছাইয়। দেন, গায়ে হাত বুলায়েন ও 
মুখে কত চুঙ্বন প্রদান করেন। মাগো, আমি তীর স্নেছে ধন্ত। আমি 
মায়ের সেঝ। ও শুশ্রষা কিছুই করিতে পারি না। একটু কিছু কণ্ধ 
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করিতে ন। করিতে মা আমাকে “বাছা?” “মণি? ধন” করিয়া কত বলিয়া, 
কহিয়। কল্ম হইতে বিরত করেন। মাগো, এমন স্নেহ জগতে আর 
হয় ন!। আমি স্থথ পাইব বলিয়া, যে সকল নারীবুন্দ আমার নিকট 
মআদেন, তাহাদিগকে তিনি শ্েেহ যত্ব করিয়া আমার নিকট রাখিয়। দেন । 
তাহারাও তাহার স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যহ আসিয়া আমাকে কত আনন্দ 
'দন। মাগো, সে ন্নেহের কথা আর কি বলিব, আমি ক্রীড়া কারয়। 
সথ পাইব বলিয়া তিনি সকলকেই ভালবাসেন । তাহার স্নেহ ও মাধুষ্যে 
আকৃষ্ট হইয়া পাখীগণ প্রতাহ আঙ্গিনায় আসে। সেখানে একটা 
মাধবীকুপ্ত আছে । প্রতাহ 'বিকালবেলায় কতশত রকমের সুন্দর সুন্দর 
পাখী সেখানে আসিয়া ক্রীড়া করে। এমন আশ্চর্য দৃশ্ত আমি আর 
দেখি নাই। তার ভালবাসায় বনের পাখী পধ্যস্ত মুগ্ধ। আমি সেই 
সকল পাখী লইয়া ক্রীড়া করি, ভার শচীমা তাহাতে বড় স্ুথ পান। 
মাগো! বহু ভাগ্যে এমন মা পেয়েছি। মা! তোমার জামাতার 
পড়াইয়া আদিতে রাত্রিতে কিছু দেরী হইলে তিনি আমাকে কোলে লইয়া 
পসেন এবং কত কথা আলাপ করিয়া আমাকে স্থ দেন। তাহার 
ভালবাসায় আমি স্রথের পাথারে ভামিতে থাকি । কোন দিন প্রভাতে 
বদি আমার শষা। হতে উঠিতে একটু দেরী হর, তাহা হইল তিনি 
থ্যাকুল হইয়া “বউ মা” “বউ মা” বলিয়া কত মধুরত্বরে ডাকিতে থাকেন, 
আর স্বামি অমনি শষা। হইতে গাত্রোখান করিয়া ভ্াহাকে প্রণাম 
করি। তিনি তথ আমাকে বুকে করিয়া প্রেমাস্রপাত করেন, আর আমার 
কুশল জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন । তখন তাহার সেই স্নেহমুত্তি দেখিয়। আমি 
আত্মহারা হইয়া! যা । মাগো! স্লেহের এতই শক্তি যে, তিনি এত কায 
কম্ম .করেন, তথাপি কিঞ্চিন্াত্র ক্লান্তি বোধ করেন না। দাসদাসীকে 
তিনি কখনও ফোন কাষকম্ম করিতে বলেন না, সকলেই বুৰিয়া শুনিয়া 
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কাধ করে এবং কেহ “কান বেশী কাষ কম্ম করিব ক্রান্ত হইতে ন। 
হইতেই শচীম। তাহাকে কম্ম হইতে বিরত করেন ও তাহাকে বিশ্রাম 
করিতে বুলন, আর তখনই তাহাকে খাবার আনিয়া দেন। সকলেই 
তাহার স্নেহ পাইয়। ধপ্ত। রাগ কাহাকে বলে তিনি তাহ! জানেন না। 
সর্বদাই তাহার হানিমুখ। এত বুক ভরা ন্নেহ আর জগতে হর ন।। 
মাগো ! আমি বড় স্ুথে আছি |” শটীনাতর কথা বলিতে বলিতে শ্রীমতী 
কাদিরা ফেলিতেন। দেবী মহামায়া! শগীমাণর কথ। সকলই জানেন বটে, 
তথাপি কন্তার মুখে এই সকল কথ। গ্ুনির! এবং কন্ত| থে নিজমুগে 
বলিছেন যে, তিনি বড় গুধে আছেন, ইহাতে তিনি আরো আনন্দ 
পাইতেন 'এবং তীহার ও প্রেমাশ্র পড়িতে থাকিত | 

এইরূপ শ্শুরবাড়ী দ্বঃ একদিন থ'কির। শ্রীনিমাইটাদ শ্রীমতীকে 
লইয়া আবার বাড়ী ফিরির। আনুসন। এদিকে শচীমার নিকট ও যেন 
নিমাই "9 বধূমাভার বিরভে দু দিন দ্বই বুগ বলিয়। বোধ হয়। তাই 
তিনি ঘখন আবার তাহাদিগকে ফিরিয়া পান, তখন আর স্টাহার আনন্দ 
পরে না। নিমাই ও বউমাকে কোলে করিয়া কত শখ পান । 

শ্রীগোরাঙ্গন্ুন্দর স্ুরধুনীতে ঘখন ম্লান করিতে যান, তখন কোনদিন 
ব। নিজেই কাপড়থানি সঙ্গে করিয়। লঈরা বান । কোনদিন বা কাপড 
ফেলিরা গেলে শচীমা ঈশানকে দিয়া কাপড়খানি পশ্চাতে পশ্চাতে 
পাঠাইয়া দেন। কোনদিন বা শচীমা”র অলক্ষে চলিয়া গেলে শ্রামতী 
কাপড়খানা আনিয়া শচীমা'র কাছে আসির। ঈপানকে দিরা উঠা 
পাঠাতে বলেন। ন্নান করিয়া কখনও বা প্রভু নিজেই কাপড়খানি 
ধুয়া লইয়া আইসেন, কখনও বা ঈশান ধুই্রা আনেন। প্রভুর কখনও 
কোন বিষয়ে অভিমান নাই । ধিনি পূর্ণ, তাহার কোন বিষদ্ধে কখনও 
অভিমান থাকিতে পারে না। ধাহার অভাব আছে, ভিনি অভিমান 
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করেন। তবে বে প্রকে মধো মধো মুকুন্দ, ষুরারি, গদাধর প্রস্থতির 
সঙ্গে পুষ্বপক্ষ 'ও উন্তরপক্ষ করিয়া শান্ের তর্ক করিতে দেখা গিয়াছে, 
তাহাতে বভ্রগ্গভাবে অভিমানের বিকাশ দেখা যাইতে পারে বটে, 
কিন্তু বাস্তবিক তিনি কখনে। অভিমানের বশবভী হইয়া, “তিনি বড় 
পণ্ডিত ইহ! মনে করিয়া কথনে। কাহারও সঙ্গে আলাপ করেন নাই । 
পাঞ্ডিতা দেধাইয়। তিন কাভাকেও পরাজন করিবেন, এ বাসনা কাহার 
একেবারে ছিল না, যদি তাহাই হইত, তবে মুকুন্দ, গদাধর প্রভৃতি 
শীগোরাঙ্গের নিকট আপনা ভইতে পরাজর স্বীকার করিয়া ভাহাতেই 
সুখ পাইবেন কেন % ধেখানে জয়পরাজয়ের প্রবল প্রতিদ্বন্দিতা থাকে, 
"স্থানে পরাজয়ে জিগীমা প্রবৃত্তি প্রবল হইবে ও তাহাতে একটা জালা 
আমিবে। আর ধিনি জয় করিবেন, তিনিও জয় করিতে করিতে অভিমানে 
স্কীত হুষ্টয়। অপরকে তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিবেন এবং ফ্তাহার জয়ের বাসনা 
উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইতে থাকিবে শ্রীগৌরচন্দ্রের মধ্যে এতাদৃশ ভাব 
কখনও পরিলক্ষিত হর নাই । এমন কি কেশব-কাশ্মিরী নামক দিগ্বিজয়ী 
পণ্ডিত যখন আসিক়া শ্রীগৌরচন্দ্ের সহিত বিচার করিলেন, তখন শ্াগৌরাজ- 
সুন্দর বিন্দুমাত্র অভিমান প্রকাশ করিলেন না। তিনি অতি বিনীতভাবে, 
পরম ভক্তিপুতবচনে তাহার সহিত আলাপ করিলেন। কেশব-কাশ্মিরী 
তাহার বিনীত ব্যবহারে ও স্বাভাবিক পাপ্তিত্যে আপনা হইতে পরাজয় 
স্বীকার করিলেন, কিঞ্চিম্মাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন না, বরং তাহার পরিবর্তে 
শ্রীগৌরাঙ্গের পদানত হইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলেন। আবার 
মধ্যে মধো যে তাহার ওদ্ধতোর ভাব দেখা যাইত, তাহাতে তীহার অভিমান 
প্রকাশ পাইত না। অভিমান দেখিলে লোকে তাহাতে মন্ম্পীড়িত হয়। 
কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের দ্ধত্য দেখিয়া কাহারও তাহাতে বিরক্ত বা ছুঃখিত 
হওয়া দূরে গ্রাকুক, ইহাতে সকলেই একটা মাধুর্য অবলোকন করিত এবং 
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ইহাতে বড় আনন্দ পাত । শ্রীগৌরাঙ্গ জানিতেন, তিনি কি বস্তু, স্থতরাং 
তিনি অভিমান করিবেন কিসের? স্বাভাবিক গুরুবস্ত স্বয়ং গৌরববর্জিত | 
শ্রীগৌরাঙ্গ শুধু নিজেই নহেন, তিনি আদর্শ মানবরূপে বিচরণ করিয়া 
ধাহাদিগকে লইয়া লীলা করিলেন, তাহাদের দ্বারাও দেখাইলেন যে, যিনিই 
তাহার সঙ্গ করেন, যিনিই তাহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই স্বভাবতঃ 
নিরভিমান ও গৌরববর্জিত হইয়া যান। কারণ, পরিপূর্ণ বস্ত শ্রীগৌরাঙ্গ- 
স্ন্দরকে প্রাপ্ত হইলে জীব স্বীয় পরিমাণানুরূপ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন 
আর তাহার কোন অভাব থাকে না। তাহার অন্তরঙ্গ ভক্ত নাগরীগণ 
ইহা পুর্বেই বুঝিয়াছিলেন, "অন্যান্য তক্তগণ ইহ। সকার প্রকাশের পর হইতে 
বুবিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

পা্ডিতো তিনি যেরূপ নিরভিমান ছিলেন, গৃহব্যবহারেও তিনি 
সেইরূপ সব্ববিষয়ে সম্পর্ণ অভিমানশূন্য ছিলেন। মান্ুষভাবে তিনি 
কখনও পাল্কীতে বা চৌদোলে চড়িতে ভালবাসিতেন না । অপরের স্বন্ধে 
চড়িয়া তিনি কোথায়ও গমন করিবেন, ষ্ঠাহার স্থথের নিমিত্ত অপরে ব্যথা 
পাইবে, ইহা কখনে' তাহার প্রীতিকর হইত না। শ্রীমতী বিষ্ুপ্রিয়াও 
শ্লীগৌরচন্ত্রেরই অনুরূপ ছিলেন। তবে যে মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে 
মনুষ্যানে চড়িতে দ্বেখা যাইত, তাহা! কেবল মা ও অন্যান্য সকলকে 
সন্তু করিবার জন্য । আর খাহার! তাহাদিগকে স্কন্ধে করিয়া লইয়! 
যাইতেন, তাহারাও তখন আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন । নিজেরা 
সুখ পাইবেন বলিয়াই এই প্রেমমুত্তিঘয়কে তাহারা স্কন্ধে প্ররণ করিতেন । 
তখন শ্রীত্রীগৌরচন্ত্র ও দেবী বিষুপ্রিয়ার আর মান্ুষভাব থাকিত না ॥ 
ষ্টাহারা তখন আপনাকে বিশ্বৃত হইয়া সে পরিপুর্ণ আনন্দমুত্তি-নিশ্েষ্টভাবে 
বিরাজ করিতেন । শ্রীভগবানকে যে যেরূপ ভাবে বাখিয়৷ সন্তুষ্ট থাকে, 
তাহার দেই ভাবে থাকিয়া! তিনি সন্তষ্ট হন) তিনি তাহাতে দ্বিরুক্তি বা 
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আপত্তি করেন ন!; শ্রীশ্ীগৌরবিষ্কুপ্রিরাও তখন সেইরূপ করিতেন । 
ত্বাহাদিগকে ধিনি যে ভাবে রাখিয়া সন্ত হইতেন, তাহারা তাহাতেই সন্তুষ্ট 
থাকিতেন, আর কথাটা কহিতেন না। শুধু পান্কীতে চড়া কেন, সকল 
কাধ্যই পাহারা এইরূপ করিতেন। সখীগণ ও নাগরীবুন্দ আসিব যখন 
ত্রাহাদিগকে সাজাইত্েন, পরাইতেন এবং এই ষুগলমৃদ্তিকে সাজাইয়া 
পরাইর। তাহারা পরমানন্দ প্রাপ্ত হইতেন, তখনও তাহাদিগকে এইরপ 
নিশ্ষির পরমানন্দমুগ্তিরপে বিরাজ করিতে হইত; আবার পরমুহূর্তেই 
সথীগণসঙ্গে তাহাদিগকে আনন্দ-কোন্দল করিতে দেখা যাইত । তাহাদের 
এই ভাব জীববুদ্ধির অগোচর। মানুষে এই ভাব অসম্ভব | 

শ্ীগৌরচন্ত্র বাড়ীর দাসদাসীগণকে কোন কন্ম করিতে আদেশ দিতেন 
না। তাহারা আপন! হইতেই নকল কার্য করিতেন। সকলেই কি যেন 
এক স্বাভাবিক প্রেরণাবশতঃ গৃহকন্মাদি করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গের ভাল- 
বাসায় সকলে মুগ্ধ এবং ভালবাসাই স্াাদের প্রবল প্রেরণা । শ্রীভগবান্‌ 
যেরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন জীবের নিকট আসিয়া কিছু বলিয়া কহিয়া কম্ম 
করান না, অন্তরে প্রেরণা:দির| কন্মে বিনিধুক্ত করেন, শ্রীগৌরাঙ্গও তাহাই 
করিতেন। এই প্রেরণ! কি, তাহা তিনি দশ মানুষরূপে লীলা করিয়া 
দেখাইলেন। তিনি আর কিছুই করিতেন নাঁ_-সকলকে প্রাণের সহিত 
ভালবাসিতেন। এই প্রেমই প্রবল শক্তি। এই প্রেমশক্তি দ্বারা সকল 
শক্তি পরিচালিত । আমরা সাধারণ চক্ষেও দেখিতে পাই যে, আমরা 
কাহাকেও যদ্দি খ্ীণের সহিত ভালবাসি, তবে সেই লোকটি আমাদের কাছে 
বিক্রীত হইয়া যায়। সেই ভালবাসায় পরিচালিত হইয়া মে কোন করছ 
করিতেই ক্লান্তিবোধ করে না; বরং তাহাতে অপার আনন্দ অনুভব করে। 
এই ভালবাসা পরিপূর্ণ মাত্রায় শ্রীভগবানে বর্তমান । একমাত্র গৌরাঙ্গই 
মান্ুষভাবে সংলার পাতিয্না এই ভালবাসার শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন । 
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তিনি শচীমা ও শ্রীমতী বিষুপ্রয়াকে লইয়া আদশ সংসার করিয়া দেখাই- 
লেন যে, তাহার প্রেমের সংসারখানিই এইরূপ | সমস্ত জীবনিচয় লইয়াই 
তাহার বিরাট সংসার ; এই সমস্ত জগৎথামি সেই সংসারের আদশে গঠিত 
করিতে হইবে | কিন্তু মানুষ সেই পরিপূর্ণ আদশ শ্রীগৌরাঙ্গ ভইতে পারে 
না। তাই প্রত্যেকেরই এই প্রেমমুত্তি_ শ্ীপ্রীগৌরবিষুপ্রিয়াকে আদশ 
করির! সংসার করিতে হইবে । তাহারা সংসারের কর্তা হইবেন এবং 
ংনারের সকলে তাহাদের দাসদাসী ভাবে তাহাদের অলক্ষিত প্রেমদ্বারা 
পারচালিত হইয়া সংসারের কাবকন্ম নির্বাহ করিবেন । প্রতোক সংসারই 
এইরূপ প্রেমদ্বারা পরিচালিত হইলে জগংখানি মধুময় হইয়া! বাইবে। 
ছুঃখ জগৎ হইতে অন্তভিত হইরা যাইবে । এইবপেই শ্রাগৌরাঙ মারার 
রাজ্যে চিদানন্দময় রাজা সংস্থাপন করিলেন । 

কোন দিন শ্রীগৌরাঙ্গ সুরধুনীতে স্নান করিয়া আর্রবসনেই বাড়ী 
আদিতেন। 'আসিরা মাধধবীতলে তাহার শরনমশ্দিরের দরজার নিকটে 
দাড়াইভেন । শ্রীমতী তখন কাপূদ্রথানি ল্য়। নিকটে আপির দাড়াইরা 
রহিতেন। খন এক অপূর্ব মাধুরী হইত। শ্রীগৌরচন্ত্র গামগাখানি 
নিঙ্গাড়িয়া তাহার স্থকোমল অঙ্গ মুছিতেন, ভখন ষ্ঠাহার অঙ্গ দিয়া এক 
অপুবৰ মাধুর্য বিচ্ছুরিত হন্কত। প্রেমপুর্ণনেত্রে তিনি শ্রামতীর দিকে 
চাহিতেন, আর শ্রীমতীও প্রাণন!থের অঙ্গকান্তি ও রূপলাবণ্য দেখিয়া 
পরমাননদে আপ্লুত হইতেন। কেহ কোন কথা কহিতেন না, কহিতে 
পারিতেনও নাঁ। উরে উভয়ের ভাবে বিভোর হইয়া খুুকিতেন। সেই 
সমরের দৃশ্য, সেই রূপমাধুরী বর্ণনার অশীত। 

কোন দিন শ্রীগৌরনুন্দর অধ্যাপনা করিয়া! আর বাড়ীতে না আসিয়া 
মুকুন্দ-সঞ্জয়ের বাড়ী হইতেই শিদ্যগণকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গায় শান করিতে 
বাইতেন । শিষাগণও স্ব প্ব পুস্তক মুকুন্দ-সঞ্জয়ের বাড়ী যড়ে রক্ষা করিয়। 
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গুরুর সঙ্গে পরমানন্দে স্নান করিতে যাইতেন। শ্রীগৌরচন্ত্র শিব্যগণকে 
লইয়া সকলেই 'আর্রবসনে শচীমা'র কাছে আসিম্বা উপস্থিত হইতেন। 
এচীম।'র তখন আর আনন্দের পরিসীমা থাকিত না। তিনি তারাতারি 
যারা তখনই সকলেপর- জন্য কাপড় লইয়া আমিতেন। শচীমা'র কোন 
অভাব নাই । পুর্বেই বলা হঈয়াছে, প্রেমের নিকট অভার স্থান পায় না। 
ভাবের পুর্ণ) হালে সেধানে অভাব ধবীকিবে কিরূপে? যেখানে অভাব 
সেখানে ভাব পূর্ণতা, প্রাপ্ত হয় নাই । নিনাই আসিয়াছে, সঙ্গে বালকগণ 
আসিয়াছে । নকলের মুখেই মধুর ভাসি । নিমাই বদিও সুকুন্দ-সঞ্জয়ের 
বাড়ী শিষাগণের নিকট পরম গন্ভীর পণ্ডিত, কিনব শ্রীমায়ের নিকট তিনি 
সব্বপাই বালক, তখন তিনি পণ্ডিত নহেন। তখন তিনি শচামা'র দুধের 
ছেলে সোণার চাদ নিমাই । সকলেই নধুর হাসি হাসিয়া গা ষুছিতে 
পাকেন, আর শচীমা বালকগণের মধুর চাপল দর্শন কাঁরয়া আননো বিভোর 
হয়েন। ঘধিনি পারপুণ ভাবময়, তিনি বখন যে ভাবে থাকেন, তখন সেই 
ভাবেই তিনি পারপুর্ণ। পরিপূর্ণ শ্লেহের, নিকট তখন তাহার সকল গান্তীর্্য, 
সকল পাণ্ডিত্য লুক্কায়িত হইগ্া যার । পুবেব সংবাদ দেন নাই যে, শ্ীগৌরিচন্র 
শমাগণকে লইয়া আিবেন। কাজেই সকলের আহারের যোগাড় করা হয় 
নাই | এটমতী তথন ক্ষণবিলম্ব না করিয়া পরিমানন্দে আহারের খন্দোধন্ত 
করতে খান। মুহূর্তের মধ্যে সকল যোগাড় হইয়া বায়। 1শষাগণ 
আর্জবসন ছাড়িরা শুক্ষবন্ত্র পরিধান করিয়া শট'মাকে প্রণাম করেন ) শচীমা 
শ্নেহে বিগলিত হইরু সকলকে “বাছা, “সোণ|” “মণি বলিয়া কত আদর 
মন্্র করেন। তদনস্তর শিষ্যগণ ' ভ্রীগৌরচন্্রকে প্রণাম করেন। কিন্ত 
গোরাঙ্গের সেদিকে লক্ষ্য নাই। তিনি বাড়ী আসিলেই বালকভাবে 
বিভোর । মায়ের কোলে আসিয়া তিনি আপনাকে একবারে ভুলিষা যান। 
শিষাগণ ইহ্থার পর যাইয়া গুরুপত্ৰী শ্রীমতী বিষুপ্রিয়াকে প্রণাম করেন। 


১৭ . শ্ীর্রীবিষু প্রিয়। 


শীমতী তাহার প্রাণবল্পভের শিব্গণের ভরত ও মধুর ভাব দর্শন করিয়া 
আনন্দে অধীর হইয়। যান। তাহার আর আনন্দের পরিসীমা থাকে না। 
তার পর সকলে ভোজন করিতে বসেন! শ্রীমতী পরিবেশন করেন । শচীম। 
নিকটে বসিয়! বালকগণের ভোজন দশন করেন । নিমাই এর বালকভাবের 
প্রাবলো সকলেই সম্পূর্ণ বালকভাব প্রাপ্ত হইরাছে। তখন তাহাদের 
গুরুশিষ্য সম্বন্ধ পর্ম্যস্ত বড় একটা মর্নে নাই। সকলেই বালকভাবে পরমা- 
নন্দে ভোজন করিতে গাকেন। তখন সে এক অপুর: মধুর দৃশ্ঠ হইত | 
সকলে ভোজনান্তে স্থ স্ব গ্রহে গমন করিতেন । শ্রীগোরাঙ্গনুন্দর আহার 
করিয়া বিশ্রাম করিতেন । পরে শ্রীমতী আহারান্তে প্রাণনাথের সন্নিধানে 
যাইয়! ধীরমধুরবচনে তাহার ক্ষোভের কথা জানাইতেন। শ্রীমতী সকলকে 
বহুবিধ ব্যঞ্জনাদি করিয়া আহার কর'ইরাছেন বটে, সকলেই তাহাতে 
অতিশয় পরিতু্ট ভইয়াছেন, তথাপি তাহার ক্ষোভ রহিয়াছে যে, 
শ্রীগৌরাঙ্গ পুব্ব না জানাইর। সকলকে লইয়। আসিয়াছেল বলিয়া! বিবিধ 
উপচারে ভাহাদিগকে খা ওয়াইতৈ গ্লারেন নাই । শ্রাগৌরাঙ্গ ইহার উত্তরে 
বলিতেন যে, ইহাতেই তাহাদের সকলের খুব সন্তোষ হইয়াছে, 
তাহার কোন ক্ষোতের কারণ নাই । ভিনি বঙ্িতেন, বিবিধ দ্রব্য দ্বারা 
কাহারও সন্তোষ সাধন করা/যায় না, প্রেমেতেই মানুষের তৃপ্তি হয়। তিনি 
ও শ্রীমা কত ভালবাসিরা তাহাদিগকে আহার করাইর়া'ছন, স্তাহাতে্ 
তাহাদের পরমানন্দ হষ্টয়াছে। শ্রীগোরাঙ্গ শ্রীমতীকে ইহা বলির প্রবোধ 
দিতেন বটে, কিন্তু দেবী বিষুপ্রিয়! প্রীতির প্রাবলো। ইহাতে একবারে 
প্রবোধ পাইতেন না। প্রিয়বস্তর প্রিয় জিনিষ বড়ই প্রিয়। তাহার 
বড় সাধ, প্রাণবল্পভের প্রিয়শিষ্গণকে তিনি আরও যত্ব করিয়া খাওয়ান। 
তাই তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট আর কিছু না বলিয়া শচীমার নিকট 
যাইক্া নিবেদন করিতেন। শচীমারও এই বাসন! । বউমার নিকট হইতে 
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এই কথ। শুনিয়া তিনি আর'৪ আনন্দিত হইতেন। তিনি ভাবিতেন, 
বউমা শত ভালই খলিয়াছে। তাহার ত প্রাণের এই কথা। তিনি 
মাইকে ডাকিয়া বলিতেন, “বাছ। নিমাই, ছেলেদের তুই আর এক 
ছিন নিয়। আসিস্‌& আজ তাতারা খেয়ে পরিতৃপ্ত হয় নাই | কালই মন্দ 
কি? কাল তাদের নিয়ে আসিস্‌।”. নিমাই মারের একাত্ত বাধ্য ছেলে। 
আরও শ্তিনি মায়ের ও শ্লীমহীর এত প্রীতি দেখিয়া আনন্দে বিভোর । 
ভিন মায়ের কথার স্বীকৃত হঈলেন। এইরূপ শচীর আলমে নিতাই নুতন 
তন গ্রেষের খেলা পরিলক্ষিত হইত 1 পাঠকপাঠিকাগণ ! মাপনার! 
ক্লুপা করিগনা একবার মানসনয়নে এই সকল মধুরাতিমধুর মনোমোহন দৃশ্ঠ 
এক একটী করিরা দর্শন করুন । দেখিবেন, আপনার নয়ন বাহিয়া 
প্রেমধারা পড়িতে থাকিবে । আপনার আনন্দের আর অবধি গাকিবে না । 
হ্রীীগৌরবিষ্চপ্রিয়া আপনার প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা, পরমপ্রিয় 
বস্্। যিনি আপনার প্রিয়, আপনার প্রাণের সামগ্রী, তাহার প্রতি 
কথার, প্রতি কার্যে আপনার আনন? হইবে। শ্রীশ্রী গৌরবিষুপ্রিয়ার 
লালামাধুরী আপনি আস্বাদন করিয়া দেখুন, দেখিবেন, স্বভাবতঃই আপনার 
আনন্দ উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে ।' তখন প্রাণে প্রাণে বুঝিবেন, এই দ্বইটা 
বস্থ কিরূপ রসমুত্তি, উচাদের সঙ্গে, ইহাদের রসাস্বাদনে আপনার প্রাণে 
কিনূপ পরষানন্দ ভয় ! 

এখানে একটা কথা লইয়া আমরা বিচার করিব । শ্রীমতী বিস্ুপ্রিয়া 
তাহার প্রীণবল্পভেরকপ্রয় শিষ্যগণকে খাওয়াইয়! সুখ পাইতেন, শ্রীগৌরাঙ্গ 
তাভাকে এই সুযোগ দিয়াছিলেন, এবং অপরপক্ষে তাহার প্রিরজনকেও 
প্রীমতীর লে, আদর, যত পাইতে অবসর দিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ 
শিষ্যগণকে লইয়া যে পড়াইতেন, এটাও তাহাতর একটি খেলা বা লীলা; 
শিষাগণ তাহার এক প্রকার খেলার সাথী, শ্রীতগবানের এই খেলাকেই 


রঙ 
৯২ 
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লীলা বলে। তাগাবান ভক্ত এই লীলা সন্দর্শন করিয়া আনন্দ উপভোগ 
করেন। ব্রজধামে শ্রীকৃষ্চ গোপ নরনারী সকলেরই পরম প্রিয়বন্ত | 
শ্রীমতী রাধ। কুষ্ণগতপ্রাণা, কিন্ত তিনি পরনারী, তথাপি তিনি প্রেমের 
প্রাবল্যে সকল বাধাবদ্ধ অতিক্রম করিয়া শ্রীরুঞ্চ-সঙ্গতা হুন। শাশুড়ী 
ননদা তাহাকে জ্বালা দেন, তথাপি তিনি গোপনে শ্রীকৃষ্ণের কাছে গমন 
করেন। গোপনে হাহাদের মলন হয়। এইখানেই বেকুব গোম্বামিগণ 
পরকীয়া রতির অবতারণা করেন। বাস্তবিক প্রেমের নিকট স্বকীর বা 
পরকীয় ভাব নাই । প্রেম সব্বদাই স্বকীর। আপনর প্রাণের সামগ্রীকে 
প্রাণ দিরা ভালবাসিবে, ইহাঈ স্বকার় ভাব । প্রেমের নিকট পরকীয় ভাব 
স্থান পাইবে, কিরূপে ? তবে হৈতুকা রতি ৪ মহৈতুন্টী রতি মায়াবদ্ধ 
জ্ীবকে বুঝাইবার নিগিত্ত হকুষ্ এই লীলা করিলেন। শ্ত্রীরাধা তন্বতঃ 
শ্লীভগবানেরই হলাদনী] শক্কি, কাজেই গ্রারতীও আীরষ্জের স্বকীয় বস্ত, 
আর শ্লীকুনও ভ্ীদভীর স্বকীয় বস্ত। শ্রীরাধা আদশ ভক্ত! প্রত্যেক 
জীবের নিকটই শ্রীভগবান স্বকায় বস্তা এবং ততঃ বড় প্রাণের সানশ্রী, 
কারণ তিনি জীবের আত্মার মাম্মা_পরমাস্া। জীবের মারার সংসার 
আছে বলিরাই তিনি তাহার নিকট পর বলিম্ম। প্রতীয়মান ভন | আভগণানে 
জীবেরংস্বাভাবিকা রতি সঙ্তাত হইলে বহিরঙ্গ লেকের নিকট এই স্বকার। 
রতিই পরকীরা রতি বপিয়। প্রতিভাত ভর। জীবও শ্রীরাধার মত 
ভগবন্ক্কি ও প্রেমের প্রাধল্যে সংসারের বাধা অতিক্রম করিয়। মিলানের 
জন্য ধাবমান হয়। যাহার মে পরিমাণ ভগবানে রি, হইয়াছে, সে সেই 
পরিমাণে সংসারকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। শ্রীতী রাধার প্রেম 
সম্পূর্ণ শক্তিশালী, কারণ তিনি পরিপূর্ণ প্রেমস্বরূপিনী। তাই তিনি সকল 
বাধা উপেক্ষা করিয়া শ্রীরুষ্জের সঙ্গে যায়! মিলিতা! হইতেন। তন্বতঃ 
স্তাহাঝ। নিতা মিলিত থাকিলেও নরলীলাক় শ্রীমতী অতি সাবধানে, অতিশয় 


৮ 
স্এটি 
2 


শীত বিধুপ্ররিয়া | 


গোপনে গিয়া মিলিত হইতেন । রজনী অধধক হলেই ভাভাদের নিকুপ্ত- 
বিহার হইত। আর শ্রীভগবানের নবন্বীপ লীলারও আমা ভাভাই দেগিতে 
পাই; দেবী বিষণ প্রর। আগোরাজের পরিপুণ টির শক্ত ; তাহারা 
তত্বতঃ নিতা মিলিত, হণাপি লীলামাধুর্সোর নিমিত্ত মানুষভাবে সংসারের 
অন্তরার গাকাতে সব্বদা ঠাভারা মিলিত থাকিতে পারিতেন না| জাঁব- 
শক্ষাথ প্রভু অধ্যাপনা কার্ধা করিতেন, রজনা দ্বি গ্রভ্ পান্থ পড় 
তার পর গুহ্কে আমিবা শ্রানভার সহিত বিনা করিতেন । এখানেও 


/তন | 


২ 
পপি 


সংসার উভয়ের মিলনে প্রণল অগ্ুবার | ভবে নবদ্বাপপামে আমতা বিষ 
প্রিশ্নার্ প্রেম আরো পরম প্রমোজ্জলৰূপে প্রকাশিত ভইরাছে | আপাধা 
একৃঞ্চকে ভালবাসিতেন। গুতর!ং ক্বভাবতঃই 'তনি আরুষ্ণের নিজ- 
জনকে ৪ ভালবালিতেন । স্বতঃ্ ভাঙল সাধ হইত যে, ভিনি সাইড 
নন্দমভারাজ ও ব্রজেশরী শ্রাষশোমতার দেবা করেন । রক্ষণ যে ব্রল- 
বালকগণকে লঈরর। ক্রীড়া করিতিন, তাভাদিগকেও ভিন খাওয়াইতে ও 
বহুণিণ নর করিতে স্বজাবতঃউই আপাঙক্ষা কর্তন | কিন তিন ভা 
সন্বদা পারতেন ন।। কোন কোন সনর মা বশোদ তাপ গ্তে বাইগা এই 
সব করিতেন বটে, কিন্ক ঠাভার লদ্বা এ ন্ুবোগ ঘটত ন।। নকল সমর 
তিনি বাধাবদ্ধ অির্ূম করতে লদণ ১ইতেন না । এখানে আন্কু রামানন্দ 
ও শ্রীপ্রভুর স হত কগোপকখনের মধা হতে এরকটী কা বান। শ্রীপ্রতু 
রামরারকে বিশে সে, শ্্ীকষক্ক বদি রাসন্তলীতে শ্ীরাদার্ট অনুরাগে 
গোপীগণকে সান্স্রৎ তাগ করেন, তবেই হীরাধার প্রত ীরূ্চের গা 
অন্থরাগ আছে এইন্সপ বুখা। মাইবে। শ্রীমন্ভাগবতে শ্রীশ্রীরাসপঞ্চা্ায়ে 
বর্ণিত আছে যে, শ্রীক্চ শ্রীমতী রাধাকে গোপীগণের অগোচরে লইয়া 
গেলেন। কিন্তু শ্রীপ্রভু ব্লামরারকে বলিলেন যে, অন্তাপেক্ষা হইলে 
সেখানে প্রেমের গাঢ়তা। স্ফৃত্তি প্রাপ্ত হয় না। শ্রীগ্রভ কেবলমাত্র 


কট 


১৮৪ শীস্রীবিক্ুপ্রিয়া। 


রসাম্বাদনের নিমিত্ত রাষরারকে 'এঈ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, ভ্রীল জয়দেব 
প্রীমস্ভাগবতের পরিশিষ্ট শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থে পুবেই ইভার সমাপান করিয়া 
গিপাছেন। সকলেই জানেন এই গীতগোধিন্দ অগ্রাকৃত গ্রন্থ । শ্রীল 
জন়াদব গোস্বামী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রকৃষ্ণলীলা সন্দশন করিনা রসাবেশে এই 
গ্রন্থ গ্রাণরন করেন এবং ইহা ও সকলে জানেন নে, ইহার মধ্যে দো 
পদপল্লবমুদারং যে শ্লোক আছে, সেই শ্লোকটা জয়দেব গোশ্বামী স্ান 


করিতে গেলে শীকষ্ক স্বরং আসিয়া পুর্ণ করেন। এই গ্রন্থ অবলম্ধনেই 


পা 
নি 


রামরার গ্রভৃকে প্রবোদ দিলেন ও রসের বিস্থাপ করিলেন । ভ্রল কষঝদাস 
কবিরাজ গোস্থানী ভাভার স্ুবিখান্ত শ্রীচৈতন্চবিস্তামুতগ্রস্থে ইহা বর্ণন। 
করিয়াছেন । আীপ্রভুর প্রশ্নে ামরার বলিলেন যে, শতকোটী গোপা লঙ্গে 
ন ্লাসথলীস হইল, তখন এক মুক্তি শ্রীরাদার পান্ষে বর্তমান পাভলেন। 
কঃ দাধ।রণ প্রেমে সবর সমতা দেখিয়া পামাভাব আঅবলঙ্ষন করিলেন 
তখন তিনি একা করিয়া মানভে রাস ছাডিয। চলিয়া গোলন ! আরুষ 
কটাঠাকে না দেখিয়া কাকুল ভইানেগ | ভাতার আর রামলীল! বাসনা পুণ 
তল না| তিনি গেগাগণকে সাঙ্গাতে ভাগ করিংলন । বাষরার 
বলিলেন, শতকোটী গোপিকার প্রেমে শরুষ্ণ গণিত ভাতে পারেন নাভি । 
ভাতার পঞ্িচটিণ প্রেমমূ্তি শ্রীমতী রাধিকার সঙ্গে খন ঠিনি মিলিত 
১ইগেন, তখন ভাভার প্রেমের মিলন পুর্ণ হইল। রীমরায়ের কথা শুনি! 
নট 


গ্রহ বড় সন্ষ্ট হইলেন । বাতা হউক, আমরা এখানে দেখিতে পা যে 


সক 


ভীরুষের দহিত শসতীর পরিপূর্ণভাবে মিলনে গোপিক্থাগণের আত্মস্থ" 
বাঞ্ছনিশ্রিত মে প্রেম অন্তরায় ডিল, আ্ীরাধা তাহা অবাপে অভিক্রম 
করিলেন | এখানে গোপাগণেরএ প্রেম ছিল, তাহারাও আরুষাকেউ 
চাহিরাছিলেন, তবে তাতাদের মধো একটু আত্মন্খবাঞ্াও ছিল, একটু 
অভিনাম তা 


ভল। তিনি সহজে এ বাধা অতর্রম করিতে সমর্থ 


শী শ্রী বন্ছু প্রা | ১৮১ 


হইগাছিলেন এবং শ্রীকৃঞ্ণসঙ্গতা হইর। গোপীগণকে অন্গুগত। করির! 
তাহাদিগকে বিশ্তুন্ধ প্রেম প্রদান করিলেন । কিন্তু সংসারন্ূপ বে প্রবল 
বাধ। ছিল, তাহাতে শ্রীম তীকে হ্ীরুঞ্চের সহিত সব্বনা মালত ভইতে দিত 
না। তিনি সহজে সে সকল বাধ। অতিক্রম করিতে পারিতেন না। 
ব্রজেগরা ম! যশোমতীর গৃহে নাই তিনি নিত্য বিরাজ করিতে পারিতেন 
ন।| এমনকি তিনি যখন গোপনে রজনাষোগে কুঞ্জে গমন করিয়! 
শ্রীরুষ্চসঙ্গত। হইতঠেন, তবন৪ কোন কোন দন আরান ঘযাইর়। সেখানে 
উপস্থিত হতেন 1. (কাজেই শামতা পাঞ্জত হইবেন এই ভরে জ্ীকুষ 
আর শ্রীন্কঝ থাকিতে পাগিতেন না, তিনি কাণীমুন্তি ধারণ করিতে বাধ্য 
হইতেন, আর শ্রারাধার দেখানে আকালিকাদেবার সেবিকারূপে বিরাজ 
করিতে হইত | হীাধার আর '৩খন প্রেমের খেলা দেখা যাইত না। 
তাহার প্রেমের প্রাবল্যে শ্রীকৃঞ্ণকে ক'লীরূপে পরিণত করিতেন এবং 
তাহার কৃষ্ঃপ্রেম কালাভক্তিরূপে পারণত হইরা বাতত বটে, কিন্ত ঠাহার 
প্রেমে মারানকে কৃষ্প্রেম দিতে পারিত না । আযান যে কালীভক্ত, সে 
কালীভক্তু্ঈট থাকিয়া ঘাইতেন। তিনি যে শীশখর্যোর সেবা করিতেন, 
মায়ান শ্রীভগবানের বে ঈশ্বরভাবের পুজা করিতেন, সেই ঈশ্বরভাবই 
রহিয়! যাইত, এরশ্ব্য্য মাধুধ্যে পরিণত হইর। যাইত না। আয়ান আর 
শীরুষ্ণপ্রেম গাইতেন না| এখানে অন্তাপেক্ষায় প্রেমের গাওতা স্মুত্তিপ্রাপ্ত 
হইল না। শ্বীরাধার £ধক্রুষ্সঙ্গতি সম্বন্ধে এইরূপ সব্বত্রই দেখা যায্প যে, 
সব্বদাই তাহার লুকাঁচুরি করিতে হইয়াছে । অন্তাপেক্ষায় প্রেমের গাঢ়তা 
স্কুপ্িপ্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু আমর! শ্রীমতী বিষুপ্রি়ার। মধ্যে দেখিতে 
পাই যে, এখানে প্রেমের গাড়তা পরিপুর্ণরূপে স্ুণ্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে । তিনি 
না জানিয়া না শুনিয়া প্রথম হইতেই স্বতঃই শ্রীগোরাঙ্গের প্রতি আক 
হইয়াছেন । »শ্রীগৌরাঙ্গ তখন পরপতি--শ্রীলক্ষমীদেবীর স্বামী । লক্ষমীদেবী 


৯৮২ শ্াীবিষুপ্রিরা | 


পরেপূর্ণ উশ্বগোর মতি, তখন আীগৌরাঙ্গ বৈকুগ্ঠাপ্রিপতি নারায়ণরূপে বিহার 
করিতেছিলেন, কিন্তু চহার মাধুর্পোর মুষ্তি রসময় বিগ্রহ যাহা গ্রশ্থর্মোর 
অন্তরালে লুক্কায়িত ছিল, তা প্রবিষ্ুপ্রিরার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন। 
হিন্দুর ঘরের মেরে । স্বস্বর প্রথা! প্রচ'লত নাই । শিজের অিমতানুরূপ 
পতিগ্রহণ করিবার ভার সাহার উপবৰ কখনই পড়িবে না, তান ভাহা 
জানেন । তথাপি ভিনি নিব্রিচারে স্বাভাবিক প্রেরণাবশতঃ শ্রীগৌরাঙ্গে 
মনঃগ্রাণ সমপণ করিয়াছেন শ্রীমতী বিষুাপ্রযা ভগবান শ্রজীগৌরাজ 


সুন্দরেধরঈ পরিপুণ হলা দনী শক্কি, স্রতরাং তাঠার এই ম্বাভাবিকী রাঁত 
বাস্তবিক পক্ষে স্বকীয়; কিন্তু বহিশ্চক্ষুর িকট শ্রীগৌরচগ্ তথনো 


পরপতি ধলিয়া উমতীর এই স্বকায়। রিট পরকীয়। রতি বলিয়! 
এভিহভ করা যার এবং শ্রীগৌরচ্ধ পীল। করিয়া দেখাইলেন যে, শ্রমতার 
এ প্রেমের প্রাবল্যে শ্গম্যের মস্তি শঙ্কাপবী অন্থঙ্তি হইলেন-তিনি 
শ্রীগৌরচন্ত্রের দেহে মিশিরা গ্রেলেন,  অপবা শরীবিষুপ্রিয়ার অন্তরালে 


শা 


স্ 


হিরা লুক্কাফিত রহিলেন এবং শ্রীনতীর [পতামাতা পরিজন লষ্টয়া যে 
সংসার, সেই সংসারে উভষ্লৈর দিলন ব্যাপারে বাধা জন্মাইবাব দে আশঙ্ক 


ভিল, আশঙ্ক] দূরীভূত হইব গেল এবং নিমাই পণ্ডিত যে অত বড 
পুত, রি সর্ব অতিশয় সমাদৃত, ভাহার মাতা তাহাকে অন্থত্র 


বিবাহ করালে করাইতে পারিতেন, এই যে মাশঙ্কা ও গ্রবল অন্তরায় 
ছল, তাহা অচিরে বিদুরিত হইল। শ্রীমভীর প্রেয়ের প্রীবল্যেই সে 
শচীমাহা স্বয়ণ্উ শ্রীমরততীকে গ্ুচে নেওয়ার জন্টা অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। 
শ্রীধাদার প্রেমে তাহার নিজেরই যোগাড়ন্ত্র করিয়া শ্রীকষ্জ সন্নিধানে 
নাতে হত; 'পস্কে দেবী .খিঞ্ুপ্রিয়ার প্রগাঢ় প্রেমের এতই প্রবল শক্তি 
যে,ইভা অলক্গো ক্রিঘা করিল। তিনি শুধু গ্রাণে প্রাণে ভালই বাসিতেন, 


আর কোন চেষ্টা করিতেন না। বখন তাহার প্রেমের গাঢ়তা পরিপুণত। 
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প্রাপ্ত হইল, তখন সকলই ঠাহার প্রেমের অনুকূল হ্টরা দাড়াইল। পিতা 
মাতা পরিজন এবং ওদকে এচীমাতা। সকলেই হার শ্রুগোৌরচন্দ্ের 
সহিত মিপনে সভারত। করিলেন । এট মিলন আবার গোপনে হইল না, 
লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে বাজনা বাজাইর! এই মিলন ব্যাপার ঘোষণা 
করা হইল। আবার আীবুন্দাবনধামে শ্রীরাধা তাহার প্রাণবল্পভ শ্রীকৃষ্ণের 
প্রিয়জনকে সেবা কারবার অপিকার প্রাপ্ত হন নাই; যদিও বা কখনো! 
তিনি তাহাদের সেবা করিতেন, তাহাও অতি ভয়ে ভয়ে ও অতিশর 
সঙ্কোচের সভিত। আর এখানে হীমতী বিষুপ্রিয়ার প্রেমে দেখিতে পাই, 
তিনি নিঃসঙ্ষোচে প্রাণ খুলিয়া ভাহার প্রাণনাথ ও তাহার নিজজনকে 
সেবা করিয়! পরমানন্দ প্রাপ্ত হইন্ডে সম্পূর্ণ অধিকারিণী হইরাছিলেন। তাই 
আমরা বলিতেছিলাম ঘষে, ব্রজপ্রেম নদ্ীযাতে আরো! উজ্জলরূপে প্রকাশিত 
হইয়াছে । ভহাতি কেহ ষেন মনে না করেন যে, শ্রামতী বাধার প্রেমকে 
খব্ব করা আমাদের উদ্দেশ্ট । এরূপ কেহ মনে করিলে আমরা বড় হুঃখিত 
হইব। শ্রীবাধা ও শ্রীবিষুপ্রিয়া। একই বস্ত। যিনি যশোদানন্দন তিনিই 
শচীন্ুত। সমযোপযোগী মাধুর্য বিস্তারের নিমিত্ত এক এক সময় তিনি 
এক এক লীলা করিলেন, ইহাই পার্থক্য । দ্বাপরধুগে শ্ীবৃন্দাবনধামে 
হীরাধা দ্বার! যাহা প্রদশন করা আবশ্যক, তাহাঈ তিনি করিয়াছেন | 
আধার ক্রমোতকর্ষই স্বভাবের রীতি, শ্ীভগবানেরই ইহা নিয়ম । তাই 
তিনি সেই একট্ট বস্তু শ্রীমতী বাপাকে শ্রীশ্রীবিষুপ্রিয়ারূপে প্রকাশ করিয়! 
ব্রজরস আরো উজ্জ্রল করিয়। জীবের নিকট উপস্থিত করিলেন, এবং ই্কা 
সব্বতোভারে জীবের গ্রহণযোগ্য করির! দিলেন । 

আর এক কথ! । জীমতী রাধা আদর্শ ভক্ত । তিনি ভক্ত মুকুটমি। 
তিনি ব্রজধামে সর্বদা দুখ করিতেন যে, তিনি পীরনারী। তিনি যদি 
শ্রীকৃঞ্ণ-গুহনী, হইতেন তাহা হইলে তীহার সকল দাধ-পূর্ণ হষ্টত। 


১৮৪ শ্রীশ্রীবিষ্ুপ্রির! | 


তিনি ঠাহার ক্রীড়ার নহচর বাপকরুন্দকেও খাওরাইতে পারিতেন এবং ম! 
যশোমতীরও সেবা শুশ্ববা করিয়। ধন্য হইতে পারিতেন। শ্রীভগবান্‌ 
তক্তবৎপল। তিনি সকল ভক্তের বাসনা পূর্ণ করেন। আর এই আদর্শ 
ভক্ত শ্রীরাধার বাসনাই বা পুরণ করিবেন না! কেন? তাই শ্রীকুষ্ণচন্ত্র এই 
ভাবে শ্রীমতী রাধিকার বাসনা পূর্ণ করিলেন । 

শ্রীমতী ঝিষুপ্রিরার প্রেমাতিশযের আর একটী বিশেষত্ব এই যে, 
তিনি বখন শ্রীগোরাঙ্গনুন্দরের ভূবনমোহন রূপে মুগ্ধ হইলেন, তথন 
শীগৌরাঙ্গের মাধুর্্যের ভাব পরিস্কুটরূপে প্রকাশিত হইল এবং তাহার 
প্রেমের এতই প্রবল শক্তি যে, তিনি অপরকে গোরপ্রেম প্রদান 
করিলেন। তিনি কেবল মাত্র একাকী গৌরবধূপে ও তীহার প্রেমে 
মুগ্ধ হইলেন না, অন্তান্ত নকলকেই মুগ্ধ করিলেন, শাহার প্রেমের 
প্রগাট়তার সকলেই গৌরপ্রেম প্রাপ্ত হঈলেন। কৃষ্খচলীলা ও গৌর- 
লীলা ধার ভাবে পর্ধযলোচনা ,করিয়৷ দেখিলে আমরা দেখিতে পাই 
যে, বুন্দাবনে শ্রীরুষ্ণচন্ত্র শ্রীরাধার প্রভাবে গোপীবল্লভ হইহেন, সংসার- 
বল্লত হইলেন না) সংসার দূরে পড়িয়া রহিল,-সংসার শ্্রীকষ্চের 
নিকট যাইতে পারিল না|! গোপী বস্তুটী কি? না, যিনি সংসার 
ছাড়িয় শ্রীক্ষ্টান্তিকে গেলেন, তিনিই গোপী। শ্রীরাধা-প্রেম জীবকে 
কি শিখাইল ? নী, শ্রীভগবানের প্রতি জীবের প্রেম কিরূপ প্রগাঢ় 
হইলে সে সংসারকে উপেক্ষা করিতে সমথ হয়, নংলারের সকল ফেলিয়। 
শ্রীকষ্ষের দিকে ধাবমান হর। আর নবদ্বীপে সেইঞ্প্রন্দাবন লীলাই 
উন্নতোজ্জলরূপে যখন প্রকাশিত হইল, তখন শ্রীমতী বিষ্কুপ্রিয়ার 
প্রেমাধিক্যে শ্রীগৌরাঙ্গহুন্মর সর্বজন্বল্পত হইলেন । তিনি নিজে যেক্নপ 
শ্লীগৌরাঙকে বল্লত করিলেন, তাহার প্রাণনাথকে সেইরূপ সংসারেরও বল্পভ 
করিলেন, সংসার শ্রীবিষ্ণপ্রিরার অনুগত হইল, অর্থাৎ, যে মায়া ভগবৎ 
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প্রেমের প্রধান অন্তরার, শ্রীমতী ঝিষ্ণপ্রিরার প্রেমের নিকট সেই মার! 
পরাজর স্বীকার করিয়া দুরে পলায়ন ন। করির! প্রেমের অনুকুল হইর়। 
দাড়াইল। অথবা সহজ কথার আমর। উহাও বলিতে পার যে, শ্রীমতী 
মায়াকে কপ করিরা স্বীর চরণে স্থান দ"লন--মায়িক জীবের নিকট 
ভগবত প্রেমের গন্থ। খুলিয়! দিলেন ; জীব মারার মধো থাকিয়া ও প্রেম 
পাওয়ার মহানুযোগ প্রাপ্ত হইল । ক্রমেই আমরা শ্রীমতীর প্রেমের ওজ্জল্য 
ও বিশাল জগতে উহার বিস্তৃতি লক্ষা করিব । 
(১৩) 

নদীয়ানাগর নবীনকিশোর মদনমোহন শ্রীগৌরাঙ্গনুন্দর নবদ্বীপমরী 
নবীনকিশোরী শ্রীমতী ঝিঞ্ুপ্রিরার সহিত মিলিত হইর| অপূর্ব রূপের হাট 
খুলির। দিরাছেন অবধি নদীয়ানাগরীগণের আনন্দের আর অবধি নাই । 
শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের রূপমাধুরী কিরূপ হৃদয়োন্মাদক দেখুন। কোন নাগরী 
স্থরধুনী ভীরে জল মানিতে যা্টয়া গৌররূপ দর্শন করিয়া একবারে ভূলিয়। 
গিয়াছেন ; তিনি বলিতেছেন-- 

গৌরাঙ্গরূপে মামার প্রাণ নিলগো নিলি। 
গৌররূপে আমার নয়ন ভুলিয়া রইল । 
(সই গো) চল যাই ধরধুসী কুলে যেখানে গৌরাঙ্গ মিলে 
আমার একুল সেকুল দুকুল গেল 
কি হলকি হ'ল 
আমার প্রাণ নিল গো নিল। | 

আমাদের এতদঞ্চলে অনেকে এইরূপ গান গাহিয়া থাকেন | 
এইরূপ আরো কত পদ আছে। 

্রীগৌরাঙ্গের বাল্যকাল হইতেই তীহার রূপমাধুরীতে নদীয়াবাসী 
মুগ্ধ) তখাপি, মায়ার প্রচ্ছন্নতায় অনেকে তাহাকে ধরিতে পারেন 


১৮১ শ্রী বিশুপ্রিয়া । 


নাই। কিন্তু কিশোর গৌরাঙ্গের রূপমাধুরীতে নাগরীগণ যখন বিশেষ- 
রূপে আরু্ট হইলেন, তখন শ্রাগৌরচন্্ তীহার্দের কাছে আর লুকাইতে 
পারেন নাই। রূপেতে সকলেই আকৃষ্ট । তবে কঠিনহৃধর পুরুষের 
মন কর্মে বিক্ষিপ্ু বলিরা তাহারা অনেকেই তাহাকে ধরিয়াঞ ধরিতে 
পারেন নাই । ত্রাহারাই আবার মহা প্রকাশের পর প্র্্য দ্বার আকৃষ্ট 
হইয়া শ্রীপ্রভুকে চিনিলেন এবং পরে স্টাহার নিতারূপমাধুরী দ্বেখিয়া 
ভূলিলেন। কিন্তু সরলহৃদর নাগরীগণের অবস্থ। ইহার বিপরীত । 
নবীনকিশোর গৌরাঙ্গটাদের রূপ দর্শনে তাহারা ভুলিয়া গিয়া এক- 
বারে বিকাইরা গিয়াছেন। তাহাদের হৃদয়থানি শ্রীগৌরাঙ্গ একবারে 
দখল করিয়া ফেলিরাছেন | হাদের আর বিচার করার অবসর 
রহিল না। পাঠক পাঠিকাগণ ! আপনারাও একবার ভাবিয়া দেখুন, 
সারা বিশ্বে যে অনন্থ জূপের বিলাল দেখিতে পাইনেছেন, সকল জগত 
বাাপিয়া যে দূপের ছড়াছড়ি দেখা যাইতেছে, যে রূপের কণিক। 
পারা জগত মুগ্ধ ভইতেছে, সেই অনস্ত রূপের কেন্দ্র শ্রীভগব'ন্‌ সকল 
রূপরাংশ লইয়া যখন .নদীয়াপুরে অবতীর্ণ হইলেন, তখন নাগরীগণের 
কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল। আপনারা একবার ভাবিয়া দেখন, আপনা” 
দের ইনগাতে লোভ হইবে, এবং এখন যে সেই রূপবান পরম 
পুরুষ গ্রীগৌরাঙ্গন্রদ্র অপ্রকট হইয়াছেন, অর্থাৎ নয়নের অন্তরালে 
যাইয়া লুকাইয়। ব্রহিয়াছেন, তথাপি সেই রূপম শ্রীভগবানের রূপ- 
লাবণা দর্শন করিবার জগ্ঠ আপনাদের জদয়ে প্রবল আফ্ীজ্ষা জন্মিবে। 
আপনাদেরই -যখন এই অবস্থা, তখন সেই ভাগ্যবন্তী নদীয়াবাসী কুল- 
ললনাগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন' করিয়া কিন্ধুপ মুগ্ধ 
হইয়াছিলেন, তাহা! সহজেই বুষিতে পারেন। 'নাগরীগণ স্ুরধুলীতে 
স্নান করিতে যাইতেম, আবার বিকালবেলা, জল আনিতে যাইতেম) 
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শ্রীগৌরচন্্রও স্থুরধুনীতে ম্লান করিতেন এবং বিকালবেলা নগর ভ্রমণে 
বহির্গীত হইতেন, কখন বা তিনি বিকালে স্ুরধুনীতীরে' দাড়াইর! গঙ্গার 
মাধুরী অবলোকন করিতেন; তাই নাগরীগণ এই স্থযোগে নদীয়ানাগরের 
ভুবনমোহান রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া নয়ন চরিতার্থ করিতেন । আবার 
বাড়াতে আসিরা সাত পাঁচ সখা 'মলিত হইরা এই গৌররূপ বর্ণনা 
করিত করিতে সে সঙ্গে মান নয়নে আবার রূপথানি দর্শন করিয়া 
লইতেন। গৃহকম্মাদি তাহারা করিতেন বটে, কিন্তু মন গাকিত শ্রীগৌরাঙ্গের 
দিকে। গৃহকন্মের মধোও মাঝে মাঝে ভীহাদের নরন দিরা প্রেমধার। 
বহিতে থাকিত ও এই বূপথানি দশন করিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া তাহার! 
মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেন। আবার গৃহকম্মা্দি সমাপনান্্ত 
প্রতিবেণা নাগরাগণ পরস্পর মিলিত হইয়৷ অন্তোন্তে আলাপ করিতেন । 
কোন নাগরী বলিতেন, “সখি, গোরা্টাদের শ্রীঅঙ্গের কি মধুর লাবণ্য, 
যেন শতধারে অবনী বহিয়া যার । আহা [ক মধুর ভাল! ভাসির তরঙ্গ 
হিল্লোলে মদন মুচ্ছ! পায়। সখিরে, কি ক্ষণে সেই নাগরবর দেখিতে 
পাইলাম, দেখিয়াছি অবপ্রি যে ধৈর্য্যহার। হইয় পুড়িলাম। আমার চিত্ত 
যে সদাই ব্যাকুল হইতোছে। সথিরে ! বুঝিতে পারি না, কেন যে সে 
রূপদর্শন অবধি আমার নয়ন বাহিয়! 'অবিরলধারে অশ্রু পড়িতেছে । প্রাণ 
সজনি রে! নাগরবর যে গমন করেন, মেত গমন নয়! সেষে মৃত্য! 
শ্রীঅঙ্গ দোলাইয়। ঘোলাইযা যখন নাগকররাজ নাচিয্া নাচিয়! চলিয়। যায়, 
আর বঙ্কিম নয়নে ক্ীর, তখন যেন প্রাণ সহিত কাড়িয়া লইতে চায়। 
তাহার গলে মালতীর মাল!, কপালে চন্দনের ফোটা । সকলই যে মধুর! 
সখিরে! মধুরের সকলই মধুর] সনি লো! লোকলাজে যে কিছু 
কক্ষিতে'ও পারি না, আর ঘরেও যে মন টিকে না। . প্রথন উপায় কি 
করি 1” যথা, পদ-_ চি & 
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ঢল ঢল কাচা অঙ্গের লাবণি, অবনী বহির! যায়, 

ঈষৎ হাপিয়া তরঙ্গ হিল্লোলে, মদন মূরছা পায় । 

কিবা সে নাগর কিথণে দেখিন্ু, ধেরজ রহল তৃরে। 

নিরবর্ধি মোর চিত বেয়কুল, কেন বা সদাই ঝুঁরে ॥ 

হাসিয়া হাসিয়। অঙ্গ দোলাইরা, নাচিরা নাঁচিরা যায়। 

নরান কটাক্ষে বিষম বিশিখে, পরাণ বিধিতে চার ॥ 

মাল তী ফুলের মালাটা গলে, হিয়ার মাঝারে দোলে । 

উঠিরা পড়ির৷ মাতল ভ্রমর, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে ॥ 

কপালে চন্দন কোটার ছট|, লাগিল হিয়ার মাঝে । 

না জানি কি বাধি মরমে পশল, না কহি লোকের লাজে ॥ 

এমন কঠিন নারীর পরাণ বাহির নাহিক হয়। 

না! জানি কি জানি হয় পরিণামে, দাস গোবিন্দ কয় ॥ 

শ্রীগোবিন্দদান বলিতেছেন, "এই কুলমজান রূপ দেখিয়া না জানি 
কুলবালাগণের আরো কি হয় 1” 
শ্লগৌরাঙ্গ সাধারণ নারক নহেন ) তিনি পরমপুরুষ, অনস্ত রসবিগ্রহ 

তাহা না হইলে কুলবালাগণ সকলেই তাহাকে দেখিয়া ভুলেন কেন? 
আবার দেখুন, নাগরীগণ যে কেবলমাত্র স্ুরধুনী কুলে ষ্ঠাহার দর্শন 
পাইতেন এবং বাড়ীতে আসিয়। গৌররূপ বর্ণনা করিতে করিতে মানস- 
নয়নে আবার সেই রূপ দশন করিতেন তাহা নহে; শ্রীগৌরচন্ত্র তাহাদের 
নিকট আসিয়া আরো অদ্ুতর্ূপে উদ্দিত হঈতেন* ইহ! মানববুদ্ধির 
অগোচর ; ইহা একমাত্র পরিপূর্ণ চিদানন্দবিগ্রহ এগৌরাঙ্গস্ন্দরেই 
সম্ভবপর, অন্থাত্র নহে। (কোন নাগরী শ্রীগৌরচন্ত্রের রূপন্থুধা পান 
করিয়া বাড়ী ফিরির! আসিয়াছেন, আসিয়া যখন বেশতৃষা করিবার জ্ুন্ত 
দর্পন লইয়। বসিয়াছেন, তখন দেখিতেছেন দর্পণের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের 
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মুখচন্ত্রমা প্রতিফলিত হইয়াছে, দেখিতে পাইলেন তাহার মুখপার্থে গোরা- 
মুখটাদ বিরাজ করিতেছে ; দেখিতে দেখিতে নাগরীর প্রেমতরঙ্গ বাড়িয়া 
উঠিল, অশ্রপুলকাদি সব সান্বিকভাব উপস্থিত হইল, তাহার অঙ্গ অবশ 
হইয়া গেল, দর্পণথানি নাগরীর হস্থ হইতে খসিরা-পড়িল। এইরূগে 
শ্রীনাগরীগণ অসাক্ষাতে ও শ্রীগৌরাঙ্গের বাহুম্পর্শরস আস্বাদন করিয়াছেন 
এখন ভাবুন শ্রীগৌরাঙ্গ কি বস্ত ! পদটা দেখুন__ 

যতিখনে গোরারূপ আইন্ু হেরি । 

সাজন মুকুর আনলু ততবেরি | 

সখি হে সব সোই আনলু অনুপ । 

ইথে লাগি মুকুরে হেরল নিজ মুখ ॥ 

তৈথনে হেরইতে ভেল হাম ধন্দ। 

উরল দরপণে গোরামুখ চন্দ ॥ 

মঝুমখ সো মুখ বব ভেল সঙ্গ । 

ফিয়ে কিযে বাঢ়ল প্রেমতরঙ্গ ॥ 

উপজল কম্প নয়নে বহে লোর। 





পুলকিত চমকি চমকি ভেল ভোর ॥ 

করইতে আলিঙ্গন বাহু পশারি। 

অবশে আরশি করে খসল হামারি ॥ 

বসত পরশরস অদরশ কেলি। 

পোবিন্দ দাস শুনি মুরছিত 2েলি ॥ 

এই যে উপরে শ্রীগোবিন্দদাসের পদের কথা বলা হইল, ইনি শ্রীঙতুর 

সমসাময়িক লোক । ইহার নাম শ্ুগোবিনদ ঘোষ। ইহারা তিন ভাই 
--গোবিন্ন, মাধব ও বাসুদেব! ইহাদের পুর্ব নিবাস ভ্রীহটে। ইারা 
যাইয়! প্রথমে কুমারহট্রে বাস করেন, পরে জীগাণাজর সংবাদ পাইয়া 


বকা 
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নবদ্ধাপে আগমন করেন এবং সেই খানেই বসতি. করিতে থাকেন। 
ইহার! পরম ভাগবত-_ প্রভুর অর্তি নিজজন | ইহাদের মধ্যে বাস্থুঘোষ 
ত্রজের গুণতুঙ্গা সখী ছিলেন। প্রভুর মহাপ্রকাশের পুর্েই ইহারা 
শ্ীপ্রভুকে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইহীরা উচ্চশেণীর কারদ্ক ছিলেন, 
ইহাজের সঙ্গীতে শ্রাগ্রভু বড় আনন্দ পাইতেন। শ্রীগ্রভুর সন্্যাসের 
পর ইহারা ও নীলাচলে গমন করেন; পরে মাধব ঘোষ দাইহাট। ও 
বাস্থেঘোষ ভমলুকে ঘাইয়া বসতি করেন; আর শী/গোবিন্দ ঘোষ অগ্রন্বীপে 
বাইয়া গোপীনাথের' সেবা প্রকাশ করেন ।  গোধিন্দ ঘোষের পাট 
অগ্রন্থীপে যাইপা 'অদ্যাপি বনৃভক্ক গে'পীনাথ দশন করিরা ধন্য 
হইঈতিছেন । এই গোপানাথের পেবা [করূপে প্ুকাশ হইল বলিতেছি। 
সন্ন্যাসের পর শ্রীমন্মহাপ্রভূ জননী ও জন্মভূমি দর্শন করিরা বুন্দাবন গমন 
করিবেন, এই অনন্ত করিয়। নালাচল হইতে যাতা। করিলেন। সঙ্গে বু 
ভক্ত ছিপেন ! গোবিন্দও সেই সঙ্গে ছিলেন, পথে একগ্রামে ভিগণ- 
গ্রহণের পর দ্রীগোৌরাঙ্গ মুখশুদ্ধি চাঁভিলেন। গোবিন্দ দৌড়িয়া ফাই! 
ভিন্দ করিরা হারহতকা আনিরা আপ্রভুকে দিলেন । পরদিন অগ্রদ্বীপে 
আসিয়। ভোজনাপ্তে আবার ই্গৌরাঙ্গ ঘখন মুখস্তদ্ধি চাহিলেন, তথন 
আবার শ্রগোধিন্দ গ্রভুকে হরিতকী দিলেন, কহ পুব্ব দিনের মত আর 
দেরী হইল না। গরু উহা দেখিরা গোখিন্দকে জিজ্ঞাস করিলেন, 
“গোবিন্দ, কাল মুখশুদ্ধি চাহিলাম, আর দিতে দেখা হইল; কিন্ত আজ 
চাভিবামাত্র মুখশ্ড'দ্ধ কোপা হইতে দিলে?” গো বলিলেন, প্প্রভু, 
কাল গ্রাম ভইতে ভিক্ষী করিয়া আনিতে দেরী হইরাছিল ; এইরূপ দেরী 
হইলে আপনার কষ্ট হইবে মনে করিষা করেক্টটা হরিতকী বন্তাঞ্চলে 
বাধিয়।: রাখিবাছিলাম, তাহাই আজ শাপনাকে দিয়াছি।” প্রভূ 
বলিলেন, “গোবিনাঁ, এখনে! তোমার সঞ্চরবাসন! রহিয়াছে! তুমি 
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এইথানেই থাক+ আমার সঙ্গে আর আসিও না।” গোবিন্দ ইহাতে 
যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, তাহার দুঃখের লার অবধি রহিল না । 
প্রভুর কি অপুর্ব লীলা ! আত্মস্থখের নিমিত্ত নহে-_ গ্রভুরই নেবার জন্ত 
তিনি সঞ্চয় করিরাছিলেন, তাঠাতেই ঠিনি আপ্রত্র সঙ্গ হইতে বঞ্চিত 
হইলেন! কিন্তু এই লীলাভঙ্গার কি উদ্দেগ্ত, প্রভু স্বয়ং তাহা প্রকাশ 
করিলেন । গোবিন্দের বিষাদ দোখির। শ্রীপ্রভু বলিলেন, “গোবিন্দ, তুমি 
তুঃখ করিও না। আমারই ইচ্ছায় তোমার সঞ্চরবাসন। হইয়াছে । 
তোমার স্লৃহাতে বিন্দুমাত্র দোষ নাই । তোমাদ্বারা আীভগবানের ভক্তবাৎসল্য 
প্রকাশ করিতে আমার ইচ্ছা হরাছে, তাই তোমার হৃদয়ে আমি 
এই বাসনার উদ্রেক করাইয়া দিয়াছি। জাবের কল্যাণের নিমিত্ত 
তোমার এই বামনা একটী ছল মাত্র। তুমি বিবাহ করিয়। এইখানেই 
বসতি কর।” শ্রাগ্রভির ঈচ্ছায় গোবিন্দ ঘোষ এইখানেই রহিয়া গেলেন । 
পরে একদিন তিনি স্নানের সমর দেখিতে পাইলেন, একটী জিনিম 
আসিয়া! তাতার গানে লাগিতেছে | গোখিন্দ উহাকে শবদাহের 
কাঞ্ঠবোধে যতই ঠেলিরা দিতে লাগিলেন, ততউ উভা পুনঃ পুনঃ 
তাহার গায়ে ঠেকিতে লাগিল! তখন তিনি দেখিলেন যে, উহা কা 
নহে, একথানি স্ভারী প্রস্তরখণ্ড। গোবিন্দ যত উহা তারে উঠাইয়া 
রাখিলেন। তারপর তিনি আদিষ্ট হুঈলেন যে, একজন ভাস্কর আসিয়া 

হইতে শ্রুষ্ঃমুত্তি প্রস্তত করিয়া দিবে, তিনি যেন পুভ্রবোদে 
শ্ীককঞ্কে সেবাওক্করেন। সত সতা্ট তারপর দিন ভাস্কর আসিয়। 
শ্রীমুত্তি প্রস্তুত করি! দিয়া গেল। গোবিন্দ মেবা করিতে লাগিলেন। 
সময়ে তাহার একটা পুত্রসন্তান হইল, ইহাতে গোবিজ্জের স্নেহ ছইভাগ 
হইয়া গ্েল। দ্বিধাবিভক্ত মন লঙ্ঈয়া তিনি গোপীনাথের সেবা আর 
পূর্বের স্ায় অন্ুরাগের সহিত করিতে পারিলেন না । গোপীনাথের সেবা 
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করিতে যাইয়। পুত্রের কথা ভাবিতেন, আবার পুত্রের সেবা করিতে 
যাইয়া গোপীনাথের কথা ভাবিতেন । এমন কি পুত্রের দ্রবা গোপীনাথকে 
দিতেন, আবার গোপীনাথের দ্রব্য পুত্রকে প্রদান করিতেন । গোপীনাথ 
তখন একটা, রঙ্গ করিলেন। তিনি পুজুটাকে হরণ করিরা লঈলেন। 
গোবিন্দ গোপীনাথের উপর বাগ করিলেন। মানভরে তিনি আর 
গোপীনাথের সে করিলেন না । নিজেও না থাঈঘা পড়িয়। বুহিেন। 
তখন গোপীনাপগ বলিতোচেন, “উঠ, বড় ক্ষুধা পাউগ়াছে, আমাকে খাবার 
দাও গোবিন্দ বলিলেন “তোমাকে সেবা করার ফল বুঝি এই হইল 1?-- 
তুমি পুত্রটিকে হরণ করিয়া লঈলে ? গোপানাণ বলিলেন, 'ঘাহার একপুক্র 
মরে, নে বুঝি অন্ত পুত্রকে না বা সি ফেলে । আনার যে 
ক্ষপায় প্রাণ যাইতেছে 1 গোবিন্দ বলিলেন, হা তোমার কথার কথা । 
ভুমি ষে পুত্র তাভা বুঝি কিনে? ভুমিকি পুত্রের কার্ধা করিবে? পুত্র 
পিহার শ্রাদ্ধ করে। তুম কি আমার শ্রাদ্ধ করিবে? গোবিন্দ গোপী- 
লাথাক নিরস্ত করিবার জন্তাই এই কথা বলিলেন । শ্রীভগবান ভ ভধাৎসলা 
প্রদর্শন করিবেন, তাই গোবিন্ের মুখ দিয়া এই কথ। বাহির করিলেন, 
আর গোপীনাগও ভতক্দণাৎ অঙ্গীকার করিলেন যে, তিনি গোবিন্দের 
দেভত্যাগে পুত্রের শসার পিগুদান করিবেন। তখন গোপীনাগ মধুরকণ্ঠে 
ধলিলেন, “বাবা, আমি বখন তোমার পত্র, হুখন পুজের কর্তব্যকাধ্য 
সম্পাদন করিব, ইভাতে আর সন্দেহ কি? তুমি উঠ, আমাকে শীগ্র খাবার 
দাও। ক্ষুধায় ঘে "সামার গ্রাণ বায় 1” গোপানাখের কথায় ও মধুর 
“বাবা+ শব্দে গোবান্দের স্সেভ শতধারর উছলিয়া উঠিল। গোবিন্দ উঠিলেন, 
উঠিয়া আবার পবাপেক্ষা অধিকতর অনুরাগের সহিত গোগীলাথের সেবা 
করিষ্তে লাগিলেন । তার পর বাস্ঠবিকই শ্ীগোবিন্দ ঘোষের দেহত্যাগে 
বাসময়ে ভ্রীগোগীনাথ শীতবসন ছ্াডিয়া কাচা পিয়া সর্ধভনকমাঙ্গ 
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শ্রান্ধক্রিনা সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অগ্যাপি প্রতি বদর ঘোষ ঠাকুরের 
তিরোভাব তিথিতে অগ্রদ্বীপে 'শ্রীগোপীনাথ কর্তৃক এট শ্রান্ধলীল! সম্পঞ্জ 
হয়! থাকে এবং যখন গোপীনাথের শ্লীহস্ত হইতে পিগুটী পড়িতে থাকে, 
তখন ভক্তগণ শ্রীভগবানের ভত্তবাৎসলা দর্শন করিয়া অশ্র্জল সংবরণ 
করিতে পারেন না। বৈষ্ুবের এই দৰ লৌকিক কলম্মাদি নাই বটে, তৰে 
শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য প্রদর্শন করাই এই লীলার উদ্দেন্তয । 

যাহা হউক, আমরা ঘোষ ঠাকুরের জীবনী হইতে দেখিতে পাই, তিনি 
কিরূপ উচ্চন্তরের ভক্ত ছিলেন এবং শ্রীভগবান্‌ তাহাদ্বারা কি লীলা 
প্রকাশ করিলেন । আমর! ই হষ্টতে দেখিতে পাই যে, গোবিনা ঘোষ 
ৰাৎসলারসে অভিভ্ৃত ছিলেন। তবে যে তিনি নবদ্বীপ থাকার সময় 
নাগরীগণের ভাব বর্ণনা করিয়া পদ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা তাহার তটস্থ 
অবস্থার লেখা হইয়াছে । তটন্ত অবস্থা থাকির! তিনি গৌররূপদশনে 
নাটগণের ষে অবস্থা দেখিয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ ক'রয়া গিয়াছেন। 
সুতরাং এতিহাদিকভাবে ঠাহরি কথা সব্বথা প্রামাণ্য । তিনি ঘোষবংশজ 
ছিলেন বটে, কিন্তু বৈষ্বোচিত দীনতাবশতঃ আপনাকে দাস বলিয়া পরিচন্ 
দিতেন, তাই ষ্টাহার পদের ভণিতায় “গো বন্দদাস' দেখিতে পাই। ইনি 
যে প্রধান পদকর্থা ও প্রধান গায়ক ছিলেন, প্রীচৈতন্থচরিতামৃতগ্রন্থে 
অন্লান্য বৈষ্ঃবপগ্রস্থে তান্তার উল্লেখ দেখিতে পাই। 

মাধব ও বান্ুঘোষ দুঈ ভাই চিরকাল অবিবাহিত ছিলেন৷ বান্ছুঘোষের 
পদদেও অধৃতবর্ষণ কত্েশ আর একজন গ্রধান পদকর্তী আছেন, তাঁহার 
নাম ভ্রীনরহরি দেখ সরকার | ইনি সাধারণতঃ লরকার ঠাকুর বলিয়া 
পরিচিত্ত । উহার বাড়ী শ্রীথণ্ডে। শ্রী বর্ধমান জেগায় অবস্থিত । 
সরকান ঠাকুরের ভ্ীপাট শ্রীথঞ্ডে অগ্ভাপি মহোছমব ও বৈধাক-লঙ্জিলন হটক 
খাকে। এই নরহরি সরকার ঠাক জের যধুষতী লী ' ছিলেন । টনি 
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স্প্রতুর অবতীর্ণ হওয়ার মাত বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিও 
প্রৃর.সমসামকিক লোক । নুতরাং শ্রীগোরাঙ্গ সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয 
বাধিয়া' গ্রিয়াছেন, তাহাও অতিশয় প্রামাণ্য । ব্রজধাষের সখীধুন্দ বৃন্নাবন- 
বীলায় উজ্জলরদ আস্বাদন করিয়া পরে শ্াগৌরচন্ত্রের সঙ্গে নবদধীপে আসিয়া 
উন্নতোজ্জলরস আস্বাদন করেন 'ও আপনারা আস্বাদন করিয়া! অপরকেও 
এই রস আস্বাদন করাইলেন। ইহার পদাবলী পাঠেও ভক্কের প্রাণে অপূর্ব 
প্রেমরস সিঞ্চিত কয় । শ্লীগৌরাঙ্গের লীলায় আমরা আর একটা রঙ্গ 
দেখিতে পাই । এই যে ব্রসধীগণের কথ! বলা হইল, ইহারা শ্রীণৌরাঙ্গকে 
'পার এশ্বর্যোর অধীশ্বর ও অনস্তভূবনের অধিপতি বলিয়া বুঝিবার নিমিত্ত 
অহাপ্রকাশের সময় পধ্যস্ত অপেক্ষা করিলেন না। ইহার! পূর্বেই 
 স্ত্ীগৌরাঙ্গকে স্বীয় প্রাণপতি বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন ও চিনিতে 
পারিষ্বা প্রাণ, মন সকলই তাহাতে সমর্পণ, করিয়াছিলেন। জ্রীগৌরচন্দ্রের 
তৃবনমোহন রূপমাধুরীদর্শনে শ্রীনদীয়ানাগরীগণের যেরূপ অবস্থা! হইয়াছিল, 
ইহারা তাহ! সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দর্শন করিয়াছেন, দশন করিয়া তখন তখন 
স্তাহা পদে নিবন্ধ করির! গিয়াছেন, তাই প্রতিহাসিকভাবেও ইহাদের 
গদদনিচ় অতি বহুমূল্য সামগ্রী । আর সরকার ঠাকুর যে পদ লিখিয়াছেন, 
তাহা অমূত হইতেও অমৃত-_-পরমামূত। আর এই পদসমূহে স্তরে স্তরে 
ভাবমরী শ্রীনবন্ীপদেবীগণের ভাবাবলী,তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। রসলিগলু 
গাঠকপাঠিকাগুশ | এখন আনুন, আমর! প্রীল বান্থুঘোষ, গ্রীল নরহরি 
" বরকার ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনগণের কৃপাশীর্ববাদ মন্তাঁড়ে লইয়া ভ্রীনবন্ীপ- 
জাগা সারে? আস্থাদন করি। নি ৮ 
বিনি, সুন্দর, তীহার সক্করাই হন্দর- নুন্ধরের সকলই জুনধার 1 
শিগৌরন্ন্দর -ক্রধুদীর' ঘাটে ধখন 'খাইভেন) তখন. তাহার শ্রী দিয়া 
 গপুর্ধ জপষাধুরী ফিচুকিত 'হইত--ছুরধুলী 'জলে যেন বিদ্যুৎ খেলিতে। 





শরত্রীবিস্ুপ্রিরা | ১৯৫ 


থাকিত। আবার যখন ভিনি ভীরে উঠিয়া! গামছা! লইয়। অঙ্গ 
মুছিভেন, তখন তাহার আর এক নৃতন মাধুরী খেবিত। নদদীয়ানাগরীগণ 
ইছ। দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিতেন না। বাসুঘোষ কি 
বলিতেছেন শুন্ভুন-- 


আর একদিন, গৌরাজনুন্দর, 
নাহিতে দেখিলু ঘাটে। 
কোটীটাদ্দ জিনি, বদনসুন্দর, 
দেখিয়া পগাণ ফাটে ॥ 
অঙ্গ চল ঢল, কনক কষিল, 
অমল কমল আঘি। 
নয়নের শর, ভাঙ ধনুর, 
বিধয়ে কান্রধান্ুকী ॥ 
কুটিল কুস্তল, তাছে বিন্দুজল, 
মেঘে মুকুভার দাম। 
জলবিন্ু তল, হেমমোতি জন্মু 
ভেরিয়া মুরছে কাম ॥ 
মোনে সব অক্ষ, নিগাড়ি কুস্তল, 
অরু& বসন পরে । 
বানুঘোষ ক, হেন মনে লয়, 
রছিতে নারিবে ঘরে ॥ 


ইহা। দেখিয়া মাগরীগণের কি অবস্থা! হইল দেখুন। 


আহা মরি মরি, সই, আছ! মরি হবি । 
কি ক্ষণে দেখিলু' গোরা, পাশন্গিতে নাহি॥ 


১৯৬ ্ীবিসুপরিয়া। 


গৃহকাজ করিতে তাছে থির নহে মন । 

চল দেখি গিয়া গোরার' ও ঠাদবদন ॥ 

কুলে দিলু তিলাঞুলি ছাড়ি সব আশ । 

তেজিলু' সকল নুখ-ভোজন-বিলাস ॥ 

রজনী দিবস মোর মন ছন ছন | 

বাস কহে গোরা বিস্ু না রহে জীবন ॥ 

শ্রীগৌরাঙ্গনুন্দরের প্রেমফাদে পড়িয়া নাগরীগণের গৃহকর্মাদি আর 

তাল লাগে না। কুলশীলে তিলাঞ্জলি দিয়া তাহারা উন্মত্ত হইয়া, 
শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ঠ বাহির হইতে চাহিতেছেন। তাহার! বুঝিয়াছিলেন, 
শ্রীগৌরাঙ্গই প্রাণধন । কুলশীল আর্দি সকলই দৈহিক বন্ধন, সুতরাং 
এদিকে আর তাহাদের দৃষ্টি পড়িবে কেন? তাই কোন নাগরী 
বলিতেছেন,-_ 


যখন দেখিনু গোরা্টাদে । তখনি পড়িলু প্রেমফাদে ॥ 
তন্তুমন তাহারে সপিলু । কুলভয়ে তিলাঞ্জলি দিলু ॥ 
গোর! বি্ু না রহে জীবন গৌরাঙ্গ হইল প্রাণধন ॥ 


ধৈরজ না ধাধে মোর মনে । বাসুদেব ঘোষ রন জানে ॥ 

প্রাকৃত রূপ দর্শনেই যখন মানরমন ম্স্তির হয়, তখন আজ্রীভগবানের 
অপ্রাকৃত নবীন রূপমাধুরী দর্শনে যে কুলবালাগণ অথির-হৃদয় হইবেন ও 
তাহা! নিতাই দর্শন করিবার জন্য তাহাদের প্রাণ আই ঢা করিবে, ইহা ত 
নিতান্তই স্বাভাবিক । শ্রীগৌরাঙ্গের এই ব্ূপ-মোহে আঙদিলুতা নাই, ই্াতে 
হদয্ধে অপুর্ব প্রেম জাগাইয়া দেয়। আর, শ্ীগৌরাঙগসুনার মায়িকরূপের 
কামমর মোহ ভুলাইগস প্রেমময় বাজে লইয়! যাইবার জন্যই তাহার বিশ্ব 
বিমোহন রূপ খুলিয়া দিলেন। তাই নাগরীগণ গোৌররূপে ভুলিবেনই বা 
মা কেন? আর) “যং লন! চাপরং'লাভং অস্ততে নাধিকং তত:--ধাহাকে 


শ্ীশ্রীবিষুতপ্রিয় । , ৯৯৭ 


পাইলে আর অন্ত কোন বস্তুতে রতি থাকে না, সেই নিকুপম রূপলাবণ্য 
দর্শন করিয়। তাহার! কুলশীল ছাড়িতেই | চাহিবেন না কেন? আপনি 
আমি পাইলেও এই মুইর্তেই সব ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাই। শ্রীজগদানন্ন 
মাথার দিবা দিয়া বলিতেছেন ষে, এমন ভুবনখুলান রূপ দেখিলে আর 
কি'নারীরফুল, মান, লাজ থাকে ! একেত নবীনমদন, মধুরকিশোর রূপ, 
তাহাতে, আবার ক্ষীণ কটিতটে চীনদেশজাত নীপনীরদবর্ণ 'অতিস্থম্ম ক্রোম” 
বস্ত্র, তপরি আবার তিন থরে দামিনী-পংক্তির স্তার হার ছুলিতেছে। 
তাহার ললিতমধুর মুদ্মন্দ তরুণগমনে যখন রূপলাবণ্যের লহরী থেলিতে 
থাকে এবং ঢলকে ঢটলকে যখন এই রূপমাধুরী চতুর্দিক উদ্বেলিত করিতে 
থাকে, তথন কি মার ইহা দর্শন করিয়া কুলবালাগণ স্থির থাকিতে পাক্জেন ! 
তাহার! তখন কি করবেন ভাবিয়া ঠিক করিতে পাবেন না। জগদাননদ 
বলিতেছেন" 

নদীয়ানগরে নিজনয়নে নিরথিম্থু নবীন দ্বিজ যুবরাজ । 

যতনে কত শত যুবতীরূপ সেবই তেজি কুলমান লাজ ॥ 

অব তোহে কি কহব আন। 

মাইরি তছু বদন সমরিতে কি জানি কি কর পরাণ ॥ প্র ॥ 

ক্ষণণ কটিতটে চীনভবপট নীলনীরদ কাতি। 

তিথবি হেমজঞ্জির তষ্ুপর ধৈছে দামিনী পাতি ॥ 

চলত মদ মাতুরাল তরুণ গতি অতি মন্দ। 

সতত মানীঁদরসী বিলসই, কি করু জগত আনন্দ ॥* 
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৬. জগদানন্। ছুই জন। একজন জগদানল। পাণ্তত, ইনি খ্রগ্রভুর সমসামরিক্ষ | 
আর একজন জগদানন্দ ঠাকুর, ইবি বৈদযবংশসন্তুত । হ্রীগ্রভুর পরে ইনি আবি ত হন । 
এই পরকর্তা কোন্‌ জগদা নন্দ ভাহা। বলিতে পারি না ।. উনি বদি জীমনহাপ্রভুব. পরবর্তী 
জগদানদাও হছয়েন্ঠ তখাপি তাহার এই রসময় কবিডাগুলি শ্রধাণ চুডীন্বণি, কারণ তাহার 





সাপ রন লে 


১৯৮, ীস্লীবিঞুপ্রিয়া । 


: অপন্ধপ গোরারূপমাধুরী কুলললনাগশের' মনঃপ্রাণ হনণ করিয়া 
লইয়াছে। এখন শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গপ্রাপ্তির জন্ত ঠাহাদের প্রবল লালল। 
জন্বিয়াছে। এ লালসা! কামজনিত নহে। দৈহিক সখবাসনার নাম কাম ? 
আর আত্মার আনন্দোপভোগের বাগনার নাম প্রেম । শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রান্তিতে 
তাহাদের দেহ অন্তরায় হইয়া ধাড়াইয়াছে। দেহ লইয়াই কুলশীল। ইহাই 
এখন শ্রীগৌরমিলনে প্রবল শক্র হইয়া ঈরাড়াইয়াছে । যৌবন নারীগণের 
একটি প্রধান গর্ষের বিষয় । তাহার! দেখিতেছেন, এই যৌবন তাহাদের 
এখন প্রধান বৈরী । শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রাপ্তির জন্য তাহারা এখন এই যৌবন 
পর্যাস্ত হারাইতে প্রস্তর । তাহারা ভাবিতেছেন, তাহার! যদি কুলধুবতী না, 
হইয়া বালিকা হইতেন, তাহ হইলেও সহজে শ্রীগৌরচন্জের সহিত মিলিত 
হইতে পারিতেন। শ্ীগৌররূপ দর্শন করিয়া তাহারা আত্মবিশ্বৃত হইয়া 
ছিলেন বটে, কিন্তু গৃতে ফিরিয়া আসিয়া সাহার একটু তটস্থ হইলেন, 
হইয়া ভাবিলেন-_-তঠাহারা না কুলনারী ! তবে কি তাহাদের এই রূপমোহ 
কামমিশ্রিত, ইহা কি লোকবিগঞ্ঠিত ! ক্ষণপরেই আবার তীহারা দেখিলেন 
যে, তাহা নহে ; শুধু ত্তাহারা কেন, এই রূপ দেখিয়া! যুনিগণ পর্য্যস্ত ভুলিয়] 
যায় এবং ইহার শ্রীচন্্বদন দর্শন করিয়া অনস্তমদন মৃচ্ছিত হইয়া যায়। 
শ্রীনাগরীগণের এখন আর অন্ত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শপ ভাল লাগিল না । 
শ্রীগৌররূপসায়রৈ নাহিয়। উঠিরা তাহাদের এখন এই মায়ামিশ্রিত পঞ্চবিষয় 
খুয়াইতে ইচ্ছা হইতেছে; কিন্তু কিরূপে ইহা খ্য়াইয়! থাই অপ্রাকত পঞ্চ- 
বিষয় গৌর-বূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব আশ্বাফন করিবেন, তাহার উপায় খুলিয়া | 
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জীবনীতে আমরা, দেখিতে পাই যে, ভিনি গগ্নে মহাপ্রভুর নাগরমুর্ডি দর্শন করিয়া সাধন, 
ভজন খাঁ নাগরীক্াবে পরষ িদ্ধিলাত করেন। পঞ্চকোটরাজ্যের অন্তর্গত ' আফলাল], 
প্রানে কাহার স্পিড গোয়ার অদ্যাপি সেবিত ছইতেছৈন। নতবপট-_চীনফেপ . 
জাত পবন । তিধারি--তিন খরে, তিন জহর়ে। জরির-_ছার ) | 
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পাইতেছেন না। যতই ভতীহার! চিন্তা! করিতেছেন, ততই শ্রীগৌরাঙ্গের 
প্রেমমুত্তি, ভাহার গ্ুতি অঙ্গ, াহাদের মানসনম্নে জাগিয়া উঠিতেছে, 
আবার মধ্য মধো কথানো বা শ্রীগৌরাঙ্গের নগরভ্রমণ কালে, কখনও বা 
সুরধুনীর তীরে তাহাকে দর্শন করিতে পাওয়ায় তাহাদের লালস। আরো! 
শতগুণে বাড়িয়া উঠিতেছে। তাই কোন নাগরী বলিতেছেন-_ 
মোর মম ভজিছে ভজিতে গৌবাঙ্গচরণ চায় গো । 
কি করি উপায়, কুলবধূ হৈলাম তায়, 
জণ্জ(ল যৌবন-বৈরী তায় গো ॥ প্ু॥ 
কীাচ। কাঞ্চন ঘটা, জিনিয়া রূপের ছটা, 
চাঁহলে চেতন চমকার গো। 
স্থল কমণদল, চরণ কোমল ভাল, 
ভর'মতে ভ্রমরা ভূলি ধায় গো ।॥ 
দীপ্তণাস পরিধান, দীর্ঘ ফোচা লম্বমান, 
দেখি হদয় দ্বিগুণ স্রথ পায় গো । 
'আজামুলক্িত ভুজ, যুবতী না ধরে ধৈর্যা, 
উরু হেরি মুনির মন ফিরায় গো ॥ 
লস্কিত তুলদীমালা, গলে মন্দ মন্দ দোলা, 
ব্দন দেখি মদন মুরছায় গো । 
শীতল চরণদ্ধর, -... বুঝি সুধা।নুধাময়, 
শ্রবণে শ্রবণ জুড়ায় গো ॥ 
লোচনাঞ্চল চঞ্চল, দেখি মন আকুরা, 
সকলি সে বিষয় খোয়া গে । 
ভূরুর ভঙ্গিম। ভাল, ' ভূজজিনী ভুলল, 
হেরি ধৈর্য দূরে যায় গো 
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নাসাক্রতিযুগ দ্বিক্, জিততে বিজ দাড়িম বীজ, 
নিরথি অখিল সুখ পায় গো। 
ভিলক ঝলমল ভাল, ভূবন ভরিল ভাল, 
লাজে দিনমণি দুরে যায় গো ॥ 
টার চিকুর চারু, চামরা চিকুর হারু, 
যাম যাম জাগকে হিয়ায় গো। 
ভণে মন্দ দর্ববানন্দ, কি জানি জানে গৌরচন্ম, 


মূরছি ভার মনমথ চিতায় গো ॥ 

প্রীগৌরাঙ্গের রূপ দর্শন করিয়া আপিয়া নাগরীগণ ঘরের কোণে বসিয়া 
অঝোরনয়নে কাদিতেন। ঠাার সঙ্গে মিলিবার আর কোন উপায় খু'জিয়া 
পাতেন না? তাহারা জল আনিবার ছল করিয়া কিংবা ল্ানের ব্যপদেশে 
গৌরদর্শন-মানসে স্থরধুনীতীরে গমন করিতেন বটে, কিন্তু সব দিন 
সাহাদ্দের দর্শন-সৌভাগা খটিরা উঠিত না। শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে যখন 
.আলাপাদি নাই, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ ত আর বলিরা দিতেন না যে, তিনি 
কখন সুরধুনী যাইবেন, আর সেই সমর বুঝিয়া নাগরীগণ তাহার দর্শন- 
মানসে সেখানে যাইরা উপস্থিত হইবেন ! নাগ্ররীগণ ষ্ঠাহার সঙ্গে আলাপ 
করিবার জন্ত বাস্ত হউন মার না-ই হউন, তার রূপমাধুরী দর্শন করিয়াই 
ভীহারা চরিতার্থ । অবশ্য ধাহার দূপ «এত নয়নতৃপ্তিকর ও জুরয়োন্মাদক, 
ভাহার কথা থে অমুতবন্ধী ও প্রাণারাম, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাউ; 
এবং কোন কোন নাগরীর যে তাহান্ডেও লোভ ন। হইরাধছিল তাহা! নহে; 
তবে প্রধানত; তাহার! রূপদর্শনের জন্ই ব্যাকুল । তাই স্তাহারা স্ুরধুনী- 
তীরে বাঁওুরা-মাসাকালীন আশায় আশান্বিত হইয়া থাঁকিতেন, কিন্তু সকল 
দিন ্রীগীয়াঙ্ের দর্শন াছাদের ভাগো ঘটিরা উঠিত না! প্রীগৌরাঙ্গ- 
লুদ্ধর আপনমনে যখন ইচ্ছা নাহিতে যাইতেন, কিংবা নগ্রপথে কখনো 
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বা স্থরধুনীতীরে ভ্রমণ, করিতেন। নাগরীগণের কখা.তিনি ভাবিতে 
ধাইবেন কেন কিংবা! তাহাদের দিকে বঙ্কিমনয়নে চাহিতেই বা! ফাইবেন 
কেন?! তিনি পরমন্গজন নদীরা-পণ্ডিত। গ্ভাহার গুণের কথা সমস্ত 
নদদীয়ানগরে বিখ্যাত। তবে তাহার স্বাভাবিক রূপমাধুরীতে শ্রীনদীয়া- 
নাগরীগণ আকৃষ্ট হইতেন। মানুষভাবে ধরিতে গেলে ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গের 
দোষ কি? আর নাগরীগণেরই বা! দোষ কি? রূপ দেখিয়া ন| ভুলে কে? 
আরে! এই রূপ যদ্দি ভুবনভূলান হয়, তবে ত আর কথাই নাই। আর 
নাগরীগণ ত রূপ দর্শন করিয়াই সুখী, তাহারা ত আর কিছু চাহিতেন না। 
কথনে। হত কোন নাগরী অন্ত কোন নাগরীর নিকট বলিতেন, “সি, 
শ্রীগৌর গ্রাপ্তির আশা ছাড়িরা দাও, তিনি অতিশয় সুজন; আর আমরা 
কুলনারী ) পুরুষের কাছে আমর! যাইবই বা কিরূপে আর গুরুজনেই ব৷ 
কি বলিবে? আরো শুনিাছি, তিনি নাকি নারী দেখিলেই মুখ ফিরাইয়! 
অন্তদিকে চলিয়া যান।” তখন অন্তান্ত নাগরীর! বলিতেন, 'সজলি লো! 
তিনি সুজন বলিয়াই আমর! তাহাকে চাই। কুজন হইলে তাহার কাছে 
যাইতে কে সাহদ করে! আর নারী দেখিরা যে তিনি দ্বণা। করেন, তাহা 
নকে। : নারী বলিয়া আমরা অপরাধী কিসে ? যান স্বজন, তিনি পুরুষ- 
নারী সকলকেই ভালবাসেন । আর ভালবাসার কাছে পুরুষনারী ভেদ 
থাকিবে কেন? ভালবালায় ক্ি দেহভেদ থাকে? সখিরে! আমরা 
স্বাহাকে দেখিয়া! ভুলিয়! গিক্লাছি। শুধু আমর! কেন, সকলেই ত তার ক্কূপে 
মুগ্ধ প্রাণ সন্ধি !' তিনি যে রমণ আর আমরা রমধী, এ কথা ত 
আমাদের মনেই স্থান পায় ল!। তবে, সখি, তীন্াকে দ্বর্শন করিতে যাইতে 
'রুজনেই বা বাধ। দিবে কেন? সথিরে! যতই কেন বলনা, প্রাণে 
ওাখে বুঝিয়াছি, তিনি আমাদের. প্রাণের প্রাণ). শুধু আমাঙের কেম, 
সকল-কাগতেরউ প্রাণ । আরো দেখ সখি] এই নদীস্কানগ্ররে কতই ত 
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দেখিলাম; কিন্তু গৌররূপ নয়নপথে পড়িয়াছে বধি আর কিছুই ত মলে 
স্থান পার নী। আপন। হইতেই তীহাকে চায়, ইহার বুদ্তর্ক দিয়া আর 
তৃষি কত বুঝাইবে ! গুরুজনেরই ভয় দেখা ও, আর কুলগীলেরই দোহাই 
দাও, প্রাণ আমাদের গৌরাঙ্গ ভাড়া কিছু জানে না। আমাদের এমন 
কুলমীলে কাজ কি, যে কুলশীল গৌরপ্রাপ্তির অন্যায়! আমরা বলা, 
সমাজে অভিশয় লঘু মারে। যদি লঘু হই--গার কত বা লঘু হ্টব? 
অমনিই ত লঘু হষ্টয়। আছি, ইত! অপেক্ষা যদি আরও লঘু হইতে ভয়, 
তাহা ও স্থীক্কার্ম্য, ভথাপি আমরা শ্রীগৌরচন্ত্রাকেই চাই ; আমাদের গুকুজানে 
প্রয়োজন নাই, তাহার! তাহাদের শুর্ুত্ব লইয়া থাকুন । পল! বলিয়া 
আমাদের কে গণে! আমব! ত কাহারে মাদর সন্মান চাই না। মর 
গৃহকর্া'দর কথ! লগা ও গুরুজ্জনে কিছু বলি পারেন না। তীহাদের 
গৃহকর্দ্রাদি ত সকলই হঈতেছে | তবে অবসর মহ আমরা একটু গৌরবপ 
দর্শন করিব, ইভাও পারিব না! উহাতে যদি বাধা দেয়, তবে আক 
আমাদের দেই গৃচকণ্মাদিদতই ব! প্রয়োজন কি! মোটকধ।, গৌরচান্দের 
রূপমধধুর্সী খন আমাদের মনঃ প্রাণ কাড়ির! লইয়াছে, তখন আর 'াামাদের 
অন্ত কিছু ভাল লাগেনা । মখরে ! আব কথা বলার প্রয়োজন নাই, 
চল আমরা হরধুনীকৃলে যাই, দেখে, ঠাহার দশন পাই কিনা? 

এই বলিয়া দশে পাঁচে মিলিয়। নাগরীগণ ক্থুরধুনী ঘাইতেন। কোন 
দিন দর্শন হইত কোন দিন হত না। শ্রীভগবানের কার্ধাট এট-তিনি 
ফেব প্রেম বাড়াইভে থাকেন। ব্রজ্ধামে শ্ীগোপিকারদ্দ যখন কার্ষে; 
ব্যাপৃত ধাকিতেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ যার! একবার দর্শন দিয়া 'আলিতেন 
'্মাবার যখন ভাতার! অবসর পাইভেন, তখন শত বাঞ্। করিয়া শ্রীরঞ্ের 
দর্শন পাইভেন না1 এইজক্ট একদিন গোপিকাগণ শ্রীকৃঞ্চকে বিরলে 
পাই! জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে চহুররা্জ ! আমরা যখন গৃহকশ্খে খ্যত্ত থাকি, 
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তখন তুমি কি মারিয়া দেখা দিয়! কোথার লুকাও; আর যখন অবদর 
পারা বদিষ] থান, তধন গ্রাব তোমাকে শত চে! করিযাঞ্ড দেখিতে পাই 
ন। হেনিঠুব! এহেন চত্ুরালী করিষা তুমি আমাদিগকে কেন কষ্ট 
দাও! শীকুঞ্চ উত্তর করি'লন “প্রেম বাড়ানই আমার ধনু ।১ শ্রীতগবানের 
কার্য্যই লুকোচুরি খেলা । তাহার কৃপা ব্যতিরেকে কেহ তাহাকে দর্শন 
করিতে পাবে না। ভিনি মধ্যে মধো দর্শন দিয়া ভক্কের প্রেম বৃদ্ধি করিয়া 
দেন। প্রেমই জীবের পরম পুরুষার্থ। প্রেমের উদয় না হইলে শ্রী্গ- 
বান্‌কে সর্বদা দরশশন করিলে তাহাতে আনন্দ হইবে না । সুতরাং প্রেম- 
বাতিরেকে দর্শন কর! না কর! সমান কথ।। এইজন্ভই প্রেম প্রয়োজন । 
লঈীভগবান্‌ সেঈক্গ্তই ভক্কের সঙ্গে লুকোচুরি খেলিয়া থাকেন। শ্রীগৌরাজ 
তাই নাগবাগশকে কোন দন দর্শন দিতেন, মার কোন দিন দিতেন না। 
ইহাতে নাগরীগণের দর্ণনলালদ। আরে! বৃদ্ধি পাউন্ড । তাহারা নিরাশমনে 
বাড়ী কিরিরা আসিয়া! আরো কাদিতেন 1 ইহাতে তাহাদের লাভ হষ্ত। 
তাহারা গৃহে থাকিয়াই সব্যদা গৌবরূপ দর্শন করিতেন। এক নাগরী 
আর এক নাগরীর কাছে বলিতেছেন--- 

সজনি লো, গোরারূপ জন্ু কাচ দোগা।। 

দেখিতে নারীর মন ঘরেতে টিকে না ॥ 

বাক! ভূরু বাক! নয়ন্ণ চাহনিতে যায় চেনা। 

এরূপ মন দিলে মই কুলমান থাকে ন! ॥ 

নয়নে লেগেছে রূপ না যায় পাশর!। 

যে দিকে চাই, দেখিতে পাই শুধুই সেই গোরা ॥ 

চিন চিন লাগে, কিন্তু চিন্তে না যায় পারা । 

বান্থু কহে নাগরি ! এ গোপীর মনচোরা। ॥ 

নাগরীগ তখন ্গৌরাঙ্গের ধ্যানে নিমগ্ন । তীছারা তগ্গয় হইয়া 
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গিয়াছেন। যে দিকে নেহারেন, দেই দিকেই গৌরবপ দর্শন করেন । 
অনিলে, সলিলে, গগনে, ভূহলে : সর্মত্রই গৌরদর্শন করেন। নাগরী 
রলিতেছেন-- 
জলের ভিতর যদ্দি ডুবি, জলে দেখি গোরা । 
ত্রিসুবনমর় গোরার্টাদ হৈল পারা ॥ 
তেঁই বলি গোরান্রপ অমিয়! পাথার । 
ডুবিল তরুণীর মন, ন! জানে সীতার ॥ 
নরহরি দান কয় নব অনুরাগে । 
মোণার বরণ গোরা্চাদ হিয়ার মাঝে জাগে ॥ 
কোন নাগরী বলিতেছেন-_ 
মরম কহিব সজনি, মরম কহিব কায়। 
উঠিতে বঙ্িতে দিক্‌ নিরখিতে হেরি যে গৌরাঙ্গ রায় ॥ গ্র॥ 
হৃদি সরোবরে গৌরাঙ্গ পশিল সকলি গৌরাজময় | 
এ ছুটী নয়নে কত বা হেরিব, লাখ আখি যদি হয়॥ 
জাগিতে গৌরাঙ্গ, ঘুমাতে গৌরাঙ্গ, সদাই গৌরাঙ্গ দেখি। 
ভোজনে গৌরাঙ্গ, গমনে গৌর, কি তৈল আমার সথি ॥ 
গগনে চাহিতে সেখানে গৌরাঙ্গ, গৌরাঙ্গ হেরিয়ে সদা । 
নরহরি কহে, গৌরাঙ্গচরণ ছিয়ায় র€ল বাধা ॥ 
শুধু তাহাই লহে। প্রাকৃতিক দৃস্ত দেখিয়া প্রতি পত্রপুষ্পে তাহাদের 
গৌরাঙ্গের রূপ জাগাইরা দিত, এমন কি গৌরত্র্ম *হইত। তাহার! 
দেখিন্তেন, অগ্নপম গৌরনপ জগ্রতে মিশিয়! রহিয়াছে 3 অতসীকুস্থম বা 
পারল কিংবা শোণপুষ্প-হেরিয়। তাহারা মুচ্ছিত হইয়া. যাইতেন, কমল 
বেসি: .. জ্ীগৌরচন্ত্ের নরনকমল মনে পড়িত, পলাশপুষ্প দর্শনে 
পৌর 'শ্রববুগল জম হইত, তিলফুল দেখিলে, খোরাটাদের 
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সুমধুর নাসা বলিয়। ভ্রান্তি জন্মিত, অপরাজিতার ফলিদর্শনে মনে করিতেন, 
ইহারা বুঝি শ্রীগৌরাঙ্গের লুচারু জরধুগের মাধুরী হরণ করিয়া লইয়া! 
আসিয়াছে ; কুন্দকলি দর্শন করিয়া শ্রীগৌরম্ন্দরের শুভ্র জোছনা- 
বিচ্ছুরণকারী দশনপংক্তি মনে করিতেন। এইন্ধপে সকল জগত ভর্তি 
শ্ীগৌরাজের বূপমাধুরী দশন করিতেন | যথা-_ 
মজিলু' গৌর-পিরীতে সঙ্গনি, মজিলু' গৌর-পিরীতে । 
হেরি গৌররূপ, জগতে অনুপ, 
মিশিয় বৈয়াছে জগতে ॥ 
অতসীকুম্থম, কিবা টাপা শোণ, 
হরিল গৌরাঙ্গরূপ। 
কমলে নয়ন, পলাশে শ্রবণ, 
তিলফুলে নাসাকৃপ ॥ 
অপরাজিতার . ক্ষলিতে আমার 
হরিল গৌরাঙ্গ ভূরু। 
হরে কুন্দকলি, দশন আবলী, 
কদলী তরুতে উরু ॥ 
সনাল অনুজ, : হরিল সে ভু, 
বক্ষঃম্থল পছুমিনী | 
কে নরহরি, যোর গৌরহরি, 
সকল ভূবনে জানি ॥ | 
সহ সহ বৎসর পূর্বে ব্রজপুরে 'শ্্রীকষ্ণবিরহে ৮৪ ধে. 
অবস্থা হইয়াছিল, চারি শত বৎসর পূর্বে নদীয়ানগরে শ্রীগৌরপ্রেমে ফজর. 
শ্রীনবন্ধীপদেবীগণের নবানুরাগেই সেইর়প অবস্থা হইল ।, শ্রীমতি: 
দেখিতে পাই, শ্ীকষ্জ বংশীধরনিতে গোপিকাঁকুলকে আকর্ষণ করিয়া. 





তর পিয়া ॥ 


তাহাদের সকলের সংসারধন্্, নারীধন্্র এবং এমন কি দেহধর্: পর্য্যন্ত 
ছাড়াইয়া কাননে লইয়া! গেলেন। শ্রীগো্বীবুন্দ সেখানে যাইয়। শ্রীরুষষ- 
স্তিকে উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ চতুরতা করিয়া তাহাদিগকে ব্রজধামে 
ফিরিয়া যাইতে কহিলেন। গোপিকাগণ খন যাইতে চাহিলেন লা, 
্রীরুষ্ণ যে তাহাদিগকে গৃহ্ধন্্াদির উপদেশ দিলেন, তাহা যখন তাহাদিগের 
প্রেমের নিকট উড়িয়! গেল, তখন শ্রীরুষ্ণ তাহাদিগকে লইয়া রাসনৃতা- 
গীতাদি করিলেন। আবার ক্ষণপরে শ্রীকুষ্ণচ গোপিকাগণকে পরিহার 
করিয়! রাসস্থলী হইতে কোথায় যাইয়। লুকাইলেন। তখন গোপীগণ 
কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হইয়া খন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে বুক্ষলতা- 
সমূহকে সম্বোধন করিয়া শ্রীরুষ্ণের উদ্দেশ তাহারা জানে কিনা তাহ! 
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । এই ষে গ্রোপিকাগণের কথা বল! হুইল, 
হারা রাসরজনীর পূর্বেই অনেকবার শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিয়াছিলেন এবং 
এমন কি, তাহার সহিত আলাপাদি করার সৌভাগাও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । 
ভার পর বিপিনে আঙির! ক্ৃষ্ণবিরহ্থে তাহাদের এইরূপ অবস্থা হইল । আর, 
নদীয়ানগরে দেখিতে পাই, সেই অথিলরসামূতমৃদ্তি শ্রীকষ্ণই শ্রীগৌরন্ধপে 
ভ্রীবের লিকট প্রকাশিত হইয়া নদীয়ানাগরীগণের মধ্য দিয়া আরো উজ্জ্বল 
করিয়া! প্রেম প্রকাশ করিলেন। নাগরীগণ গৌররূপ দর্শন করিয়াছেন, 
এখনো মিলন হয় নাই । প্রথমতঃ নবানুরাগ হয় । অনুরাগ গাঁড় হইলে 
মিলন হয় । : এই মিলনে অনুরাগ আরো। ঘনীভূত হয়। মিলনে যখন 
প্রেম ঘনীভূত চয়, তখন বিরহ হইলে প্রেম: আরো* ঘনীভূত হইর। যায়, 
তগ্ন বিরহী প্রেমের প্রাবল্যে তাহার প্রেমের বন্তটী সর্বাতই দর্শন কেন । 
কিন্তু নাগরীগণের গ্ীগৌরাঙ্গের, প্রতি. নবাছুরাগেই এহেন দশ! রি 
4 দু রা সর্ব /গৌরময় দেখিতে লাগ্িলেন। 

খানে একটী বহিরঙ্গ কথ. বলিতে হইল, রম. চি নর 
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কিছুকালের জন্ত আমাকে ক্ষমা! করিবেন । কেহ কেছ সন্দেহ করিয়া! 
বলিতে পারেন থে, শ্ীগৌরাঙ্জের জপ দেখিরা নাগরীগণেের যে এইরূপ ভাব- 
তরঙ্গ উদ্দেলিত হইল, এই কথার বিশ্বাস কি? বাহারা তর্ক করিতে 
চাহেন, তাহাদের সঙ্গে আমাদের কোনও কথ! নাই। তবে “যাহারা 
আগ্রহের, সহিত জানিতে চাহেন, তাহাদ্দের নিকট বলিতে পারি যে, 
ধাহারা মনসা প্রভুর সমসামন্ধিক লোক, তাহার! স্বচক্ষে দর্শন করিয়া 
যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়াই আমরা এই সব 
'লিখিতেছি। 'তহাসিকভাবে এই কথা! আমাদের সর্বতোভাবে গ্রন্থণীয় | 
সহ সহস্র বৎসর পুর্বে শ্রীব্যাসদেব দিব্যদৃষ্টিতে দশন করিয়া শ্রীরুষ্ণলীল। 
শীমস্ভাগবতে বর্ণনা করিলেন, ইহা! যদ্দি প্রামাণ্য বলির! গৃহীত হয়, বেদবাক্য 
ক্রুতিগোচর হুওয়ায় ধাহারা উহা! লিখিয়া র্যাখয়! গ্রিয়াছেন, তাহা যদি 
অপৌরুষেয় অত্রাস্ত সত্য বলিয়! গ্রহণ করা যায়, তবে শ্রীগৌরাজের লীল৷ 
স্বচক্ষে দশন কারয়! ধাহারা লিখিয়! গরিয়াছেন, তাহাদের কথা আরে! অধিক- 
তর প্রামাণা ও বিশ্বানযোগ্য | বিশেষতঃ যে সকল গ্রস্থাদি বছ বত্দর 
পুক্মে লিখিত হইয়াছে, তাহা বরং বিকৃত ও পরিধস্তিত হইতে পারে ; কিন্ত 
শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা চারিশত বৎসর পৃর্কের কথা, এই লীলা ধাহারা বর্ণন। 
করিয়াছেন, তীক্কাদের হস্তলিধিত পুথি অগ্ঠাপি স্থানে স্থানে পাওয়া যাক) 
স্ৃতরাং তাহাদের বর্ণনা অবিকৃত রহিয়াছে । আরে এক কথা এই, শ্রুতি, 
স্থৃতি, পুরাণ প্রভৃতি প্রামাণ্য গ্রন্থে ্ীভগবন্বষয়ে ষেকথা বণিত হইয়াছে ও 
তাহাতে যে সক্জঞ্ভ বি্যত্বাণী রহিয়াছে, সেই সকল কথা ও'ভাবের পরিপুর্ণ 
বিকাশ এবং ভবিষ্যাধীর মত্যতা প্রীগৌরলীলায় দেখিতে প্লাুা যায়। 
মহাজনগণ যে শ্রীগৌরলীলা বর্ণন! ' করিয়াছেন, তাঙ্াক্প সহিত পূর্ধ প্‌ 
শান্সঘূছে বণিত শ্রীভগবদবিষয়ের সম্পূর্ণ ভাব-সাষজন্ড. রহিয়াছে)! 

ধুম) জীগৌরাঙ্গ কখনো 'কাহাকেও তীহায় 'লীল। বর্ণনা রি 
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নাই। যিনি যে ভাবে তাকে দর্শন করিয়াছেন, তিনি. সেই ভাবেই 
তীহাকে বর্ণনা! করিয়া গিয়াছেন। কোন কোন ভক্ত তীহাকে শঙ্থ-চক্রে- 
গদাপম্মধারী নারায়ণরূপে দর্শন করিলেন, কাহারো নিকট তিনি শ্রীরা মচক্জর- 
রূপে, কাহারো! নিকট তিনি নৃসিংহরূপে, কোন সময় তিনি শ্রীরুফরূপে, 
কখনে আবার বিরাট বিশ্বরূপমৃদ্তিতে প্রকাশ পাইলেন। অবশ্ত ফোন 
প্রকাশ তাহার মহাপ্রকাশের পূর্বেই হইয়াছিল, আধার কোন কোন 
প্রকাশ তাহার পর হইয়াছিল। যখন যে ভাবে প্রকাশিত হওয়! 
প্রয়োজন, তখন তিনি সেই ভাবেই প্রকাশিত হইয়াছেন। আবার, 
মধুর রূমের রলিক ভক্তগণের নিকট তিনি সর্ধদাত ভূবনমোহন 
নদীয়ানাগর অধিলরসামৃত্তমৃত্তিরপে প্রকাশ পাইয়াছেন। তখন 
তিনি নাগরীবল্লভ, নখানকিশোর, রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গন্ুন্দর । এই- 
রূপে যে তিনি প্রকাশ পাইর়াছেন, তাহা একজন দুইজন লোকের নিকট 
নহে, বু ভক্তের নিকট তিনি এইরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, এবং 
শ্রীগৌরাঙ্গসন্দরের এই নটবর নাগর বেশের বর্ণনা ছুই একন্নে করেন নাই, 
বু মহাজন ইহার সাক্ষ্য দিতেছেন, তীঙ্থারা সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্য- 
পার্ধদ। কেহ কেহ বা লমপামপিক, আর কেহ কেহ বা তাহার পরবন্তি- 
লোক ১ বাস্থঘোষ, নরহরি, নয়নানন্, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, জগগ- 
দানন্ব, যুনাথ দাস, ইহারা সকলেই প্রস্ুর সমসাময়িক লোক। স্টহার! 
স্বচক্ষে হগৌরলীলা যাহা দর্শন করিরাছেন, তাহাই পদ্দে নিবদ্ধ. করিরা 
গিকাছেন। ইহারা সকলে পরামর্শ করিয়। জেখেন নাই, অথচ সকলেই 
্রীগৌরাক্ষের রসামৃতমুসত বর্ণনা, করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন, 
্াহ্থারা, অতিরঞ্জিত কততির লিখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু ইহ বলা আপনার 
শর্ত লয়, কাকা বাহ! জাপনার ও আ্মামার ভাধিগম্য লে, যাহা আপনি 
ও আমি ধারণা করিতে পারিনা) তাহ মিথ্য! ও 'আবিষ্বানত বলি যনে কয়া. 
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সমীচীন নে । যদি আপনি কর্মের তাড়নায়, পরশ্বর্যোর মোহে শ্রীভগবানের 
এই মাধুর্যের ভাব ধারণা করিতে না৷ পারেন, তাহা হইলে প্রথম 
শ্রীগৌরচন্দের এশ্বর্যের ভাব অবলোকন করুন, শীশ্বর্যের দিক দিয়াই 
তাহাকে ধরুন। আ্াগৌরাঙ্গ যখন চিরমুন্দর, নবীননাগর, মদনমোহন 
তখন ক্টাহার এরশবর্যা বহিরঙ্গ ভাব হইলেও উহা] ধরিলে ক্রমে আপনার 
চিত্ত নিন্মল হইবে ও পরে আপনিও এই ,নাগরীগণের পরমোজ্জল ভাব 
প্রাপ্ত তইয়া রসান্বাদন করিতে সমর্থ হবেন । নদীয়ানগরে আমরা ইহার 
অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতি পাট । বাস্তু, নরভবি প্রভৃতি কয়েকজন রসিকভক্ত 
এবং নাগরীগণের মধোও অনেকেই শ্রীগৌরাঙ্গের মহাপ্রকাশের পুর্ষে 
রসরাজ শ্রীগোরনাগর মৃষ্ঠি দেখিতে পাইয়াছিলেন; আবার বনু ভক্ত 
শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকাশের পুর্বে তাহাকে চিনিতেই পারেন নাহ এৰং 
প্রকাশের পর ভাতার এশ্বর্যো আক হইয়া অবশেষে মাধুর্যের ভাব প্রাপ্ত 
ভইরাছিলেন । 

এই যে নবীনকিশোর শ্ীগৌরাঙ্গের নাগররূপের কথা খলা৷ হইল, 
ইহাতে কেহ কেহ বলিতে পারেন বে, শ্রীগৌরাঙ্গের যখন শ্রামতী বিষুপ্রিয়ার 
সহিত বিবাহ হয়, তখন শ্ঠাভার বয়স প্রায় একুশ বৎসর, সুতরাং 
শ্রীগৌরাঙ্গের এই সময় কিশোর বয়স নহে। ধাহারা ভগবানকে 
মানুষের মাপকাঠী দিয়। মাপ করিতে যায়েন, ত্টাহারাই এই ভ্রান্ত ধারণায় 
পড়িবেন। শ্রীগৌরাঙজলুন্দর চিদানন্দবিগ্রহ--পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দময় | 
তিনি বহিশ্চক্ষুর 5ঞ্জসিকট মায়ামানষ ভাবে লীলা করিলেন বটে, কিন্ত 
বাস্তবিক তাহার দেহ দেহীতে ভেদ নাউ--ত্তাহার দেহ দেহী একই বন্ত। 
হার দেহ ধুক্তমাংসের নহে--পরিপুর্ণ চিদ্বিগ্রহ | তাই আমরা দেখিতে 
পাই, তিনি অপ্রকট হওয়ার সময় নীলাচলে শ্রীনীলাচলচন্ত্রের সহিত 
মিশিয়া গেলেন--দেহ আর দেহীতে কোন ভেদ রহিল না|. ইভা একমাত্ 
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শ্রীভগবানেই সম্ভবে। ইহা সম্ভবপর হওয়া দুরের. কথা, জড়বুদ্ধির জীব 
ইহা ধারণা করিতেই পারে না। যান পরিপূর্ণ চিদানন্দবিগ্রহ এবং 
পৰিপুর্ণ ভাবময় তিনি জীবের নিকট ভাবভেদে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হইতে 
পারেন। শ্রীগৌরাঙ্গ লীলামর আমরা দেখিতে পাই) তিনি যে তক্তকে 
যেরূপ অধিকার দিয়াছেন, সেইরূপ অধিকারান্ুঘায়ী ভক্তের নিকট তিনি 
সেইভাবে প্রকাশিত হষপ়াছেন । আবার ইহাও দেখিতে পাই যে, একই 
ভক্তের নিকট তিনি ভিন্ন ভিন্ন স্তরভেদে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন । 
ইহ্থী দ্বার আমাদের মনে হয় যে, শ্রীশ্বর্ষা প্রকাশ কাঁরয়। তিনি প্রথমতঃ 
তক্কের হৃদয় শোধন করেন ও বিশ্বাস দু়বদ্ধমূল করেন, তদনম্তপ মাধুর্য 
বিকাশ করির। ভক্তের মনঃপ্রাণ কাড়িয়া লয়েন। তশ্বর্যের প্রকাশে ভক্ত 
আ্ীভগবানকে স্তি করেন, আর মাধুর্যের বিকাশে ভক্ত শ্রীভগবান্‌কে অতি 
নিজজন বোধে সেব। করেন। কিন্তু মাধুধ্যের ভাব এ্রশ্বর্জোর দৃঢ়তিত্বির 
উপর প্রতিষ্ঠিত ন৷ হলে রস স্থায়ী ও পরিপুষ্ট হয় না, কারণ শ্রীভগবানের 
শ্বধ্য না দেখিলে জ্রীবের মায়ামোহ বিদুরিত হয় না। আবার বখন 
সাধুর্য্যের ভাব স্থাক়্ী হইয়া যার, তখন শ্রশ্বর্ধ্য আড়ালে থাকিয়৷ মাধুর্ষ্ের 
পোষণ করে, বাহিরে ইহা প্রকাশিত হইয়া মধুব্ূভাব শিথিল করিয়! দেয় 
ন।। শ্র্রীগৌরলীলা হইতে আমর ইহার কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিতেছি । 

তৈর্ধিক ব্রাহ্মণ শ্রশচীমা”র বাড়ী,অতিথি হইয়া রন্ধনাদির পর যখন 
স্বীয় অভাষ্ট বন্ত শ্রীগোপালকে ভোগরাগ দিলেন, তখন শ্রীগৌরগোপাল 
আসিরা নিবেদিত দ্রব্য গ্রহণ করিলেন । ব্রান্ধণ বন্তী'চিনিতে না. পারিয়া 
মনে করিলেন যে, বালকটী আসিয়া তাহার গোপালের ভোগ ন্ট করিয়া 
দিয়াছে । তিনি দ্বিতীয়বার রন্ধন করিয়া আবার ভোগ লাগাইলেন, 
এবারও পূর্বের স্তায়-ভ্রীগৌরগোপাল আসিয় উপস্থিত । ব্রাঙ্গণ এবারও 
চিনিতে পারিলেন না । শ্রীজগরাথ 'হশ্রের অন্থরোধে ব্রাঙ্গণ তৃতীয়বার রন্ধন 
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করিলেন। নিমাইর্ঠাদকে একগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখা হুইল। ব্রাহ্মণ 
আবার ঘখন ধ্যানে অন্নাদি নিবেদন করিতেছেন, তখন শ্রীগৌরগোপাল 
আসিয়া উপস্ডিত। ব্রাহ্মণ তথনো হায় হায় করিতে লাগিলেন । এবারেও 
তিনি গৌরগোপলকে চিনিতে পারিলেন না, কারণ ত্বাহার বাৎসল্যরূপে 
মাধুর্যের ভাব পরিপক্কাবস্থা গ্রাপ্ হয় নাই । শ্রীভগবান আর কি করেন। 
দ্বিভজ গৌরগোপাল অষ্টভূজরূপে প্রকাশিত হঈলেন। এই এশ্ব্যের 
বিকাশে ব্রাহ্মণের হৃদয়ে শুদ্ধ বাৎসল্য স্থায়ী হল। এখন দেখুন, যিনি 
দ্বিভুজ, তিনি অষ্ভূক্ত হষঈটলেন কিরূপে! শ্ীভগবানের লীলা আস্বাদন 
করিবার বিষয়, তর্ক করির! বুঝিবার বিষয় নহে। অবশ্ত আন্বাদন করিবার 
নিমিত্ত নিজের বিশ্বাস দূর করিতে হর, তজ্ন্ত প্রাণে বুক্তি-প্রমাণ চাহিতে 
পারে। বেশ ভাল কথা । সেজন্ত দেখুন, শ্রীঅদ্বৈতপ্রতু এবং অন্ঠান্য অনেক 
ভক্ত কি করিয়া গিয়াছেন। শ্রীঅদৈতপ্রভু মহাপ্রভুর মধ্যে বিরাট বিশ্বরূপ 
দেখিগেন, তিনি ক্রাহাকে অনস্তত্রঙ্গাণ্ডের অধিপতিরূপে দেখিতে পাহলেন, 
পরে রসরাজ শ্রীরুষ্করূপেও দেখিলেন, এবং শেষে তাহাকে শ্রীগৌররূপেই 
ভজন করিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রতু জাবের প্রতিনিধি হউয়! 
কিভাবে আচরণ করিলেন দেখুন। তিনি গৌরগোপালকে দেখিয়া 
তাহার রূপে ভুলিয়া গেলেন, স্বভাবতঃই তাহার চিত্ববৃত্তি শ্রীগৌরগোপাল- 
বিগ্রহ আকর্ষণ করিয়া লইল। এপ্রাণে প্রাণে শ্রীঅৈতপ্রতু বুঝিলেন যে, 
ইনিই সেই শাস্ত্রাতীত পরম বস্ত। তথাপি তিনি জীবের লাগিয়া সন্দেহ 
করিলেন এবং স্ত্রীক্ীরাঙ্গের মহাপ্রকাশের সময় পর্যন্ত এমন কি, তাহার 
পরেও শ্লীঅধৈতপ্রভূ শ্রীগৌরাঙ্গকে এই সন্দেহ ভঙ্জনার্থ যে ভাবে দর্শন 
করিতে চাহিয়াছেন, সেই ভাবেই শ্রীগৌরাঙ্গ তাহার নিকট প্রকাশিত 
হইয়াছেন। অবশেষে গোরূপই ত্াহ্থার নয়নে লাগিয়া রহিল। 
আমরা এ বিষয়ে আর ছুটা দৃষ্টান্ত দিয়া বিষয়টা সমাপ্ত করিব । 


২১২ শ্রীশ্রী বিধ্প্রিয়। | 


শ্রীগৌরাঙ্গের মহাপ্রকাশ যেরূপ একটা শরশ্র্যালীলা, তাহার সন্াসও 
তন্রপ পশ্বর্মোর বিস্তার ব্যতীত আর কিছু নহে । মহাপ্রকাশ বলিতে 
সাধারণতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের সাত প্রহবিয়া ভাবকে বুঝায় বটে, কিন্তু তিনি যে 
সময় জশ্বর্ধোর মুন্তিতে প্রকাশিত হইয়াছেন, তৎসমস্তঈ এই মহাপ্রকাশের 
অস্থর্গত। শ্ীহার সন্াসও এই মহীপ্রকাশের একটী আংশিক লীল|। 
এ সময়ও তিনি নানাবিধ মুষ্িতে প্রকাশ পাইয়াছেন-_-এই সন্নাসমৃত্তিও 
ভাভার ইীগর্ষোর রূপ | এই সময়ও ভাহার একটা অপুর্বলীলা দেখিতে পাই ) 
শ্রীগৌরা্নুন্দর রশ্র্যা প্রকাশ করিয়া প্রথমতঃ জীবের দয় শোধন 
কবিলেন, তারপর এই শ্বর্যোর অন্যরালে বে স্তাহার নিত্যমধুররূপ 
লুক্কায়িত রহিয়াছে, হাহা জীবের নিকট প্রকাশ করিয়া জীবকে 
সেনার অধিকার দিলেন । বানুদেব সার্বভৌমের কঠিন জদয় প্রথমতঃ 
প্রভূর সন্নাসরূপ দর্শনে দ্রব হইল, কিন্তু স্টাহরি আম্মাভিমান গেল না। 
এই অভিমান দুর করিবার জন্ট প্রভু পঞ্তিতরূাপে তাহার নিকট শাস্তব্যাথা। 
করিলেন । তারপর দ্িনি যড়ভূজরূপে গ্রকাশিত হইলেন | সেই পণ্ডিত 
প্রবর বান্্রদেব সার্বভৌম বুঝিলেন, ইনিই অনন্ঠ ব্রঙ্গার্ডের অধিপতি । 
ঈহার পরই তিনি গ্রভৃকে নাগররূপে দর্শন করিয়া স্বীয় ভজনীর বন্ধ শ্রীগৌর- 
স্তন্দরকে স্তুব করিলেন । তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে কিন্ধপ দেখিলেম, দেখুন-_ 
নিন্দিত 'অরুণকগলদলনুয়নং, 
আজানুলঘ্বি ত-শ্রীতুক্ষুগলং | 
কলেবর-কৈশোর-নহ্কাবেশং 
* প্রণমামি চ শ্রীশটীতনয়ং ॥ 
গ্লীল বাসুদেব সাব্ধভৌম শ্রীগৌরাজকে ফিশোররূপে দশন করিলেন । 
গুধু তাহাই নে, দ্িনি দেখিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ কুলকামিনীগণের চিত্তচৌর 
এবং পরম সুবেশ ভুবনমোহন নাগর, যথা” 


শরীশ্রীবিষুণপ্রি য়া! ২১ 


বানুদে বলিতেছেন 
নিজভস্কি-করং, প্রিরচারুতরং, 
নট-নত্রন-নাগরী-রাজকুলং । 
কুলকা মনী-মানসোল্লাসকরং, 
প্রণমামি শচীন্ৃত-গৌরবরং ॥ 

বহিশ্চক্ষুর নিকট প্রভু কিন্তু তখন সন্াসী; তাহার বয়স ২৪ বৎসর। কিন্তু 
সার্জভৌম দেখিলেন, তিনি নবীন কিশোর, ভূবনয়োহন নদীয়ানাগর | 

আর একটা চিত্র দ্রেখুন। শ্রীল প্রকাশানন্দ সরশ্বতী মায়াবাদী 
সন্নাসী। তিনি ভারতবিথ্যাত অদ্বিতীর বৈদাস্তিক পঞ্ডিত। স্তিনি 
দশসহত সন্নাসার গুরু । প্রথমতঃ তিনি শ্রীপ্রভুকে উপেক্ষা করিয়া কত 
নিন্দা করিয়াছিলেন । অবশেষে তিনি যখন সহস্র সহস্র সন্গ্যাসী- 
সম্মিলিত সভায় শ্রীপ্রতৃকে দেখিতে পাইলেন, তখন প্রথমতঃ তিনি 
দেখিলেন, শ্রীপ্রভৃ একজন নবীন সন্াসী। তদনস্তর শাম্্ালাপের সময় 
সরম্বতী মহ্হোদর দেখিলেন, শ্রীগৌরচন্জ্র জগতে অতুলনীয় পঞ্ডিত) ইনি 
শান্ত্রমুণ্তি জ্ঞানময় পরম পুরুষ; পর মুহুর্তে তিনি দেখিলেন, ইনি সম্গ্যামী 
নহেন, ইনি শঙ্খ-্চক্র-গদা-পদ্মধারী স্বয়ং নারারণ। এই প্রশ্বধ্য দশনে 
প্রকাশানন্দের মায়ামোহ বিদুরিত হইল। ইহার পর তিনি প্রভুর 
নিত্যমধুর নাগরস্বরূপ দর্শন করিঘু| তাহার সঙ্ন্যাসাশ্রমের পরম প্রিয়স্থান 
কাশীধাম পরিত্যাগ করিলেন এবং (প্রেমনিকেতন শ্রীবুন্দাবনভূমে গমন 
করিয়া গৌরনাগঞ্জের্গ ভজনে পরমানন্দে কাল কর্তন করিতে লাগিলেন। 
শ্রীল প্রকাশানন্দ শ্ীগৌরচন্দ্রকে কিরূপ দেখিলেন, তাহা! তাহার কথায়ই 
বর্ণনা করিতেছি । প্রকাশানন্দ বলিতেছেন-_ 

কোহয়ং পষ্টধটা বিরাজিতকটাদেশঃ করে কন্কণং, 
হারং বক্ষসি কুণুলং শ্রবণয়োবিভ্রৎ পদে নৃপুরং । 


২১৪ শ্রীশ্রীবিষুপ্রয় । 


উদ্ধীকৃত্য নিবদ্ধকুগুল *র-প্রোৎফুল্লমলী-অগাপীড়ঃ 
ক্রীড়তি গৌরনাগরবরো! নৃতান্লিজৈননীমভিঃ ॥ 

লৌকিক চক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গ তখন সঙ্ন্যাী। তাহার বয়স প্রা ২৯ 
বংসর। কিন্তু প্রকাশানন্দ দেখিতেছেন, তিনি ১৯ বৎসর বয়স্ক যুবক 
নহেন, তিনি কিশোর গৌরনাগরবর ৷ সন্াসোচিত অরুণবসন তাহার 
পরিধানে নাই কিংলা কাভার মন্ত্রক মুণ্ডিত নহে । ক্ঠাহার পরিধানে 
পষ্টধটী, করে কঙ্কণ, বক্ষে হার, শবণে কুগল, পদে নূপুর, স্টাহার কেশ- 
কলাপ উদ্ধীকৃত নিবন্ধ ও তাহা প্রফুল্লমল্লিকামালায় পরিশোভিভ। 

এখন দেখুন, শ্রীগৌরাঙ্গ কি বস্ত ] তিনি পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দময় 
শ্রীভগবান। তাহার লীলা ও ভক্তের ভজনপ্রণালী তর্কদ্বারা স্থির করিতে 
পারিবেন না । শান্ধ্েরও নিদেশ মাছে ঘে, ষে সকল ভাব অচিস্তা, তাহা 
লইয়া তর্ক করিবে না। তর্ক না করিয়া হার লীলামাধুরী দেখুন, 
আপনি ইহাতে মুগ্ধ তইয়! যাইবেন এবং এই লীলারস আস্বাদন করিতে 
আপনার লোভ জন্মিবে। আর, নদীয়ানাগরীগণের নিকট হইগৌরন্থন্দর যে 
নবীননাগরবেশে প্রকাশিত হইয়। তাহাদিগকে পরমানন্ধ প্রদান করিয়া- 
ছিলেন, আপনার নাগরীভান উদ্ধদ্ধ করিয়া তিনি আপনার নিকটও' 
সেই মধুর নাগরবেশে সমুদিত হইবেন | 

যাহা হউক, এখন দেখুন নদীয়ানাগর শ্রীনবন্ধীপচন্দ্রের রূপমাধুরী 
দর্শন করিয়া নাগরীগণের কি অবস্থা ভঈল। সে সময়ে নবদধীপ অতি 
প্রকাণ্ড সহর। তখন সেখানে লক্ষ লক্ষ লোকেরু বসতি । বিভিন্ন 
জাতির লোক সেখানে বাস করেন। জাতিভেদের কঠিন শুঙ্খলে তখন 
হিন্দুগণ বন্ধ! ব্রাঙ্গণগণ নিয়শ্রেণীর হিন্দ্ুগণের সহিত একাননে উপবেশন 
করা দূরের কথা, তাহাদিগকে স্পর্শ রুপ্দিলে পর্য্স্ত তাহারা ন্নান 
করিতেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমে পড়িয়৷ নদীয়ারমণীগণের ভেদবুদ্ধি 


শ্রীশ্রীবিফুপ্রিয়। ? ২১৫ 


চলিরা গেল। প্রেমে ঠীহাদের হৃদয় গড়গড়, ভেদবুদ্ধি থাকিবার আর 
স্থান কোথায়? সকলেই যখন শ্রীগৌরাঙ্গের জগত ব্যাকুল, তখন গৌড়- 
গতপ্রাণা নাগরীগণ সকলেই সমপর্মীবলম্বী হইলেন, সফলেই একজাতি 
হইয়া গেলেন--শ্রীগৌরাঙগঈ সকলের জাতি হইল । গৌরপ্রেমে বিহ্বলা 
রমণী যে কোন জাতির হউন না কেন, তিনি তাহারই মত ব্যাকুলচিত্তা 
কোন রমণী দেখিলে তখনই তীহার গলা ধরিয়৷ স্বীয় প্রাণের কথা 
জানাইতেন, আর পরম্পর গৌরকথ! আলাপ করিতেন। এইরূপে 
নদীয়ারমণীগণের মধো জাতিভেদ শিথিল হইয়া পড়িল। বিভিন্ন জাতির 
মধো পরম্পর পরম্পরের যে ঘ্ণা বিদ্বেষ ছিল, তাহা বিদূরিত হইল। 
নাগরীগণ তখন আর জাতিভেদের চিন্তা করিবেন কি? শ্রীগোরাঙ্গের 
জন্য স্টাহাদের প্রাণ যে বাহিরিয়। যাইতে চায়। নাগরীগণের পরম্পর 
দর্শন হইলে এক নাগরী অন্ত নাগনীর নিকট পরামশ জিজ্ঞাসা করাতেন, 
'সগণিরে, এখন ত প্রাণে বাচা দার হইল! নাগরবরের বঙ্কিম চাঁহনিতে 
আমার হৃদয়ে কুন্ুমশর বিদ্ধ হইরাছে। এখন ত আর জীবন রাখা যায় 
না! প্রীণ-সঙ্গনি ! তুই যদি উহ্থার কোন মন্ত্র বা মতৌষধি জানিস্‌, তবে 
আমার জন্য উপায় কর।” যথা পদ-_ 


নিরমল গৌরতনু, কবিল কাঞ্চন জন, 
হেরইতে গ্ড়ি গেলু ভোর। 
ভাত ভুজঙ্গমে, দংশন মধু মন, 


নুর কাপয়ে মোর ॥ 


সজনি, যব হাম পেখলু গোরা, 


আকুল দ্িগ বিদিগ, লাহি পাইয়ে, 
মদনলালসে যন ভোরা ॥ ক্র ॥ 


২১৬ শরীস্রীবিষুপ্রিয়। | 


অকরুণিত লোচনে, তেরহ অবলোকনে, 
বরিষে কুনুমশর সাধে । 

জীবইতে জীবনে, থেহ নাহি পাওব, 
জন্ু পড় গঙ্গা অগাধে ॥ 

মন্ধ মভৌবধি, তুহ' ষদদি জানসি, 
মঝু লাগি করই উপায়। 

বান্গুদেব ঘোষে কহে, শুন শুন হে দখি, 


গোরা লাগি প্রাণ মোর ধার | 


নাগরাগণ তথন গাহ্স্থ্যস্থথ পরিতাগ করিয়াছেন, স্ব ম্ব কুলমধ্যাদ। 
ভুলিয়া গিয়াছেন, কারণ শ্রীগৌরাক্তই তখন ভীহাদের কুল হইরাছেন। 
পতি বা অন্ান্ঠ গুরুজনের আর ভয় নাই । পাচ সাত নাগরী বসিয়া গোঁর- 
কথা আলাপন করেন! তখনও তাহারা সকল ছাড়িয়া শরীগোরাঙ্গের বাড়ী 
যাইয়া উপনীত হয়েন নাই । সর্খীরা মিলিত হইয়া গৌরকথা আলাপনে 
মার গুরুজনের ভর করেন ন1।  শুরুজনের আর ভয় কি? পতিকেই 
বা ভয় করিবেন কেন? নেই পত্তির পন্তি পরমপতি শ্রীগৌরাঙ্গহুন্দরের 
জন্ট। প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ কারিতে ঘথন প্রস্তত, তথন আর লৌকিক 
বন্ধনে ষ্ঠাহার্দিগের কি করিবে? গোরা ছাড়। ত্বাহার আর কিছু 
জানেন না। দেখুন নাঁগরীগণের কি অবস্থা হইল। কোন নাগরী 
বলিতেছেন__ 


নিরবধি মোর মনে, গোরাকূপ লাগিয়াছে, 
বল সখি, কি করি উপায়। 
না দেখিলে গোরারূপ, বিদরিয়া ধায় বুক, 


পরাণ বাহির হৈতে চায় ॥ 


্রীশ্রীবিষ্ুপ্রিয়া । ২১৭ 


কহ সথি কি বুদ্ধি কিব। 
গৃহপতি গুরুজন, ভয় নাহি মোর মন, 
গোরা লাগি পরাণ তেজিব ॥ প্র ॥ 
সব সুখ তের়াগিনু, কুলে জলাঞ্জলি দিন, 
গোরা খন আর নাহি ভায়। 
অঝোরে ঝররে আখি, শুনগো মরম সখি, 
বান্ুঘোষ 'ক কহিব তায় ॥ 
নাগরীগণ সকলে তখনও শ্রীমতী বিষ্ুপ্রিয়ার সম্পূর্ণ অনুগত হন নাই । 
তাহারা গোররূপ দেখিয়া ভূলিয়াছেন, এমন কি তন্ময়তাবশতঃ তাহার! 
সব্বত্র শ্রীগোরনূপ দশশনও করিতেছেন এবং তাহার জন্ত প্রাণ পর্য্যন্ত 
বিসঙ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন ; কিন্তু তথাপি তাহাদের মধ্যে একটু 
আত্মস্থবাঞ্। রহিয়াছে । প্রেমের ধন এই যে, যাহাকে ভালবাসা যায়, 
তাহার সুখেই স্ুখোদয় হর । নাগরীগণ তখন রূপ দেখিয়া! ভুলিয়।৷ গিয়া ছিল, 
পরিপূর্ণরূপে প্রেম তখনো প্রাপ্ত হয় নাই । চিদানন্দরূপ শ্রীগৌরচন্দ্রকে 
দশন করিয়া! তাহাদের মারিক রূপের মোহ চলিয়া গিরাছে, হৃদর কষিত 
হইয়াছে, প্রেমের বাজও পড়িরাছে, অঙ্ুরিতও হইয়াছে, কিন্তু কিঞ্চিৎ 
আত্মন্থথবাঞ্চ। রহিয়াছে খলির। ইহ বুদ্ধি পাইতে পারিতেছে না । নাগরী- 
গণ পরস্পর দেখিলেন, সকলেই, গৌরপ্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল। বিবাহের 
সময় দেখিয়াছেন যে, নদদীয়াবাসী সকলেই গৌররূপে মুগ্ধ, এখনো! দেখিতে- 
ছেন, সকল নাগর্যইসশ্রীগৌরাঙগকে চাহিতেছেন। আবার প্রেমের প্রাবলোও 
দেখিতে পাইতেছেন যে, জগতের সকল জীবই ভ্রীগৌরাঙ্গের জন্ত পাগল। 
ইহাতে কোন কোন নাগরীর ঈর্ষা হইতেছে । তখন এক নাগরী আর 
এক নাগ্ররীর নিকট বলিতেছেন, “সজনি লো! তোরে মনের মরম কহি- 
তেছি, বহুবল্পভ গোরা্টাদ জগতেরই মন চুরি করিতেছেন, সকলেই 


২১৮ শ্ীশ্বীবিষুপ্প্িয়া । 


শ্রীগৌরাদকে টাছিতেছে, তবে আমি কেন তাহাকে আমার একা করিতে 
চাই! এমন অমুলানিধি অন্ত কাহাকেও দিতে ইচ্চা ভঈতেছে না। 
সাপ হয়, আমি একলা তাভীকে লইয়া নিজ্জনে বসিয়া মাস্বাদন করি। 
এমন বস্ত্র ভাগাভাগি প্রাণে সহ হয় না। প্রাণ সজনি। গৌরাঙ্গমুখ 
ন। দেখিয়া আমার বুক যে বিদীর্ণ হইয়া বাইতেছে । আমার ভয় হয়, 
মামার সেই মনচোর শ্রীগৌরাঙ্গস্নন্দরকে কে যেন চুরি করিয়া লুকাইয়া 
রাখিয়াছে এবং গোপনে বসিয়া তাহাকে উপভোগ করিতেছে । সথিরে 
আমার এই ছাঁর কুলশীলে মার প্রয়োজন কি? আমার জীবন যৌবন 
সকলই নিয়ে যাও, আর আমায় গোরাশ্ুণনিধি দাও, গোরা আমার সর্বস্ব- 
পধন। গোরা আমার প্রাণের প্রাণ । টাকে সদি না পাই, তবে স্ররধুনী- 
জলে প্রবেশ করিয়া এ ছার দেহ বিসঙ্জন দিব 1 থা পদ-_ 


বিভা । 
সো বহু বল্লভ গোরা, জগতের মনচোর।, 
তবে কেন আমার করিতে চাট একা | 
হেন ধন অন্টে দিতে, পারে বল কার চিতে, 


ভাগাভাগি নাভি বায় দেখা ॥ 


স্তন লো! মনের মরম কই তোরে । 
না হেরি গোরাঙ্গমুখ, বিদরিয়া যায় বুক, 
কে চুরি করিল মনচোরে ॥ ৬ ॥, 
লও কুল, লও মান, লও শীল, লও প্রাণ, 
লও মোর জীবন যৌবন। 
দেও যোরে গোরানিধি, যাতে চাহি নিরবধি, 
সে মোর সরবস ধন ॥ 


শরীশ্রীবিষুপ্রিয়া | ২১৯ 


ন তু সুরধুনী নীরে, পিয়া তেজিব প্রাণ, 
পরাণের পরাণ মোর গোরা । 
বাণ্ডদেব ঘোষে কয়, সে ধন দিবার নয়, 


দণ্ডে দণ্ডে তিলে হই হারা ॥ 

নাগরী মনে করিতেছেন, তাহার গোরানিধি কে যেন চুরি করিয়া 
লুকাইয়া রাখিয়াছেন। মামর! বলি, এহেন অমুল্যনিধি লুকাইয়া রাখার 
বস্ই বটে, কিন্তু ইহা আবার বেশীদিন লুকাইয়া রাখা যাইবে না। তিনি 
এখন শ্রীশীমার আআলরে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিনার নিক্লুট লুকায়িত রহিয়াছেন। 
কোন কোন ভাগ্যবতী রমণী সেখানে যাইয়া শ্রীমতীর অনুগত হইর। 
গৌররূপস্ুধা আস্বাদন করিতেছেন এবং শ্রীমতীকে দিয় শ্রীগোরাঙ্গঙ্গ- 
জনিত স্বন্ুথবাসনা পূর্ণ করিতেছেন, কারণ স্টাহারা বুঝিয়াছেন যে, একমাত্র 
শ্রীমতী বিষুপ্রিয়াই শ্রী ীগৌরাঙ্গ সুন্দরের সম্পূর্ণ যোগ্য এবং তাহারা সকলে 
শ্বীমতীর অংশভৃত| | শ্রীমতী রুক্ষ, তাহারা পত্রপল্লব, শাখা, প্রশাখা ; মূল 
বুক্ষের তৃপ্তি হইলে পত্রপল্লব আপনা হইতেই তৃপ্ত হয়, তাই তাহার 
শ্রীমতীর সুখে সুখী, তাই ত্ঠা্ারা শ্রীমতীকে লইয়া শ্রীগোরাঙ্গসঙ্গজনিত 
পরিপূর্ণ রম আস্বাদন করিতে পারিতেছেন। আমরা! বলি, হে নাগরি ! 
আপনি গোৌররূপে মুগ্ধ হইয়াছেন, আপনি ধন্ত) আপনার গৌরপ্রেম 
হইয়াছে, মাপনি বড় ভাগ্যবতী । সবে এ বস্ক একল! আস্বাদন করিবার 
বিষয় নহে। এখন আপনার একাঁকিনী আস্বাদন করিতে ইচ্ছা হইতেছে 
বটে, কিন্তু শ্রীমতুরঞ্মাশ্রয় লউন, দেখিবেন আপনি শ্রীগৌরাঙ্গকে পূর্ণরূপে 
প্রাপ্ত হইবেন । এখন ষে আপনি এই বস্তটা অন্তকে দিতে চাহিতেছেন 
না, এবং মনে মনে কল্পনা করিতেছেন যে, একাকিনী গোপনে বসিয়া 
ট্রাহার দক্ষ করিলে বেশী সুখ পাইরেন, শ্ীগৌরপ্রাপ্তির পূর্বেই এইব্ধপ 
ভাবিতেছেন, অথচ তাহাকে পাইতেছেন ন। ) কিন্তু শ্রীমতীর ম খ্রান; 


২২০ শরীশ্রীবিষুপ্রিয়। | 


দেখিবেন, আপনি পরিপূর্ণ প্রেমামূ তরসে সিঞ্চিত হইয়াছেন ; তখন দেখিতে 
পাইবেন, একাকিনী আস্বাদন করিয়া ষত সুখ না হয়, সখগণসঙ্গে 
তদপেক্ষা কোটাগুণে রসাম্বাদন হয়। আপনি তখন স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া এই 
রস বিলাঈতে সচেষ্ট হইবেন এবং আপনি যতই অন্তকে" এই রসের ভাগ 
দিতে যাইবেন, ততই আপনার ভাগ বাড়িয়া যাবে ; দেখিবেন, ইনি এক 
অফুরস্ত রসের প্রশ্রবণ। বিবাহের দিন শ্রীমতী শ্রীগৌরাঙ্গনুন্দরের সহিত 
মিলিত হইয়া লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে এই রসের সন্ধান জানাইয়া দিলেন । 
আজ হউক, কাল হউক সকলেই সময়ে এই রস পাইবেন । র 
অবশ্য নাগরীগণের এই ষে ঈর্ষা, ইহা'ও জগতের আকাজ্ষণীয়। নিত্য 
শুদ্ধ বস্তুর জন্য প্রাণে যে কোন ভাব উপস্থিত হয়, তাহাই বরণীয়। শ্রীভগ- 
বানের দান কোনটাই বৃথা নহে। তিনি আমাদিগকে যাহ। ঘাঁভা দান 
করিয়াছেন, সকলঈ আমাদের কল্যাণের জন্ত। শ্রীভগবান্‌ মঞ্গলময় 
অমঙ্গল করা তাহার বিধান নহে । জ্ঞানচক্কুঃ খুলিয়া গেলে জীব দেখিতে 
পায় ষে, শ্রীভগবান সকলেরই প্রভু । তিনি স্যক্তন পালনাদির অনন্তবিধান 
নির্দিষ্ট করিয়! দিয়া স্বয়ং পরমাননসুত্তিরূপে বিরাভ্ত করিতেছেন এবং জীব- 
গণকে এই আনন্দরস আস্বাদন করিবার নিমিত্ত সর্বদাই মধুর ভাবে আহ্বান 
করিতেছেন । ইনি অখিলরসামুতমূর্তি, নিক্রিয-_কম্মের অতীত পরম 
পুরুষ । বাহার! শুভাশ্তভ কর্মের মধ্যে হয়াছেন, তাহার। এই নিত্যানন্দ 
হইতে বঞ্চিত। এই শুভাশুভ কর্মের মধ্যে তিনি এমন বিধান করিয়া 
রাখিয়৷ দিয়াছেন যে, শুভাশুভের মধ্যে পড়িয়া অধশ্পেষে জীব সময়ে 
বুঝিতে পারে যে, যাহা অশুভ বলিয়। প্রতীত হয়, তাহাও একটা শুভের 
নি্নি। তখন জীব শুভাশুভের অতীত নিত্যমঙ্গলময় পরমানন্দপুরুষ 
শ্রীভগবানের সন্ধান প্রাপ্ত হয়। জীব অতান্ত বহিষ্দুথ হইলে এই 
আনন্দমুর্তির লন্ধান পাপ না, স্থতরাং নিরবধি ছুঃখে কালাতিপাত করে, 
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সে ত্রিতাপজালায় জলিয়! পুড়িয়৷ মরে । জীবকে এই ব্রিতাপজ্বাল! হইতে 
উদ্ধার করিয়া পরমানন্দ প্রদান করিবার জন্ত আনন্স্বরূপ শ্রীভগবান 
নদীয়ানগরে অবতীর্ণ হইলেন । প্রভূ কিরূাপে জীবের জাল! দূর করিলেন, 
তাহার একট দৃষ্টান্ত দিতেছি । প্রভুর কাছে যিনি আসিতেন, তাহার 
আর দুঃখ 'কষ্ট থাকিত না! ব্াপিগ্রস্ত কোন ব্যক্তি আসিয়। প্রভুকে 
দর্শন করিলে তাহার ব্যাধি সারিয়া যাইত। ইহাতে সব্বত্র প্রচারিত হুইল 
যে, প্রভু রোগ আরোগ্য করিতে পারেন । নাই অন্তান্ত বহালোক যেমন 
পাহার নিকট আমিতেন, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিগণও অনেকে রোগমুক্তির 
নিমিত্ত শ্রীপ্রভুর নিকট আগমন করিতেন। প্রতু কিন্ত কাহাকে ও 
কোন ওষধ দিতেন না, কিংবা! কোন মন্ৃতত্ত্র পড়িয়া ঝাড়িয়া দিতেন না, 
অথবা বাধি মারোগা ভইবে বলিয়া রোগীকে কখনো! আশ্বাসও প্রদান 
করিতেন না। তিনি তাভার প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করিতেন, আর মধুর 
হীসিতেন এবং ব্যাধির কথা, ভ্রিতাপের কথা না বলিয়া আনন্দের কথা 
কহিতেন ; লোকটার আর তখন কোন ছুঃখ থাকি ন।। উহার কারণ 
এট, আনন্দ হইতে জীবের উৎপত্তি, আনন্দেই জীবের অবস্তিতি। কোন 
কারণবশতঃ স্বভাবজাত এই মানন্দের হস্বতা ভঈলে, অর্থাৎ ইহার উপর 
মায়ার প্রভাব বেশী পড়িলেই আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক 
তাপত্রয় আসিয়া জীবকে জালা দেযম়। আবার এই আনন্শক্কির 
উদ্বোধনে এট সব বিদুরিত ভা যায়। সাধুসঙ্গ হইতেও জালা দূরে যায় 
বটে, কিন্তু এই,জ্রীলা যখন বন্ুবিস্তার লাভ করে, আনন্দ বস্তুটী যখন 
মমাজ হইতে প্রায় অন্তুহিত হইয়া যায়, তখন পরমানন্দমূর্তি শ্রীভগবানের 
স্বয়ং আগমন প্রয়োজন । প্রভু ঘখন অবতীর্ণ হটয়াছিলেন, তখনও 
জীবের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছিল, কন্মের নিগড়ে তাহারা একান্ত বদ্ধ 
অথবা অভিমানের উচ্চশিখরে আনঢ়ু ছিল। ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য 
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দিতেছে । ইতিহাসের কথ! এখানে পুনরাবৃত্তি কর নিশ্রয়োজন । শ্রীগৌর- 
চন্দ্রের আগমনে কম্মের শৃঙ্খল ছিন্ন হুইয়া গেল, অভিমানের পর্বত চূর্ণাকত 
হইয়া ধুলিসাৎ হইয়া গেল! তাই আমর! অন্যাপি দেখিতে পাই, 
শ্রীগৌরাঙ্গের গণ সকলেই অমানী এবং তৃণাদ্দপি সুনীচ ও তরু হইতেও 
সহিষ্ণু এবং কন্মের শ্রঙ্খল হইতে তাহারা মুক্ত বলিয়া আনন্দে নৃত্য কীর্তন 
করেন। প্রভু আর কোন কৌশল করিলেন না শ্রীভগবান্‌ যে, পরমাননমৃষ্তি 
স্বং অবতীর্ণ হইয়া ইহা জীবকে জানালেন এবং দর্শন দিয়া, কাহাকে ও 
স্পর্শ করিয়া ও কাহার নামের সঙ্গে অপর শক্তি সঞ্চারিত করিয়া সেই 
নাম জীবের মুখ দিয়া উচ্চারণ করাইয়া জীবকে আনন্দময় করিয়া দিলেন । 
এই সম্বন্ধে একটা কুবিতা আছে, উহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি 

নদীয়ায় রাষ্ট্র হ'ল গোরা বড় গুণী। 

কত লোক আসে ফায় এই কথা শুনি ॥ 

এক রোগী মনে ভাবে সেই খানে গেলে। 

সব রোগ দেরে'যাবে অতি অবছেলে ! 

অতিশয় বুড়ো! সেই দস্ত পড়ে গেছে। 

ষাটের অধিক তার বয়স হয়েছে ॥ 

নীরোগ হবার তরে নিমাষের বাড়ী । 

প্রাতকালে সেই বুড়ো এল তারাতারি ॥ 

হেনকালে শ্রীকাঞ্চনা ফটকে আছিল। 

তারে দেখি সেই বুদ্ধ জিজ্ঞাস! করিল টি « 

“বল মাগো, দয়া করে কি করি উপায় । 

জ্বলিতেছি ভয়ঙ্কর রোগের জ্বালায় ।” 

কাঞ্চন! কহিল তবে বুদ্ধে সম্োধিয়! । 

“দাসী আমি, মোরে পুছ কিসের লাগিয়া ॥ 
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অহ্থানে বসে আছে প্রভু গুণমণি। 

তার কাছে সব কথা বলহ আপনি ॥” 
এত শুনি তিহো। যায় প্রভুর নিয়ড়ে। 
অতিশয় ভক্তিভরে দণগ্ডবৎ করে। 

ধুলি মাথে সব্ব অঙ্গে কাদিয়া কাদিয়া | 
“ভয়ঙ্কর” ভয়ঙ্কর” বলে ফুকারিয়। ॥ 

বুদ্ধ বলে--“সবি দেখি ভয়ঙ্কর আমি । 
এর প্রতীকার প্রভু কঃরে দাও তুমি ॥” 
কথা নাহি রুভে প্রভূ হাসিতে লাগিল। 
হাসি দেখি সেই নুদ্ধ মনেতে ভাবিল ॥ 
মোরে দেখে গোরাচাদ ঠেসেছে যখন । 
রোগ শোক সব মোর যাইবে তখন ॥ 
প্রবোধ পাইয়৷ বুদ্ধ ঝ'ড়ীতে চলিল। 
রহস্ত জানিতে তবে কাঞ্চনা পুছিল ॥ 
“বল দেখি, গুণমণি, কি ভেল্কী করিলে । 
ব্যাধি সা্সিবাবে কোন দ্রব্য নাহি দিলে ॥ 
মন্ত্রতন্ত্র কিছু নাহি করিলে উচ্চার। 

যাহে ব্যাধি ভয়ঙ্কর ঘাইবে তাহার ॥ 
কিংবা কোন কথা বলে দিলে না আশ্বাম। 
তাদ্ধ দিকে চেনে শুধু দিলে মৃত্হাস ॥ 
ওঝা নও বৈদা নও তবে কেন লোক । 
তোমার নিকটে আমে সানিবারে রোগ ॥ 
প্রক্রিয়। কর না কিছু রোগ সাব্িবার । 
তবু কেন খুসী হয় অন্তর সবার |” 
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১ খা গং খাঁ 
অমিতা সেখানে ছিল, এ সব শুনিয়া | 
মধুর কহিল ধীরে প্রভুর হইয়া ॥ 
আমাদের প্রাণনাথ আনন্দ মূরতি। 
জগতের সবাকার পরাণের পতি । 
আনন হইতে সব জীবের উদয় । 
আনন্দে জীবগণ অবস্থিত রয় ॥ 
কোন হেতু এ আনন্দ দি কমে যায়। 
জলে পুড়ে মরে জীব ভিতাপজ্বালায় ॥ 
পরিপূর্ণ প্রেমমূর্তি মোদের প্রভূর। 
ভাসি মুখ দেখে সব জাল! ভয় দূর ॥ 
এইরূপে জীব সংসারের মধ্যে থাকিয়া সংসারের জালা হঈতে মুক্ত 
তইল। ভবরোগ আরোগা হইলে দেহাদির রোগ আপনা হইতে চলিয়া 
সায়1 প্রভু আসিয়া জীবের ' এই ভববন্ধন ছুটাইয়া দিলেন এবং প্রভু 
অপ্রকট হইলেও জীব যাহাতে এই বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া আনন্দরস 
মাস্বাদন করিতে আধকারী হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জগ্ঠ ভক্তগণের 
মধ্যে শক্তি রাখিয়া দিলেন। শগ্ভাপি শ্রীভক্তগণের রুপার শ্রীভগবানের 
আনন্দমূক্তি দর্শনে ভীবের অধিকার হয়। নিতাবস্র লীলা নিত্য 
ভঈতেছে-_ ্‌ 
অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায় |: 
কোন কোন ভাগাবান্‌ দেখিবারে পায়.॥ 
শ্রীভগবানের আগমনে জীব বন্ধনবিযুক্ত হয়া দেখিতে পাইল যে, 
শ্লীতগবানের সমস্ত দানই মঙ্গলের নিমিত। শ্রীভগবান আমাদিগকে 
কাম, ক্রোধাদি, রিপু, ঈর্ষা, দ্বণা গ্রভৃতি নানাবিধ প্রবৃত্তি দিয়াছেন ; মায়িক 
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জীবের নিকট ইহা! দুশ্রাবুত্তি ও পরম শক্র বলিয়া মনে হয় ; কিন্ত ভগবন্তক্তের 
নিকট ইহা পরম বান্ধব,__-ঘিনি শ্রীভগবানের অনুগত, তাহার নিকট সকলেই 
মিত্র । তিনি যখন চিত্ববিত্ত, দেহ, মনঃপ্রাণ সকলই শ্রীভগবানে অর্পণ 
করিয়া ফেলিয়াছেন, তখন কামক্রোধাদি তাহার শক্রতাচরণ করিবে 
কিরূপে? ইহার! তক্তগণকে ছাড়িয়! যায় না বটে, পরস্ত তাহার! ভক্তের 
মাধ্যে থাকিয়া ভক্তির পোষণ কারে। আন্যান্ত ধর্মে উন্জ্িয়নিগ্রহ করার 
উপর্দেশ দেওয়া হয় । বৈষ্ণবগণ তাহা বলেন না। তাহারা ইন্দ্রিয়গণকে 
পর্দানত করিয়া ভগবদ্ভজনের সহায়তার নিমিত্ত যথাযোগা স্থানে প্রয়োগ 
করেন। কাম শ্রীভগবদ্ূুজনে অর্পিত ভর, অর্থাৎ শ্ীভগবানের জন্ঠ প্রবল 
বাসন! হয়। ন্তক্তির বিরোদী বিষয়ে ক্রোধ প্রীধুক্ত ভয় অর্থাৎ শ্রীভগবানের 
প্রতি ভক্তির উদ্রেক না হইলে আতহ্মধিকার উপস্ডিত হয় ; এবং ভক্তি 
পরিপক্ক হুইলে শ্রীভগবান যখন নিরঞ্জন বলিয়া উপলব্ধি হন, তখন এই 
ক্রোধ মানরূপে পর্যবসিত হইয়! যায়। শ্রীভগবানের উপরই তখন ক্রোধ 
ভয়। টচ্কাতে জালা দের না, পরস্ত আনন্দ উত্তরোত্তর বুদ্ধি করে । লোভ 
শ্রীভগবানের লীলারসাস্বাদনে প্রসক্ত হয়। মোহ শ্রীভগবানের রূপলাবণ্য 
উপভোগের জন্ত প্রযুক্ত হয় । মদ শ্রীভগবানের নাম গুণান্ুকীর্ভনের মত্ততায় 
পরিণত হইয়া যায়। অর্থাৎ, মানুষের ষত কিছু বৃত্তি আছে, সকলই 
তক্কের ভক্তির পোষণ করে । তাই শ্রীল প্রকাশানন্দ সরস্বতী বলিতেছেন, 
যে স্ত্রীগীরাঙ্গের কূপাকটাক্ষ প্রাপ্ত হইলে জীবের 
দুর্দীস্তেন্ধ্িয়'কাল-সর্পপটলী প্রোৎখাত দংগ্রায়তে । 

দুর্দীস্ত ইন্ডরিয়িরূপ ভীষণ সর্প মরিয়া যায় না । ইহাদের বিষদস্ত উঠিয় যায় । 
ইহা! তখন ভক্তের নিকট ক্রীড়ার সামগ্রী ভয়। ইক্দিয়নিচয় ভক্তের 
অনুকূল হইয়। তাহার সন্তোষবিধানার্থ সর্বদা প্রস্তত থাকে । তাই, 
শ্রীবৈষ্ণবধর্্ম কাহাকেও ইঈন্দট্রিয়নিচয় দমন করিয়া শ্রীভগবান্কে পাওয়ার 


২২৬ জীস্রীবিষ্ুপ্রিয়। | 


জন্ত উপদেশ দেন না। এই ধন্ধ প্রথমতঃই পরমাননমূর্তি শ্রীগৌরচন্ত্রকে 
দেখাইয় দেন, যেন ইহার আশ্রয়ে জীবের আনন স্বভাবতঃই উদ্ধন্ধ হপন ও 
ইন্্িয়সমূৃহ আপন! হইতে মস্তক অবনত করিয়া ভক্তের দাসত্ব করিতে 
সর্বদা তৎপর থাকে । শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকউসময় ইহাই করিয়াছেন এবং 
এখনও তাহার ভক্কগণ জীবের নিকট এই সহজ মধুর পন্থা প্রদর্শন 
করিতেছেন । এখন দেখুন, নাগরীগণের ঈর্ধ্যার ভাব জাগ্রত হওরায় 
তাহাদের কি অবস্থা হইল। শ্রীগৌরাজ সম্বন্ধে ঈর্ধ্যা, সুতরাং ইহাও 
পরমানন্দময় এবং ইহাতে শ্রীগৌরপ্রাপ্তির সহায়তা করিয়া দেয়। 
নাগরীগণেরও তাহাই হইয়াছিল। শ্রীগৌরাঙ্গকে নিজের একলার ধন 
করিতে বাসনা করিয়া নাগরী বলিতেছেন 
হেন ধন অন্ে দিতে পারে বল কার চিতে 
ভাগাভাগি নাহি যায় দেখা । 
কিন্তু ইহাতে তিনি শ্রীগৌরচন্ত্রকে পাইতেছেন না, তাই তিনি 
বলিতেছেন 
ন৷ হেরি শ্রীগৌরাঙগমুখ বিদরিয়া যায় বুক 
কে চুরি করিল মনচোরে। 
তারপর নাগরীর কি অবস্তা হইল ! না, তিনি বলিতেছেন, সথিরে । 


লও কুল লও মান 0... লও শীল লও প্রাণ 
লও মোর জীবন যৌবন । 
দেও মোরে গোরানিধি যাহে চাহি নিরবধি 
সেই মোর সরবস ধন । 
তাহাকে ন! পাইলে নাগরী কি করিবেন ! না, 
নু সুরধুনী নীরে পশিয়া তেজিব প্রাণ 


পরাণের পরাগ মোর গোরা । 


শ্রীশ্রী বিষ্ুঃপ্রিয়া | ২২৭ 


কিন্তু শ্রীভগবানের জন্ত ধাহার! প্রাণ দিতে চাহেন, শ্রীভগবান্‌ কি 

তাহাকে প্রাণে মারেন! আপনার জন্য যদি কেহ প্রাণ দিতে প্রস্তত হন, 
তবে আপনার সাধ্য থাকিতে আপনি তাহাকে মারিতে দিবেন না। আর 
শ্রীভগবান্‌ ত সর্বশক্তিমান পরম প্রেমময়, তিনি জীবকে অতিশর ভাল 
বাসেন, তিনি তক্তকে প্রাণে মারিবেন কেন? রামাযণে দেখিতে পাই-- 
শ্রীরামচন্দ্রের চতুর্দশবর্ষ বনবাসের পর অযোধ্যা-প্রত্যাগমনের নির্ধারিত দিবসে 
শ্রীভরতচন্ত্র শ্রীরামচন্ত্রের আগমনের দেরি দেখিয়া বিরহ আর সহা করিতে 
না পারিস অগ্রিকুণ্ড জালাইলেন। শ্রীরামচন্ত্রের বিরহে তিনি প্রাণ বিসর্জন 
করিবেন স্থির করিয়াছেন। ভরত অগ্নিকুণ্ডে ঝাপ দিতে উদ্যত হইলেন, 
ঠিক সেই মুহুর্তে শ্রীহনুমান আসিয়া সংবাদ জানাইলেন যে, শ্রীরামচন্্ 
আসিতেছেন। ভরত প্রাণে বাচিলেন, ভাইয়ের সহিত তাহার মধুর মিলন 
হইল। এইরূপ. ভক্ত যখন শ্রীভগবান্‌ বিরহে প্রাণ দিতে চাহেন, তখন 
হয় শ্রীভগবান্‌ স্বয়ং তাহাকে দর্শন দেন, নতুবা দর্শনের সুবিধা করিয়া 
দিবার নিমিত পন্থা জানাইয়া দেন । এই যে শ্রীনদীয়ার কুলবাল৷ শ্রীগৌরাঙ্গ- 
সুন্দরের জন্ত প্রাণ দিতে চাহিলেন, তখন শ্রীগৌরচন্ত্র কি করিলেন ! না, 
তখন তিনি পাগরীর নিকট খবর পাঠাইলেন যে, তিনি যদি শ্রীমতী 
বিষ্ণুপ্রিয়ার শরণাগত হন, অর্থাৎ, তাহার সঙ্গ করেন, তাহা হইলেই 
শ্রীগৌরচন্ত্রকে পুর্ণরূপে প্রাপ্ত হইবেন । এই খবর তিনি কি ভাবে দিলেন ! 
ন। প্রাণে একটা ভাব জাগাইয়া । সে ভাবটা এই নদীয়া-নাগরী বলিতে- 
ছেন-- 

শচীর কোর গৌরাঙ্গ সুন্দর দেবিন্থ আখির কোণে। 

অলখিতে চিত হরিয়৷ লইল অরুণ নয়ান-বাণে ॥ 

সই মরম কৃহিম্থ তোরে । 
এতেক দিবসে নদীয়ানগরে নাগরী না রবে ঘরে ॥ প্র 


২২৮ শীশ্রীবিধুপ্রিয়া । 


রমণী দেখিয়! হাসিয়া! হাসিয়া রসময় কথ! কয় 

ভাবিয়া চিস্তিয়া মন দঢ়াইনু পরাণ রহিবার নয় | 

কোন্‌ পুণব্তী যুবতী ইহার বুঝয়ে রসবিলাস। 

তাহার চরণে হৃদয় ধরিয়া, কয়ে গোবিন্দদাস ॥ 
নাগরী মনে ভাবিতেছেন--তিনি মনে মনে দৃঢ় বুঝিতে পারিলেন যে, 
শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর যখন রসরাজ তখন যে যুবতী ইহার অস্কশোভিনী, তিনি 
নিশ্চয়ই ইষ্টার রসবিলাস অবগত আছেন ; তাহার শ্রীচরণে আশ্রয় লইলে 
তিনিও এই রসবিলাস উপভোগ করিতে অধিকারিণী হইবেন । 

নাগরীগণ এইরূপে শ্রীবিষুপ্রিয়াকে আশ্রয় করিয়৷ প্রেমের পরিপূর্ণ 

বিষয় শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তথাপি অনেক নাগরী 
রিয়া গেলেন ; তীহারা গৃহের বিষম বাধ ছিড়িতে. পারিলেন না, 
তাহারা শাশুড়ী ননদীর জালা অতিক্রম করিয়া মাইতে পারিলেন না, 
গুনে থাকিয়াই মধ্যে মধ্যে দূরে আড়াল হইতে শ্রীগৌরদশন পাইতেন । 
গৃহে বসিয়া তীভারা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেন, আর সমবেদনায় ব্যথিত 
নাগরীগণ মিলিয়া পরম্পর দুঃখের কথা কহিতেন। ফোন নাগরী 
বলিতেছেন-- 


শুন শুন ওগো পরাণ সই, 
বেখিত জানিয়। তোমারে কই ; 
দেশের বাহির ঘরের রীত, 
সে কথ! কহিতে কাদয়ে চিতঘ 
গোর! বলি বর্দি নিশ্বাস ছাড়ি, 
শুনিয়! কোরধে জ্বলয়ে বুড়ী। 
ননী বিষম বিষের প্রায়, 


তার গুণে প্রাণ দিয়া যাঁয়। 


রীশ্রীবিজ্ুপ্রিয়া | ২২৯ 


পড়সী কেবল 
দিবস রজনী 
কারে দিব ওগে। 
ঘরে থাকি যেন 
সে সব কাহিনী 
কহিতে দুঃখের 
গত দিন বিধি 
আকাশের চাদ 
দিবা অবসানে 
আমাদের পথে 
তারাতারি গিয়া 
অলখিত হয়৷ 
কিবা সে মধুর 
তরুণাগণের 
ভূরুযুগবর 

কে আছে এমন 
থঞ্জন.জিনিয়। 
বুঝিন্থ তাহাতে 
গলায় দোলয়ে * 
ক্ষা”হেরি মুরছে 
শোভ। অপরূপ 
ভুবনমোহন 
তিলেক দেখিতে 
বাড়িল দ্বিগুণ 


কুলের কাটা, 
দেয় যে খোটা। 
ইহার সাথী ! 
পিঞ্জরে পাখী | 
কিকব আর, 
নাহিক পার । 
সদয় মোরে, 
দিলেক করে। 
গৌরাঙ্গ রায়, 
চলিয়। যায় । 
গবাক্ষদারে, 
দেখিনু তারে। 
বদন চাদ, 
হৃদয় ফাদে; 
ভঙ্গিম ছাদে, 
ধৈরজ বাধে ! 
লয়ান নাচে; 
কেহ ন' বাছে। 
কুন্মধাম, 
কতেক কাম। 
কি কব আর, 
গমন তার । 
পাইন্থ সেথা, 
হিয়ার ব্যথা । 


২৩০ জীগ্রীবিষ্ুপ্রিয়া । 


নরহরি কহে-_- ছুঃথ না রবে, 

মনের মতন সকলি হবে। 
গৃহবদ্ধা কুলনারীগণ এইন্ধপে দৈবযোগে কোনদিন গৌরনাগরের দর্শন 
পাইতেন, আবার কোনদিন পাইতেন না। একদিন নাগরী প্রভুর দর্শন 


পাইয়া বলিতেছেন-_ 
গত দিন বিধি সদয় মোরে, 
আকাশের টাদ দিলেক করে। 


ব্রজপুরে শ্রীমতী রাধার শ্রীকৃষ্ণের জন্য যে ভাব হইয়াছিল, এখানে 
নদীয়ানগরে ঘরে ঘরে নাঁগরীগণের সেই ভাব হইল। শ্রীমতী রাধা 
শাশুড়ী ননদীর জ্বালা সকল সময় অতিক্রম করিতে পারিতেন না । 
দৈবক্রমে কখনে। শরীরের সহিত মিলন হইত, কথনে! হইত না। নদীয়ার 
অন্তগুহগতা নাগরীগণেরও এই অবস্তা ভইল। শ্রীমতী বিঞুপ্রিয়া এই 
নাগরীগণের কেন্দরস্থল। সমস্ত নাগরীবৃন্দকে আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত 
তিনি শ্রীগৌরাঙ্গনুন্দরের সহিত মিলিত হয়! বসিয়া আছেন । কাহাকেও 
আকর্ষণ করিয়া লয্লাছেন, কাহাকেও কিছুদিন পরে মাকর্ষণ করিবেন । 
সময়ে সকলেই সেখানে যাইয়া মিলিত হইবেন। নদীয়ানগরে গৃহে গৃহে 
শ্রীরাধা, অর্থাৎ নাগরীগণ শ্্রীরাধার মহাভাবে বিভাবিত, আর শ্রীমতী 
বিষুপ্রিয়! ইহাদের সকলের কেন্দ্রভূমি। গৃহে গ্রহে নাগরীগণ পরকীয় 
রতি আস্বাদন করিতেছেন, আর স্বকীয় ও পরকীয় উভয় বূৃতিরই 
পরম মধুর সম্মিলনস্থল শ্রীমতী বিঞ্ুপ্রিয়া । এখম : দেখুন শ্রীমতী 
বিষুপ্রিয়াকে যে শত শত রাঁধা বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তাহাই বর্ণে 
বর্ণে সত্য 1 

এই কথার বথার্থতা বুঝাইবার জন্য, আর একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি? 
শ্রীমতী রাধা শ্্রীরুষ্ণকে ভালবাসিতেন, তাহার নননদদী বা শাগুড়ীর ইহ॥ 


শরীশ্রীবিষ্ণপ্রিয়া । ২৩১ 


সহ হইত না। তাহার শাশুড়ী ননদী কাহার! ? না, জটিল ও কুটিকা! 
অর্থাৎ জটিল ও কুটিল ভাব। যে সকল ভাব জগন্ময় বিশ্কৃত রতিয়াছে, 
সেই সকল ভাবের এক একটা মুর্তি লীলার প্রকাশমান। শ্রীরাধা এই 
কুটিল ভাবকে অনেক সময় মতিক্রম করিতে পারিতেন না, আর খন 
পারিতেন, তখন তিনি তাহাকে পরিভাস করিয়া শ্রীরুষ্ণান্তিকে চলিয়। 
ফাইতেন, এই 'ভাবকে স্বীয় ভাবের অনুকুল করিয়। লইয়া যাইতে পারিতেন 
না, অর্থাৎ, ননদী শ্রীরাধার সঙ্গে থাকিয়া! কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন করিতে 
পারিতেন না। আমরা উত্তম ভক্তির লক্ষণে দেখিতে পাই যে, সকল 
উন্ত্িয়ের ও ভাবনিচয়ের অন্ুকুলতা সহকারে শ্ীভগবানের সেবা উত্তম 
তক্কি বলিয়া পরিগণিত । কিন্তু ব্রজধামে ইহা পরিপূর্ণরূপে প্রকাশমান 
দেখিতে পাই না । সেখানে জটিলা কুটিল সরলা মধুরা হল না, তাহারা 
জটিলা কুটিলাই রহিয়া গেল। তাহাদের অগোচরে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণের 
সহিত মিলন হইত । কিন্থু শ্রীনবন্ধীপপামে জটিলতা-কুটিলতারপ প্রতিকূলতার 
মুস্তি শাশুড়ী ননদী গৌরপ্রেমের অনুকুল হইয়া গেল। এই জটিল কুটিল 
ভাবই চিন্ময়রাজ্য শ্রীভগবদ্তজ্জনে চতুরত! সম্পাদন করে! এই চতুরত৷ 
কিরূপ, তাহা ভক্তমাত্রেই বুঝিতে পারেন । যাহা হউক, লীলার কথা 
বর্ণনা করিতে যাইয়া কেবল তত্বকথা বলিলে রসাম্বাদনে বি জন্মীয়। 
এখন দেখুন, নদীয়ার ননদগণ নাগরীগণের সঙ্গ গ্রভাবে কিরূপে শ্রীগৌর- 
প্রেমে ধন্য হইয়া গেলেন । ঘ্ক ননদী সর্বদাই নাগরীর দিকে লক্ষ্য 
রাখিতেন, কখন শতিনি গোপনে গৌরদর্শনে গমন করেন । তাই নাগরী 
যখন স্থুরধুনীতে জল আনিতে যাইতেন, ননদীও সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন, কিন্ত 
তিনি গৌরপ্রেমে ঠেকিলেন । যথাঁ--- 
ওরূপ মাধুরী হেরিয়া ননদী ধৈরজ ধরিতে নারে । 
হুইল বিষম থরহরি তনু কাপয়ে মদন ভরে ॥ 


২৩২ শ্রী বিষ্ুপ্রিয়। ৷ 


কাখের কলস ভূমেতে পড়ল আউলা ইল মাথার কেশ। 
অঙ্গের বসন খসে অনায়াসে স্বতির নাহিক লেশ ॥ 


তখন ননদ্দী ধৈর্যধারণ করিয়া অধিক লজ্জিত হইয়া নাগরীর অনুগত 
হইলেন । নাগরীর করে ধরিয়। তিনি বলিলেন-- 

নিশ্চয় জানিহ, গুণবতী বধূ, পরাণ অধিক তুমি। 

কহিয়াছি কত, দোষ না লঈটবে, তোমার অধীন আমি ॥ 
ননদ তখন শপথ খাইয়া বলিলেন যে, তিনি অতঃপর নাগরীর গৌর- 
দশনে বাধা দেওয়া দূরের কথা, তাহাতে সম্পূর্ণ সহায়তা করিবেন এবং 
নাগরী তাহাকে যখন যে কাজ করিতে বলিবেন, তখন তাহা নিঃসঙ্কোচে 
করিবেন। নাগরীর কাছে তিনি আবার প্রার্থনাও জানাইলেন যে তিনি 
যেন গৌরদশনের তাহাকে সহারতা করেন ; কারণ, শ্গৌরহরি তাহাকে 
পাগল করিয়াছেন, ত্া্াকে ন! দেখিলে তিনি আর প্রাণে বাচিবেন না । 
ননদী বলিতেছেন-- 

যখন যে কাজ কর তাহা মোরে কবে নিঃসন্কোচ হঞা | 

এ পরাণ দিয়া সহায় কর্সিব বলিএ শপথ খাঞা ॥ 


আনে না কহিও সে সব কাভিনী রাখিহ গোপন কৰি। 
ঠেকিনু এ রসে কি কব পাগলী করিবে গৌরহরি ॥ 


ননদীর এই কথা শুনিয়। নাগরীর বড় সুখ হইল এবং পূর্বে যে 
তাহাকে জাল! দিয়াছে তাহা স্থরণ করিয়া তাহার জশবুর দুঃখও হইল। 
তখন তিনি ভাবিলেন যে, ননদীর একথা ব্যক্ত করিলে তাহার বিশেষ 
উপকার হইবে ; শুধু তাহার কেন, সকল নাগরীর উপকার হইবে, কারণ 
তখন সকলে বুঝিতে পারিবে যে, নাগরী যে গৌররূপে মুগ্ধ হইয়াছেন, 
ইহা ত্তীহার' অন্ঠায় নহে, কারণ প্রাণের স্বাভাবিক প্রেরণায়ই ' 


শ্রীশ্রীবিষুপ্রিয়! | ২৩৩ 


তিনি গৌররূপ দেখিয়৷ ভূলিয়াছেন; যে পর্যন্ত জীব শ্রীগৌনুন্দরের 
দশন না পায় কিংবা তাহার বিশুদ্ধ মাধুরীর আস্বাদন না পায়, 
সেই পর্যন্তই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি বিদ্বেষ বা বহিষ্মুতা থাকে, কিন্ত 
এককঝর তাহার দর্শন পাইলে জীব আর বহির্জগতের মায়ায় মুগ্ধ হইবে না, 
সে চিন্ময় জগতে প্রবেশ করিয়া অনস্ত সুখময় রাজ্যে বিচরণ করিবে । 
কিন্তু শ্রীল নরহরি বলিতেছেন, হঠাৎ সকলের কাছে একথা ব্যক্ত করার 
প্রয়োজন কি, আপন মনে আস্বাদন করিয়া যাওয়া ভাল। নিজের ভাব 
গাঢ় হইলে জগত সংসার এই ভাবের অনুকূল হইয়া! যাইবে। বলিয়৷ 
কহিয়! প্রয়োজন কি? স্বভাবে থাকিলে স্বভাবতঃ সকলেই শ্রীগৌরাঙের 
অনুগত হইবে ও তাহার রূপরস আস্বাদন করিয়া ধন্য হইয়! াইবে। 
বলিতে গেলে বলাও হইবে না, নিজের ভাবের দৃঢ়তাও কমিয়া যাইবে। 
কারধ্যঘারা স্বরং আচরণ করিয়। শ্রীগৌরস্ুন্দরের অপার মাধুধ্য প্রদর্শন করাই 
ভাল। নরহবি বলিতেছেন, ননদীর কথ৷ 
শুনিয়। বাড়িল অশেষ সুখ । 
পূরবের কথা বিচার করিতে উঠিল অনেক ছুথ ॥ 
মনেতে হইল এ সকল কথা বেকত করিলে কাজ। 
কিন্ত__ 
নরহরি কহে-__সাধুরীতি যার, সে রাখে পরের লাজ । 
জ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর সত্যই বলিয়াছেন যে, ভাব গাঢ় না হইলে, 

যোলআন৷ প্রাণগ্রাঞ্সি তাহাকে না দিলে শ্রীগৌরাঙসঙ্গ ভাগ্যে ঘটিয়া 
উঠে না । ছুই একবার তাহার দর্শন পাইলেই কিংবা ননদীবূপ প্রতিকূল 
ভাব ছই একবার অনুকুল হুইলেই যে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত নিত্য মিলিত 
হওয়া যাইবে, তাহ! নহে। এই ননদীকে চিরাম্থকুল করিতে হইবে। 
এই ননী যে আমাদের প্রতিকৃলাচরণ করেন, ইহাতে তাহার দোষ 


২৩৪ শ্ীত্রীবিষুপ্রিয়া 


কি? আমরাই তীহার বিরুদ্ধাচরণে অবসর দেই এব, এমন কি, পরোক্ষে 
সহায়তাও করি। যে সকল ভাব শ্রীভগবস্তজনের প্রতিকূল, ভগবৎকূপার 
উহ্া সময় সময় অন্থকূল হয় বটে, কিন্ত অনেক সময় উহ! 
সাধনের অঙ্গীভূত না করিয়া উহাতে আমরা গর্বে স্ফীত হইয়া মাই; 
লোকের কাছে উহা! বলির বেড়াই এবং তাহাতে পরমানন্দ হইতে 
বঞ্চিত হই। তাই নরহরি বলিতেছেন যে, ধীহার সাধুরীতি, তাহার 
উহা বাক্ত করা কর্তব্য নয়। যিনি সাধন করেন, তিনিই সাধু। 
নরহরি সরকার ঠাকুরের কথার তাৎপর্য্য এই যে, ননদীর এই সাময়িক 
অনুকুল ভাব লোকের কাছে না বলিয়া, শ্বীয় সাধনের অঙ্গীতৃত করিয়া 
ভাবকে এরূপ প্রগাঢ় করিতে হইবে, যেন এই প্রতিকূল ভাব স্থায়িরূপে 
অনুকূল হুইয়! যায়, তাহা হইলেই আনন্দবিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গস্থন্দরের 
নিত্যসম-স্খ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে । যাহার! নিত্যঙসিদ্ধ কিংবা পূর্বজন্মাজিত 
সাধন সংস্কারের বলে শুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন, তীহাদের কথা স্বতন্ত্র; তাহারা ত 
বপ্রীগৌর-বিষুপ্রিয়ার সহিত উতঃপূর্বব মিলিত হইয়া ভজনানন্দ প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। সর্বধামোত্ধম এবং সকল ধামের পরিপূর্ণ আদর্শ শ্রীনবন্থীপ- 
ধামে বিভিন্নস্তরের ভক্তগণই বিরাজমান রহিয়াছেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গ- 
সুন্দর স্তরে স্তরে বিভিন্নভাবে ভক্তগণকে আকর্ষণ করিয়া সকলের 
হৃদয় শোঁধন করিয়াছেন এবং ছুদিন পূর্বেই হউক বা পরেই হউক 
অধিকারিভেদে সকলকেই আনন্রসে' সিঞ্চিত করিয়াছেন । এইরূপে 
নদীয়াধামে লীলা করিয়া সমগ্র জগতের জন্ত স্তরঞ্চেদ ও সাধনকৌশল 
নির্দেশ করিয়াছেন। এই যে স্ুরধুনী গমনকালে নন্দী নাগরীর অনুকূল 
হইলেন এবং এমনকি, ভিনি সর্বস্ব দিয়া শ্রীগৌরভজনে তীহার সহায়ত 
করিবেন বলিয়া শপথ করিলেন, ইহার মধ্যেই ইঞ্জিতে ভজন-কৌলল 
বলিয়! দেওয়া হইল। সুরধুনী যাইতে পথেই যখন ননদীর ভাব 
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পরিবর্তিত হইল, তখন ন্ুরধুনীতে স্নান করিলে ত আর কথাই নাই। 
ভক্তির কর্ষণ করিলে ইন্দিয়গ্রাম আপন! হইতে ভজনের অনুকূল হইয়া 
যাইবে, ইন্দিয়-দমনের জন্য বৃথা প্রয়াস পাইতে হইবে না। 

কোন ননদী কৃপাপ্রাপ্ত হইলেন, তাহাতে নাগরীর গৌরদর্শনে স্থযোগ 
হইল। আবার কোন ননদী রাগ করিয়া নাগরীকে ছাড়িয়া! অন্যত্র চলিয়া 
গেলেন, ইহাতেও গৌর-দর্শনের সুবিধা করিয়া দিল। শ্রীবুন্দাবনে 
গোপীকুলশিরোমণি শ্রীরাধ! ননদীকে ছাড়িয়া শ্রীকষ্ণান্তিকে চলিয়৷ 
গেলেন, আর, শ্রীনবন্ধীপধামে ননদদীই আপনা হইতে নাগরীকে ছাড়িয়া 
গেলেন। ইহাতে নবদ্বীপ-দেবীগণের সাময়িক গৌরদর্শনে সুযোগ ঘাটিল 
বটে, কিন্তু তাহারা শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত নিত্যমিলিত হইলেন না। 
কোন কোন সময় ভাবের প্রাবলো বিরুদ্ধভাবনিচয় দূরে সরিয়! যায় 
বটে এবং শ্রীভগবান্কে সাময়িক দর্শন করিতে স্থযোগও প্রদান করে 
বটে, কিন্তু তাহাতে নিতান্ত্ুখ হয় না। সকল ভাবকে (প্রমের অনুকূল 
করিতে হুইবে, সকল ভাবকেই মহাভাবে নিয়! পর্যবসিত করিতে হইবে__ 
ননদীকে ছাড়িতে ব! ছাড়াইতে হইবে না, চিরসঙ্গী করিতে হইবে, তাহা 
হইলেই শ্রীভগবৎসঙ্গজনিত নিত্যানন্দ প্রাণ্ত হওয়া যাইবে । ভাবের প্রাবলো 
যখন বিরুদ্ধ-ভাবসমুহ দূরে সরিয়া যায়, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ জীবের নিকট 
উদ্দিত হয়েন বটে, কিন্তু স্থায়িরূপে তাহার নিকর্ট বিরাজ করেন না! । 
তিনি জীবের হৃদয়ে উদিত হইয়া পন্থা বলিয়া দিয়া! যান, যেন সেই পন্থা 
অবলম্বন করিয়া জীক্ষাবতীয়় ভাবকে মহা ভাবের অনুকূল করিতে পারে, 
এবং সেই অবস্থার পৌছিয়। শীশুড়ী ননদী সকলকে লইয়! সে স্থায়ীভাবে 
পরিপূর্ণ রসাস্বাদন করিতে পারে । নদীয়ানগরে আগৌরলীলার় এই ভাবের 
আদর্শ একটী নাগরীর চিত্র দর্শন করুন| এক নাগরী তীহারই মত ব্যথিত 
আর এক নাগরীর নিকট মনের দুঃখ বলিতেছেন-_ 
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কি বলিব ওগে। ঘরের কথা । 

সে সব শুনিলে পাইবে ব্যথা ॥ 
কালি স্তপ্রভাত হইল নিশি । 
বিরলে দেখিঙ্ছু গৌরশশী ॥ 
মরুক এখন লাজে কি করে। 
সে কাহিনী কিছু কহিএ তোরে ॥ 
আমারে রাখিয়া ননদী স্থানে । 
শাশুড়ী গেলেন সে পাড়। পানে ॥ 
,এথা ননদিনীা করিল ঘবন্। 
কহিল আমারে অনেক মন্দ ॥ 
নিজ জিত লাগি সকল ছাঁড়। 
রুষিয়৷ গেলেন পরের বাড়ী ॥ 


ঝগড়া বিৰার্দ একজনে হয় না। ননদী যে ছন্দ করিলেন, ইহাতে 
নাগরী যে একবারে নির্দোষ তাহা ব্লা যায় না। এরূপ ঝগড়া বিবাদ 
করিয়া ননদীকে তাড়াইয়া দিলে সাময়িক স্থবিধা হইতে পারে, নাগরীরও 
তাহাই হইয়াছিল, কিস্তু ননদীকে পথে আনিতে না পারিলে নাগরীর 
স্থায়িভাবে সুযোগের আশা কোথায় ? নাগরী ননদদীকে তাড়াইয়াই দিউন, 
অথবা! ননদী আপনা! হইতেই রাগ করিয়া চলিয়া যাঁউন, ননদী নাগরীকে 
ক্ষণকালের তরে ছাড়িয়া গেলেন। ইহাতে নাগরীর গৌরদর্শনে সাময়িক 
সুযোগ সংঘটিত হইল । নাগরী বলিতেছেন-_ 


একাকিনী মুই রহিনু ঘরে। 
' বসিন্তু যাইয়। গবাক্ষ দ্বারে ॥ 
গৌররূপগুণ ' ভাবিয়া! মনে । 


চাহিয়! 'বহিন্ধ পথের পানে ॥ 


জীস্রীবিষ্তপ্রিয়া | ২৩৭ 


হেনই সময় গৌরাঙ্গ সথা'। 

আমাদের পথে দিলেন দেখা ॥ 
নাগরী শ্রীগৌরাঙ্গের রূপগুণ ভাবিবার অবসর পাইলেন, কারণ তিনি 
এখন একাকিনী। ভাবিতে ভাবিতে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনও পাইলেন, 
তাহার শ্রীচন্ত্রবদন দর্শন করিয়া হৃদয়ের ছুঃখও কিছু কালের জন্য 
ভূলিলেন। কিন্তু তাই বলিয়! শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত একবারে নিত্য মিলিত 
হইলেন না। শ্রীগৌরচন্ত্র তাহাকে সময় দিলেন এবং ইঙ্গিতে তাহাকে 
সেই সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলেন । এই সময়ের মধো তীহার 
হৃদয়খানি যোলমানা শ্রীগৌরাঙ্গকে দিবার জন্ঠ বিশ্তুদ্ধ করিয়া লইতে 
বলিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ নাগরীকে দর্শন দিয়া কি বলিয়! গেলেন, নাগরীয় 
কথায়ই তাহা বলিতেছি-- 


অলখিতে লখি ও টাদমুখ। 
বিসরিন্ু কিছু হিয়ার দুখ ॥ 
তুরিতে মলিন কুমুদ কলি। 
গবাক্ষের পথে দিলাম ফেলি॥ 
ত৷ দেখিয়া গোর! চতুর অতি। 
করে লৈয়া কনে কুমুদ প্রতি ॥ 
চিন্তা নাহি শশী উদয় হবে। 
দিনকর-তাপ দুরেতে যাবে ॥ 


বিরহবিধুরা নদীষ্ণগিরী তাহার মলিন হৃদয়খানি শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপন্নে 
অর্পণ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রত্যাখান করিলেন না, একবারে 
গ্রহণও করিলেন না । তিনি আশ্বাস দিয় ইঙ্গিতে কহিলেন যে, সংসাররূপ 
দিনকর-তাপে বর্তমানে শীহার হৃদয়পল্প মলিন হইয়াছে বটে, কিন্ত 
যখন হরিনাম সংকীর্তন প্রচার আরম্ভ হইবে, তথন প্রেমচন্দ্রিকার সমুদয়ে 
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তাহার তপনতাপক্রেশ দূরে যাইবে এবং তখন তিনি তাহার পরিপূর্ণ 
সঙ্গ পাইতে অধিকারিণী হুইবেন। 

লুচতুর শ্রীগৌরাঙ্গ সঙ্কেতে এই উত্তর দিয়া মৃদুমধুর হাসিয়া নাগরীর 
প্রতি নয়নকোণে একবার চাহিলেন, 


এত কহি হাসি নয়ানকোণে। 

বারেক চাহিল আমার পানে ॥ 
নাগরীর তখন কি অবস্থা হইল! না, 

অমনি অবশ হইল তন্ু। 

বিষম সাপেতে দংশিল জন্তু ॥ 


নাগরীর তখন বড় সাধ হইল, এহেন গৌরাঙ্গঠাদে একবার যাইয়া 
স্পর্শ করেন। বাড়ীতে আর কেহ নাই; তিনি একাকিনী। মন 
কহিবার কেহ নাই, প্রধান অন্তরায় ননদী ত রাগ করিয়া অন্তত্র চলিয়া 
গিরাছেন, শাস্তড়ী ত আগেই গিয়াছেন, এখন তিনি গেলেই পারেন । কিন্তু 
তাহ! পারিলেন না । নাগরীর তথন কি দশ! হল, তাহ! তিনি নিজেই 
বলিতেছেন-- 


যতনে ধের ধরিতে নারি। 
মনে হয় গিয়া পরশ করি ॥ 
ঘন ঘন কাঁপি ... ঘামিল গা। 

উঠিয়া! চলিতে না চলে পা ॥ 
কি কৃছিব চিতে প্রবোধ দিয়া । 
রহিলাম অতি 'আতুর হৈয়া ॥ 


শ্ীগৌরাঙ উহাকে সময় দিয়া এবং হরিনাম সংকীর্তনের জন্ত 
অপেক্ষা! করিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন । ধাহাদের হৃদয় শুদ্ধ হয় 
নাই, তাহাদের জগ্ত এই হরিনাম সংকীর্তন যজ্ঞই একমাত্র ব্যবস্থা-- 
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ইহাই অতি সহজ পন্থা । কলিহত হুর্ধল জীবের ইহাই একমাত্র 
আশ্রয়। ভবরোগের জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াইবার নিমিত্ত এই সংকীর্ভন- 
যজ্ঞ একমাত্র মহৌষধ | ননদীকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে না বা 
তাহাকে তাড়াইয়। দিতে হইবে না। ইহাকে সঙ্গে লইয়াই শ্রীগৌর- 
চরণাস্তিকে পৌছিতে হইবে। তাই আমরা দেখিতে পাই, শ্রীগৌর- 
ভক্ত একাকী তাহার নিকট যান না) তিনি সপরিবারে-_সকল আত্মীর 
স্বজন লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে যাই উপনীত হন। তাই আমরা 
দেখিতে পাই, শ্রীগৌরান্ন্ুন্দর সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হইয়া! যখন সংকীর্তন 
যজ্ঞ প্রচার করিলেন, তখন কত শাশুড়ী ননদী প্রেম পাইয়! 
ধন্য হইলেন। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, প্রভু শ্রীমুখে 
বলিয়াছেন যে, শ্রীবাসের বাড়ীর দাসদাসী, এমন কি তাহার বাড়ীর 
কুক্কুর পর্যযস্ত তাহার বড় প্রিয়, কারণ, শ্রীবাসের অঙ্গন তাহার সংকীর্তন- 
যজ্ঞস্থলী। তাই আমরা দেখি, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মুখ দিয়া শ্রাপ্রভু 
বলাইলেন যে, উচ্চ সংকীর্তনের ধ্বনিতে চতুদ্দিক প্রতিধবনিত হইয়া, 
মানবের আর কথা কি, কাট পতঙ্গ তরুলতাদি পর্য্যন্ত যুক্ হইয়া 
যায়। প্রভু তাই শ্রীমুখে বলিলেন, শ্রীরুষ্$সংকীর্ভনে চিত্তরূপ দর্পণ 
মার্জিত হয়, সংসাররূপ মহাদাবাপ্র নির্বাপিত হয়, সর্ধবনুমঙ্গলরূপ 
চন্ত্রমার জ্যোতলা জগতে বিতরিতু হয়, বিদ্যারূপ বধূর জীবন দান করা হয়, 
আনন্দসমুদ্র উদ্বেলিত হয়, পূর্ণ অমৃত আম্বাদন হয় ও ইহা উত্ত- 
রোত্বর বৃদ্ধি ঞ্লার্ী হয় এবং সর্বোপরি যাবতীয় জীব অমুতরসে 
অভিসিঞ্চিত হয়, যেন সকলে সেই রসে স্নান করিয়া উঠে। প্রভুর 
স্বরচিত শ্লৌকটী এই, 
চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্রিনির্বাপণং 
শ্রেয়ঃম্‌ কৈরবচন্ছ্রিকাবিতরণং বিষ্ভাবধূজীবন । 
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আনন্দান্থুধিবর্ধনং প্রতিপদ পূর্ণামৃতাম্বাদনং 
সর্বাত্মন্নপনং পরং বিজয়তে শ্ীকষ্ণসংকীর্ভনম্‌ ॥ 

এই অপূর্ব শ্লোকটীর প্রতিপদের ভাবগান্তীর্ধা স্থদয়ঙ্গম করুন এবং 
রসমাধূর্য্য আস্বাদন করুন । ৃ 

এই শ্লোক প্রভু শেষে রচনা করেন এবং উহার মন্মার্থ সমগ্র 
জগতে শেষে ।প্রকাশ করেন; কিন্তু নদীয়ানাগরীকে উন্তার পূর্বাভাস 
দিয়া তীহাকে ক্তানাইলেন যে, সেই নাগরীকুমুদ সম্প্রতি মলিন বটে, 
কিন্তু শ্রীনাম সংকীর্নের সঙ্গে তিনি প্রকল্প হইবেন এবং তখনই 
তিনি পরিপূর্ণরূপে শ্রীগৌরাজকে প্রাপ্ত হইবেন । 

এই যে নাগরীর কগা বলা হইল, ইনি ননদীরূপ প্রতিকূলতার 
সঙ্গে ন্দ করিতেন। দ্বন্দ্ব করা পুরুষের স্বভাব, ইহা অভিমানের 
পরিচায়ক | যে পর্যান্ত জীব মনে করে যে, সে সাধন ভজন করিয়া 
সমস্ত প্রতিকূল ঘটনা অতিক্রম করিবে ও অদনস্তর শ্রীভগবৎসঙ্গ 
প্রাপ্ত হইবে, সে পর্্যস্ত দে কেবল অভিমানের পোষণ করিয়া থাকে । 
এট সাধনের অবস্থায় মে সকলের নিকট সাধু বলিয়া পরিচিত হইতে 
পারে, কিন্তু সাধনের অতীত পরমপুরুষকে সে প্রাপ্ত হয় না। 
উনাকে পাওয়ার একমাত্র উপায় ত্তীভার কুপা। প্রভু নিজমুখেও 
এই কথা শেষে রায় রামানন্দের নিকট বলিয়াছেন। প্রত ভক্কভাব 
আচরণ করিয়া! শ্রীভগবানের জন্য ব্যাকুল হইয়া বাম রায়কে বলিলেন, 
“ব্লু, রামরায়, তাহাকে কিরূপে পাই! ঘে বস্তু সাঞ্জনের বিষয়ীভূত, 
তাহা সাধন করিয়! পাওয়া যায়। শ্রীভগবান্‌ ত সাধনের বিষয়ীভূত 
নেন, যদি তাভাই হুইতেন, তবে যত প্রকার কৃচ্ছ, সাধন হইতে 
পারে, তাহা একবার চেষ্টা করিয়৷ দেখিতাম? কিন্ত তিনি ত তাহা 
নহেন। অতএব রামরার, বল দেখি এহেন সাধনাতীত বস্তকে কিরূপে 
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প্রাপ্ত হই?” এই বলিয়া প্রভু রামরায়ের নিকট ব্যাকুলাস্তঃকরণে 
রুপাভিক্ষা চাভিলেন ; যথ1-- 
সাধ্য বস্তু সাধন বিন। পাওয়া নাহি যায়। 
কৃপা করি ক রায় পাবার উপায় ॥ 
ভক্ত ও শ্রীভগবানের কৃপাধ্্তিরেকে এহেন দুলভ বস্তু পাওয়া যায় না। 
শ্রীচৈতন্ঠচরিতামৃত গ্রন্থকার অন্তাত্র আবার বলিয়াছেন-__ 
নিত্য সিদ্ধ কুষ্ণপ্রেম সাধা কভু নয়। 
শবণাদি শুদ্ধচিন্তে করয়ে উদয় ॥ 
এই জন্যই শ্রীভক্তগণ নকল জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হুইয়৷ উচ্চ- 
সংকীর্ভন করিয়! থাকেন, যেন ইহা শ্রবণে সকলে শুদ্ধচিত্ত হইলে 
তাহাদের জদয়ে কৃষ্ণপ্রেম উদ্দ্ধ হয়। তাউ, শ্রীভক্তগণের নিকট 
কপাভিক্ষা কর! এবং বিরলে বসিয়। অবলার মত ক্রন্দন করা ব্যতিরেকে 
আমাদের শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির আর কোন উপারাস্তর নাই! এই কৃপ! 
আপিয়া কিরূপে জীবকে ধন্য করিরা দেয়, তাহা জীববুদ্ধির অগম্য ; 
ইহা কেবল আস্বাদ্নের বস্ত। ঘিনি এই কুপা উপলব্ধি করিতে 
পারিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন । 
নীরবে বপিয়া মশ্রপাত করা ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করাই 
অবলার ধর্ম। এই শ্রেণীর জীবগণ কোন মন্ত্র উচ্চারণও করেন না, 
ধবা কোনও বিধিরও অনুসরণ* করেন না ; ইহারা সম্পূর্ণ অভিমান 
বিবর্জিত। ইহারা” জোর করিয়া স্বীয় ক্ষমতায় জ্ীভগবৎসঙ্গ প্রাপ্ত 
হইবেন বলিয়া অহঙ্কার করেন 3 কাজেই শ্রীভগবান্‌ ইহাদিগকে 
হাতে ধরিয়। লইয়া যান এবং পরিপূর্ণ প্রেমরস প্রদান করেন। 
লীলার নিমিত্তই স্তরভেদ। কোন্‌ স্তর অপেক্ষা কোন্‌ স্তর শ্রেষ্ঠ বাঁ 
নি্কষ্ট তাহা বিচাষ করিয়া! বলা ষায় না; কারণ, শ্রীভগবান আনন্দময়, 
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ঠাহার লীলাও আনন্দময়, প্রক্ক্েক স্তরহই আনন্দময়, প্রত্যেক সুরই 
উৎকৃষ্ট । “যার যেই ভাব, সেই সব্বোত্তম।” যাহা হউক, ধাহার 
অবলার স্বভীব গ্রহণ করিয়া শ্রীভগবানে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর করিয়া 
বসিয়া থাকেন, তীহাদিগকে যে শ্রীভগবান্‌ স্বয়ং আসিয়া! হাতে বরিয়া 
লইয়া যান এবং তাহাদের নিকট তিনি পরিপুন্ প্রেমমুর্তিরূপে প্রকাশিত 
হন, সর্কধামোত্ধম নবদীপধামে তাহার আদশ একটা নদীরানাগরীর 
চিত্র দর্শন করুন। 

নবষুবতীগণ নদীয়ানাগরধরের দর্শন পাইয়া ভুলিয়াছেন, কিন্তু শাশুড়ী 
ননদীর জ্বালায় ঘরের বাহির হইতে পারিতেছেন না। পতি বড় 
একটা কিছু বলেন না, কিন্তু নন্দীর ধমক খাইয়া মাঝে মাঝে কিছু 
না বলিয়াও পারেন নাঁ। যুবতীগণ ঘরে বনসিয়া আর কি করিবেন ! 
ভাহারা বসিয়া বসিয়া কাদেন আর দীথ নিশ্বাস ছাড়েন। ননদীর 
সঙ্গে তাহারা কলহ করেন না, কিংবা ননদীকে গৌরাঙ্গের কথা 
বুঝাইতেও চেষ্টা করেন 'না। কেবল বসিয়া কাদেন। অস্রুজলই 
স্রীহাদের একমাত্র সম্বল । এহেন অবলার কাছে গৌরাঙ্গন্ন্দর পরা জত। 
তিনি গোপনে আসিয়া! যুবতীগণকে দর্শন দিতে লাগিলেন। শুধু 
দর্শন নহে, তাহাদিগের সহিত রসবিলাসাদি করিতে লাগিলেন। গোপনে 
কিরূপ? না, স্বপ্সে। চিন্ময় অবস্থায় স্বপ্পে ও জাগ্রতে কোন প্রভেদ 
থাকে না। দেহের বন্ধন কিঞ্চিদ্াত্র থাকিলেও আর এই দেহ 
লইয়া শ্রীভগবত্রস পূর্ণরূপে আম্বাদন কর! যায় ন! || তখন ভগবদ্‌- 
বাসনার প্রাবল্যে স্বপ্পে অথাৎ আত্মার সুক্মাবস্থায় ' রসাস্থাদান হয়। 
এই রদাস্থাদন করিতে করিতে ভাব সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত হইলে স্কুল সুক্, 
জাগ্রং স্বপ্র এক হইয়! যায় । তখন, যে দেহ জড় বলিয়! প্রতীত হয়, উহাই 
চিন্ময় হইয়। যাক্স, অর্থাৎ, এই দেহ লইয়াই চিদানন্বরস আস্বাদনে অধিকার 
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হয়। এতাদৃশ নদীয়া-নাগরীগণেরও তাঁহাই হইয়াছিল। তাহারা শাশুদ্টী 
ননদীর জালায় স্বীয় দেহ লইয়া শ্রীগৌরাস্তিকে যাইতে পারিতেন না। 
তাই বলিয়া তাহার! শাশুড়ী ননদীর সহিত কলহ ক্রিয়া জড়দেহের জড়তা 
আরো বাড়াইতেন না। নীরবে বসিয়া কেবল কাদিতেন, আর, দীর্ঘনিশ্বাস 
ফেলিতেন। ইহাতে ক্তীহাদের ভাব পরিস্ফুট হইতে লাগিল, তাই 
সাহারা স্বপ্নে শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গন্থখ আস্বাদন করিতেন। এ স্বপ্র মিথ্য। 
নহে । সত্য বস্তুর সকলই সত্য। প্রভাত সময়ে উঠিয়৷ যুবতীগণ মিলিত 
হই] নিশির স্বপনকথা পরস্পর আলাপ করিয়া বড় সুখ পাইতেন। 
এক নাঁগরী বলিতেন, আর, সকলে আগ্রহসহকারে মন দরিয়া শুনিতেন 
এবং আবার তাহার বলা শেষ হইলে অন্যান্ত নাগরীগণ স্বস্ব স্বপনবাঁরতা 
বর্ণনা করিতেন, আর সকলে আখির জলে ভাসিতেন, এবং তাহারা যে 
জাগ্রতাবস্থায়ও তাহার সঙ্গে নিত্য মিলিত হইবেন, স্বপ্নে তাহার পূর্বাভাস 
মনে করিয়। বড় আশ্বস্ত হইতেন ও আনন্দসাগরে ভাদিতেন। এখন 
দেখুন, নাগরীগণ কি দর্শন করিতেন এবং শ্ীগৌরাঙ্গের সহিত কিরূপ রস- 
বিলাসাদি করিতেন । আ্ীনবদ্বীপদেবীর অনুগত হইয়া অবহিতচিত্তে শুনুন, 
আপনিও আনন্দরসে সিঞ্চিত হইবেন, এবং নাগরীর মত আপনিও 
ব্গৌরাঙ্গের সঙ্গন্ুখাম্বাদনে অধিকারী হইবেন। 

কোন নাগরী বলিতেছেন--“সজনি গো! রজনীর স্বপন কথা 
নিলাজী হইয়া তোরে ৰ বলি--গোরা গুণমণি চকিতে চৌদিকে চাহিয়া 
ধীরে ধীরে আমার শরনমন্দিরে প্রবেশ করিল। আসিয়া দে হাসিয়া 
হাসিয়া আমার শিল্পরে বসিয়া আমার অধরথানি স্পর্শ করিয়। স্থথের সাগরে 
ভাদিতে লাগিল; আর নানাবিধ সুমধুর বাণীতে আমার আনন্দবদ্ধন 
করিল। প্রাণ*সঙজজনি! তারপরে প্রাণবল্পভ আমাকে হাদয়ে ধরিয়া 
প্রেমনীরে ভাসিতে লাগিল। আমাকে সখি প্রাণনাথ এতই ভালবাসে ! 
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আঁষার মনে হইল, প্রাণের নিধি পাইলাম, এখন যে, সখি, '্রকতিলও 
তাহাকে ছাড়া থাকা দায় হইল ! 

রজনী-স্বপন শুনগে। সজনি, বলি মে নিলাজী হৈয়া | 

ধীরে ধীরে গোর! মন্দিরে প্রবেশে চকিতে চৌদিকে চাঞা ॥ 

তাঁসিয় হাঁসিয়। বসিয়া বসিয়া আসিয়া! শিথান পাশে | 

নিজ করে মোর অধর পরশি শখের সায়রে ভাসে ॥ 

সুমধুর বানী ভণে নানাজাতি মাতিয়া কৌতুকছলে। 

ভুজে ভূজ দিয়া হিয়া মাঝে রাখি ভিজয়ে আঘথির জলে ॥ 

আপনার মনে মান পাইন নিদি তিলেক ছাড়াতে ভার। 

নরহরি-প্রাণ-পিয়া পিরীতি মূুরতি কি কব আর ॥ 

ইহা শুনিয়া আর এক নাগরী বলিলেন, “সখিরে ! পরাণ-বধু এত 

রম জানে! লাজ সরম ছাড়িয়া প্রাণের কথা তোমারে কহিতেছি। 
নিশিশেষে গোরার্টাদ আসিলেন। আমি মান করিঝু! তাহাকে কত কি 
কহিলাম। তিনি যেন কত অপরার্ধীর মত আমার নিকটে আসিয়া আমাকে 
স্পর্শ করিবার জন্য কত সাধিলেন। এমন সময় আমার নখের স্বপন 
ভাঙ্গিয়। গেল।” যথা! পদ-- 


শুন শুন নিশি- স্বপন সই । 

লাজ তেয়া গিয়া তোমারে কই ॥ 
প্রভাত সময়ে সুচারুবেশে | 
আইলেন গৌর আমার পাশে ॥ 
সে চন্ত্রবদন- পানেতে চাঞা । 
বলিনু--*কি কাজে আইলা ধাঞ্ ॥ 
স্থুখে গোঞ্াইলে রজনী যথা । 


ভূরিতে যাইয়া! মিলহ তথা ॥ 
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গুপত না রহে বেকত রীতি । 

তা সহ জাগিয়। পোহালে রাতি ॥” 
শুনি কত শত শপথ করে। 
পরশের আশে সাধয়ে মোরে ॥ 
হেন কালে নিদ ভাঙ্গিয়। গেল। 
নরহরি জানে যে দশা হৈল । 


ভক্তগণ তাহাদের প্রাণবল্পভের নিকট এই রূপই মান করিয়! থাকেন ; 
আর শ্রীতগবান্‌ তখন ভক্তকে সাধিতে থাকেন। বাস্তবিকই শ্রীভগবান্‌ 
জীবের জন্ত চিন্তিত । জীব ত্তাহাকে চায় ন৷, চাহিতে জানেও না । তাই 
তিনি গোলোক ছাড়িয়। ভূলোকে অবতীর্ণ হন এবং ভূলোককে গোলোকে,. 
পরিণত করিয়। দেন। জীব ভূলোক ছাড়িয়া যায় না-যাইতে পারেও 
না। তিনি স্বক্সং প্রেম যাচিয়া জীবের প্রেম বাড়াইয়া দেন। ভক্তের 
সঙ্গে শ্রীতগবানের এই লীল৷-মাধুরী আস্বাদনের বিষয়, কহিবার কথা 
নহে। 

এই কথা শুনিয়া আর এক নাগরী অতিশয় ব্যগ্রতা সহকারে তাহার 
স্বপ্রের কথা বলিতে লাগিলেন । তিনি বলিলেন, “ওগে। সজনি ! 
শুন, শুন, আমার স্বপ্নের কথ। বলি। কাল অনেক কষ্টের পর নদদীম়্ার 
শশী আসিয়া আমার ঘরে উদিত সৃইলেন । এমন সময় দারুণ ননদী দরজার 
কাছে ফাড়াইয়! বলিতে লাগিলেন, “পর-পুরুষের সঙ্গে বিলাস কর, ইহাতে 
তোমার ভয় নাই! আচ্ছা, কাল প্রভাতে ভাই বাড়ী আসিলে তার কাছে 
এসব কথ! জানাইয়া আমি মানে মানে আপনার লাজ লইয়! চলিয়৷ যাইৰ। 
এ ঘরে আর রহিব না সজনি গো! ইহ শুনিয়া ভয় পাইলাম। 
ভয়ে ভয়ে মনে ভাবিলাম, নিশি পোছাইলে না! জানি পতি গৃহে আসিম়। 
ক্কিএক বিপরীত কাধ করিয়া ফেলে । আমাকে গঞ্জন! করিবে, তাহাতে 
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'আমি বাথ! পাইব না । আমার ভয় হইল, পাছে বা লোকে আমার প্রীণ- 
নাথের কলঙ্ক করে । লোকে ত আর বুঝে না আমাদের প্রাণবল্লভ কি 
বন্ত! সথিরে! বিধি যদি ইহ! ব্যক্ত করিয়া ফেলে, তবে ত বিষম হইবে। 
জনমের মত আর নদীয়ার৮াদকে দেখিতে পাইব না । এ পাড়া পানে তিনি 
আর কখন আসিবেন না, আমাকেও আর মনে করিবেন না। সথি। 
লোকেরই বা দোষ কি! আমি অভাগিনী, আমি নিশ্চয় বুঝিলাম, আমার 
প্রেম নাই । আমি ত্ীভাকে ভাল বাসিতে পারিলাম না। তিনি ত 
আমায় ভালবাসেন। আমি যদিত্তাহাকে ভাল বাসিতে পাব্রিতাম তবে 
আর এ দশা হইবে কেন? ননদীই বা বলিবে কেন? আর লোকেই 
'বা বলিবার অবসর পাইবে কেন? সথি। আমি বড় অভাগিনী। এই 
বলিয়া, সখি! আমি ঘন ঘন সেই নাম লইয়! ব্যাকুল হইয়া কীদিতে 
লাগিলাম। সখিরে! এ আকুলতায় আমি হয় ত মরিয়া যাইতাম। 
হঠাৎ চেতন পাইয়া প্রাণ বাচাইলাম।” নাগরীর এতাঁদৃশ ভাব দর্শন করিয়া 
শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর ইহা পদে নিবন্ধ কবিরা রাখিলেন। নরহরি 
ইন্না বহিশ্চক্ষুতে দর্শন করিলেন, না মানস-নেত্রে কল্পনা করিয়া লইঈলেন, 
এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পুর্বেই দিয়াছি ; আবার বলিতেছি, নিত্য চিন্ময় 
বস্তর সঙ্গ করিলে অন্তশ্ক্ষুঃ ও বহিশ্চক্ষুঃ এক হইয়া যায়। সত্য বস্তুর সঙ্গগুণে 
জসত্য ব! মিথ্যানাস আসিতে পারে ন। | € সকল জীবই এক স্ত্রে গ্রথিত। 
সুত্রের কোন স্কানে কম্পন হইলে উহ] সমস্ত স্তরে পরিব্যান্ত হয়। জীবগণের 
আত্মীয় আত্মায় বন্ধন রহিয়াছে, সুতরাং কোন জীবের হঁদয়ে কোন এক 
ভাবের তরঙ্গ সমুখিত হুইলে শ্রী তরঙ্গে অন্তের হদয়ও আলোড়িত হয়। 
এই তরঙ্গের বেগ যতই প্রবল হয়, ততই উহা বহুদূরে পরিব্যাপ্ত হয়। 
জল যদি শান্ত থাকে, তাহা হইলে এই তরঙ্গ পরিব্যাপ্ত হইতে কোন 
বাধ! প্রাপ্ত হয় না) আর যদি এই তরঙ্গপথে আর একটী অন্থকূল তরঙ্গ 
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পায়, তাহা হইলে উহ্হার বেগ আরো বর্ধিত হইয়। যায় এবং ক্রমে উহা 
সুদুরে চলিয়া যায়। কিন্তু যদি পথে প্রতিকূল তরঙ্গ পায়, তবে উভয়ের 
মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং প্রবলতর তরঙ্গ ক্ষুদ্র তরঙ্গ অতিক্রম করিয়া 
চলিয়া যায়। বহির্জগতে যে নিয়ম পরিদৃষ্ট হয়, অন্তর্জগতে তাহারই 
সুক্াবস্থা বিদ্যমান রহিরাছে। স্থলজগতের নিয়ম সুক্মজগতের নিয়মেরই 
ছায়া বা বহিঃপ্রকাশ মাত্র । বাহিরের এই নিয়ম দেখিয়াই আমরা সহজে 
ভাবরাজ্যের কথ! বুঝিয়া লইতে পারি এবং স্থিরচিত্ত হইলে ইহা! সকলেই 
উপলব্ধি করিতে পারি। ভাবরাজ্য বলিতে কেহ ইহাকে কল্পনার রাজ্য 
মনে করিয়। মিথা! ও অনিত্য বলিয়। ইহার প্রতি অশ্র্ধা করিতে পারেন, 
কিন্ত বাস্তবিক তাহা নহে। ভাব সত্য ও নিত্য । বহিশ্চক্ষুতে পরিদৃশ্যমান 
জগতের যাবতীয় কার্ধয ভাবেরই অভিব্যক্তি । একই বস্ত ভাবের বৈষম্য 
বিভিন্নরূপে দৃষ্ট হয়। একই ব্যক্তি কাহারও নিকট পতি, কাহারও নিকট 
ভ্রাতা, কাহার নিকট দাস, কাহারও নিকট পুত্র বলিয়া গৃহীত হয়। একই 
নারীকে কেহ কামের চক্ষে দর্শন করেন, কেহবা প্রেমের মূর্তিরূপে দর্শন 
করেন। সমগ্র জগতেই এই ভাবের থেল। হইতেছে, সব্ধত্রই এই ভাবের 
তরঙ্গ খেলিতেছে। এই তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতেই সমস্ত জীব আলোড়িত । 
নদদীয়ানাগরীগণ যে ভাবে বিভাবিত ছিলেন, নরহরি সরকার ঠাকুর সেই 
ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেছিলেনঞজ সুতরাং কাহাদের ভাবতরঙ্গ আসিয়া যে, 
সরকার ঠাকুরের হৃদয় আলোড়িত করিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? 
সরকার ঠাকুরের কথাই বাবলি কেন? শান্ত অবস্থায় চিত্ত যখন স্থির হয়, 
তখন সকলের হুৃদয়েই আসিয়। এই তরঙ্গ লাগে। গোবিন্দঘোষের কথা 
পুর্ক্বেই বলিয়াছি, তিনি মধুর রসের রসিক ছিলেন না; তিনি বাৎসল্যরসে 
বিভাবিত ছিলেন। তিনি এই বাৎসল্যরদ হইতে নামিয়া আসিয়া 
শাস্তরসের ভিত্তিতে 'ঈাড়াইয়া নাগরীগগণের এই ভাবতরঙ্গ দর্শন করিয়া- 
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ছিলেন। শান্তরস দাস্ত সখ্য প্রভৃতি চারিটী রসের ভিত্তিভূমি। এইভাবে 
বিচার ন৷ করিয়া সাধারণ জীবভাবে বিচার করিয়! দেখিলেও আমর! শ্রীল 
ন্রহরি সরকার ঠাকুরের কথ। সম্পূর্ণ প্রাষাণ্য বলিয়। গ্রহণ করিতে পারি) 
তিনি শ্রীনবদ্ীপে বাস করিতেন । শ্রীগৌরাঙ্গের ভিনি অত্যন্ত অনুগত । 
তিনি নদীয়ানগরের অস্তঃপুরের কথা অবগত হইবেন, ইহাতে আর সন্দেহ 
কি? আপনি আমিই যখন বন্ধু অন্তঃপুরের কথ! সহজে জানিতে পারি, তখন, 
নরহরি, যিনি এই ভাব লইয়া সর্ববদ। বিচরণ করিক্টেন এবং শ্রীগৌররূপদর্শনে 
সরলচিত্ত। প্রেম প্রবণ। কুলবালগণের চিত্ত কিরূপ হইত ইহা জানিবার জন্থা 
ধিনি আগ্রহ করিতেন, তিনি ফে নদীয়ার অন্তঃপুরের সংবাদ রাখিবেন, ইহা 
আর বিচিত্র কি? ইহা সম্পূর্ণ সম্ভবপর, সম্পূর্ণ সত্য। যাহ! হউক, এই 
ষে, নাগরীর কথাটী উপরে বর্ণনা কর! হইল, সেই সম্বন্ধে নরহরি সরকার 
ঠাকুরের পদটা দেখুন । নাগরী বলিতেছেন__ 

শুন শুন ওগো সজনি, রজনী-ম্বপন বলিয়ে তোরে। 

অনেক হতনে নদ্ীয়ার শশী আসিয়। মিলিল ঘরে ॥ 

_ হেনকালে মোর দারুণ ননী ছুয়ারে দাড়ায় কয়। 
| পর-পুরুষের সনে বিলসহ, ইথে না বাসহ ভয় ॥ 

ভাল, ভাল, ভাই আইলে প্রভাতে এ সব জানাঞা তারে। 

আপনার লাজ লইয়! যাইব না রবু এ পাপ ঘরে ॥ 

ইহা! শুনি মনে বিচারিস্থ ভয় পাঞ্চা পোহাইলে নিশি । 

না জানি পতি কি বিপরীত ক্রিয়া করিবে গৃহেতে আসি ॥ 

মোরে সবে কত গঞ্জনা করিবে তাছে না পাইৰ ব্যথা । 

পাপলোকে পাছে প্রাণপিরারে বা কহয়ে কলঙ্ক কথা ॥ 

যদি রিহি ইহ! বেকত করয় তবে ত বিষম ভব । 

জনমের মত নম্ীয়াষ্টাদেরে আর ন দেখিতে পার ॥ 
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এ পাড়ার পানে না৷ আসিবে কতু মোরে ন! করিবে মনে। 

মুই অভাগিনী জানিন্থু নিশ্চয় নহিলে এমন কেনে ॥ 

এত বলি কাি বেকুল হইস্ছু সঘনে সে নাম লৈয়া । 

নরহুরি জানে প্রাণ ধাচাইন্ু তুরিতে চেতন পাইয়া ॥ 

এখানে ছুইটী পদের ভাব গ্রহণ করুন। ননী বলিতেছেন, তিনি আর 
এ “পাপ ঘরে" থাকিবেন না, কার্ণ তাহার ভ্রাতৃবধূ “পরপুরুষের” সঙ্গ 
করিতেছেন। তিনি যে পরম পুরুষ তাহা! তিনি জানেন না। কাজেই 
ত্তহার ভাববিরোধী বিষয়কে তিনি পাপ মনে করিতেছেন । আবার নাগরী 
বলিতেছেন যে, পাছে পাপলোকে তাহার প্রাণবল্লভের অনর্থক কলঙ্ক করে, 
এইজন্ত তিনি বাখিত হইতেছেন । তিনি জানিয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গ' 
তাহার প্রাণের পতি, আর তাহার ননদিনীর ভাই তাহার দেহের পতি। 
লোকে তাহা বুঝে না বলিয়াই তাহাকে মন্দ বলিবে তিনি এই আশঙ্কা 
করিতেছেন। তাই তিনি এতাদৃশ লোককে পাপলোক বলিলেন। পাপ 
বলিয়া কোন বস্তু বা কার্ধা. নাই। স্বীয় ভাববিরোধী বস্ত বা .ব্ষয়কেই 
লোকে পাপ বলিয়া মনে করে। কিন্তু শ্রীতভগব্দ্বিরোধী বিষয়ই প্রকৃত 
পাপ। নাগরী তাহাই বলিলেন। এই হিপাবে দৈহিক মঙ্গলের নিমিত্ত 
লোকে যে সকল ব্রতাদি পুণ্যকাধ্য করিয়া থাকে, তাহাও পাপ, কারণ 
তাহাও জীবকে শৃঙ্খলিত করে, শ্রীত্বগবংপ্রেম আম্বাদন করিতে দেয় না। 
তিনি কর্মাতীত পরমপুরুষ । 
এখানে নর্দীয়ানীগরীর প্রেমের গাঢ়তা দেখুন। তিনি বলিতেছেন, 

তীছাকে সকলে গঞ্জন। করিবে, তাহাতে তাহার ছুঃখ নাই, কিন্তু তীহার 
প্রাগনাথের কলঙ্ক করিলে তাহ! তাহার অসহ্থ হইবে। তীহার দীনতা ও 
ভাবমাধূর্ধ্য কত! 'তিনি যখন বলিতেছেন যে, দকলে তাহাকে গঞ্জনা 
কন্ধিবে, তখন তিনি কাহাকেও পাপ-লোক বলিতেছেন মা) কারণ তিনি 
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বুঝিতেছেন যে, লোকের দোষ কি? ত্ীহারই প্রেম নাই। তিনি 
শ্রীগৌরাঙ্গকে শুধু প্রাণের পতি করিতে পাবিয়াছেন; দেহ মনঃপ্রীণ সক- 
লের পতি করিতে পারেন নাই। সুতরাং, দেহের সম্বন্ধে ধাহারা সন্বদ্ধ, 
তাহারা ত দৈহিক ভাবে মন্দ বলিবেই। এইজন্তই নাগরী পরে নিজকে 
নিজে বড় অভাগিনী বলিতেছেন। তাহার প্রাণনাথকে লোকে মন্দ 
বলিবে, ইছ৷ তাহার সহ হইবে না। এই সময়ই তিনি লোককে পাপলোক 
বলিতেছেন--নিজের বেল! নহে । 

এই নাগরীর নিকট আমরা আর একটা তথ্য শিখিলাম। যে পর্যাস্ত 
শ্রীভগবান্‌ প্রাণের সামগ্রী, সে পর্যন্ত তাহাকে পরিপূর্ণবূপে পাওয়া! যায় 
না এবং দৈহিক বন্ধনও ছুটে না। কিন্ত এই প্রাণে প্রাণে উপলন্ধি করিতে 
করিতেই দেহথানিও ক্রমে তাহাতে সমপ্িত ভয়, তখন জড়দেহ চিন্ময় হইয়। 
যায় এবং ইহা! লইয়া শ্রীভগবৎসঙ্গ করিতে অধিকার হয়; তথন আর স্থুল 
ইন্জিয়াদি বিরুদ্ধাচরণ করে না, বরং অনুকূল হয়। আমরা পরে দেখিতে 
পাইব, এতাদৃশ নদীয়ানাগরীগণের সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল । 

কার এক নাগরী স্বপ্ন দেখিতেছেন, রসিকশেখর গৌরাঙ্গ রায় রজনীতে 
অতি গোপনে কাহার নিকট আসিয়াছেন। কিন্তু ভূলে তাহার ননদীর 
শধ্যাপার্থে যাইয়া! বসিলেন, ননদী সন্দেহ করিয়া পাহারা দিবার নিমিদ্ত 
নাগরীর শয়নকক্ষেই শুইয়াছিলেন। শ্রগৌরস্থন্দর শ্বীর করপল্লবে ননদীর 
চিবুক ধরিয্ব! সোহাগ করিলেন । ভালবাসায় তত আর আপন পর ভেদ থাকে 
না! প্রেমিক ব্যক্তি বাছাবাছি করেন না। নাগরী তীহাকে ভালবাসেন, 
নুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গ তাহার নিকট যাইবেন, আর ননদী প্রতিকৃলাচরণ 
ক্রেন বলিয়! তাহার প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গের বিদ্বেষ হইবে, ইহা শ্রীগৌরাঙ্গে 
সম্ভবে না। জীববুদ্ধিতে বিদ্বেন্ভাব থাকে । পরিপূর্ণ প্রেমের নিকট স্েষ 
হিংসা স্থান পায় না । . শ্রীগৌরাঙ্গ ভালবাসিয়াই ননদীর নিকট বসিলেন, 
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কিন্তু নাগরী ভাবিলেন যে, তিনি তাহাঁরই নিকট আসিয়াছিলেন, ভুলে 
যাইয়। নন্দীর নিকট বসিলেন। যথা পদ্দ-_ 

সজনি রজনী-স্বপন গুনহ এ বড় হাসির কথা । 

মোরে আগুলিতে শুতিল৷ ননদী আমার শয়ন যথ৷ ॥ 

নদীয়ার শশী আসি প্রবেশিল অথির আনন্দ ভরে | 

আমার ভরমে বসিল। ননদিনীর পালঙ্ক উপরে ॥ 

ধীরে ধীরে করপল্লবে চিবুক পরশে হরিষ হৈয়! । 

ননদদী চেতন পাইয়! উঠে ঘন চমকি চৌদিকে চাঞ্া ॥ 

ননদী প্রেমের ভাবে ভাঁবিত নহেন, ন্ুতরাং তিনি ভাবিলেন, চোর, 

আসিয়াছে, তাই তিনি নাগরীকে জাগাইয়া বলিলেন, ঘরে চোর আসি- 
য়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ আর কি করেন! তাহার প্রীতি তখনও ননদদী সম্পূর্ণ 
বুঝিতে পারেন নাই, কাঁজেই শ্রীগোরাঙ্গ একটু দূরে সরিয়া দাড়াইলেন, 
পলাইয়৷ গেলেন ন।, কারণ তাহাকে একটু সময় দিয়া পরে কৃপা করিতে 
হইবে। ননদী তীহাকে ধরিয়া আনির! কত কটুকথা কহিলেন । কিন্তু 
কটু কহিলে হইবে কি? যে কোন ভাবেই হউক, সত্যবস্তুর সঙ্গ করিলেই 
কল্যাণ হয়। যিনি রসময়, ভালবাস! ধাহার স্বভাব, যিনি হাসিমুখে 
ছাড়া কথ! কন না, তাহাকে মন্দ বলিলে কি হইবে? তিনি হাসিমুখেই 
তাহার নিকট উদ্দিত হইবেন এবংঞ্প্রেমরস প্রদান করিয়! কৃতার্থ হইবেন । 
প্রেমিকের স্বভাব এই, তিনি ভালবাঁদা দিয্লাই কৃতার্থ, ভালবাসা পাইয়! 
নহে? ভালবাসাই খখন তীহার ধর্ম, তখন ননদী তাহাকে কটু 'বলিলে তিনি 
ছাড়িবেন কেন? কাজেই এছেন ভালবাসার কাছে ননদী পরাজয় স্বীকার 
করিলেন । ননন্দী তখন প্রেষ্ন পাইয়া নাগরীর অন্থগত হইলেন, যথা প্দ--- 

মোর কহে জাগ জাগহ তুরিতে ঘরে সাষাইল চোরা! । 

ইহা গুনি ভয়ে পলাইল! দূরে দাড়াএঞ্া৷ রহিলা গোর! ॥ 


২৫৪ শীক্্ীবিষুপ্রিয়া | 


তার পাছে পাছে দারুণ নন্দী ধাইল ধমক দিয়! | 
কতদূর যাই পাইল পলাইতে নারিল পরাণ পিয়া ॥ 
যৌবন গরবে মাতি অতিশয় ধরিয়া হুখানি করে। 
কত কটুবাণী কহি রহি বহি লইয়। আইসে ঘরে ॥ 
কিশোর বয়স রূসময় গোর! চাহিয়া নন্দী পানে । 
বাধি ভুজপাশে করি পরাজয় কৈল ষে আছিল মনে ॥ 
তখন ননদীর কি অবস্থা হইল ? না, 
তেই অধোমুখে কহয়ে ঠেকিন্থু বিষম চোরের হাতে ॥ 
আমরা যতই কেন শ্রীভগবান্কে মরাইয়! দিতে চাহিনা, তিনি সরিয়া 
যাইবার বস্তী নহেন ! শ্রীল ঠাকুর মহাশয় * বলিয়াছেন-__ 
আপন ভজন কথ! না কহিবে যথ! তথা 
আপন! আপনি হইবে সাবধান । 
ইহার কারণ এই, বহিরঙ্গ র্যক্কির নিকট অন্তরঙ্গ কথ। বলিলে সে 
ইহার রসাস্বাদন করিতে পারিবে না, তাহাতে রস-বৃদ্ধি হওয়। দুরের কথা, 
ভাবের লাঘব হয় । কিন্তু একই ভাবে ভাবিত লোকের নিকট প্রাণের কথা 
বলিলে আরে! রসবৃদ্ধি হয়। এই নাগরীগণ সকলেই একই রূসের র্দিক। 
ক্থতরাং পরস্পর পরস্পরের নিকট আপন কথা নিঃসক্কোচে বলিতেছেন ও 
ইহাতে আরো রসপুষ্টি হইতেছে । নাগরীগণ পরস্পর মিলিত হইয়াছেন। 
গৌরছাড়৷ তাহারা কিছু জানেন না, অথচ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কাহার! তাহাকে 
পাঁইতেছেন ন!। তাহারা আর কি করিবেন! ধির্নি যেভাবে তাহার 
দর্শন পাইয়াছেন, তাহাই পরম্পর পরম্পরের নিকট বলিয়া আনন 
পাইভেছেন এবং ইহাতেই প্রাণের আশা কথঞ্চিৎ যিটাইতেছেন। 
* ইহার জীবনী রগ শিশিরকুষার ঘোষ কৃত নরোত্ চররিতে হুললিত 
হইয়াছে । 


এগ মাসি লাস জা পারার 


শরীশ্রীবিষুপ্রিয়। । ২৫৩ 


কোন নাগরী ভাবিতেছেন, তিনি গৌররূপে ভুলিয়াছেন বটে, কিন্ত 
তীহার ত স্বতন্তুত৷ নাই, তিনি পরাধীন, আর শ্রীগৌরাঙ্গ স্বতন্ত্র পুরুষ । 
তিনি ত তাহার অধীন নহেন যে, তিনি আসিয়া তাহার অভিলাষ পুর্ণ 
করিবেন, অথবা! তাহাকে ত্রীভার চরণাস্তিকে লইয়া গিয়া চির আশ্রয়দান 
করিবেন। এই ভাবিয়া নাগরী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, কালযাঁপন করেন। 
চিদানন্দ পুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট এই দীর্ঘনিশ্বাস পৌছিল। তিনি 
নাগরীকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন এবং আসিয়া! তাহাকে কত আদর গোহাগ 
করিলেন । তাই নাগরী স্বপনের কথা অন্তান্ঠ নাগরীর নিকট বলিতেছেন-_- 
স্বপনে বদ্ধুয্ন। মোর পালক্কে বসিল গো, 
ূ বারেক চাহিন্থ আখি কোণে। 
পিরীতি মুরতি গোর! কত আদরিয়া গো, 
আপনা অধীন করিয়া মানে ॥ 
সে চাদ বদনে মোরে বারে বারে কয় গো, 
পরাণ অধিক মোর তুমি । 
ইন্ভা বলি কোলেতে করিয়া জুখে ভাসে গো, 
লাজেতে মরিয়! যাই আমি ॥ 
সাজায়ে তাম্ুল মোর বদনে সপিয়া গো, 
হরষে বিভোর হঞ। চায় । 
সে করপল্পবে পুনঃ অঁধর পরশি গো, 
| পরাণ নিছিয়া দেয় তায় ॥ 
মধুর মধুর হাসি অমিয়! বরষে গো, 
| কিবা বা সে জুরসিক পণা। 
নরহরির প্রাণপিয়া হিয়ার পুতলি গো, 
যুবতী মোহিতে এক জনা ॥ 


৫৪ শ্রীশ্রীবিষুপ্রিয়া! | 


*  শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়া! বলিলেন, তিনি নাগরীর অধীন, ইহাতে নাগরী 
লজ্জিত হইলেন, এবং কোথায় তিনিই সেই প্রাণনাথের সেবা করিবেন ! 
'না, প্রাণনাথই আসিয়া তান্ুল সাজিয়! তাহার বদনে অর্পণ করিলেন, 
ইহাতে তিনি আরো! লাজে মরিয়া গেলেন। এমন করির়াই গৌরাঙ্গ 
জীবকে প্রেমশিক্ষা দেন ! তথন আর এক নাগরী বলিতেছেন, “দজনি গো, 
ঘুবতীর পরাণ-চোরা গোর! রায় এত রস জানে! কিজানি, সেকি এক 
অপুর্ব্ব রসে বিভোর] এহেন রস সে কোথায় শিখিল? এত রস কি মানুষে 
'সম্ভবে ? তবে গুন বলি, আমার সহিত তিনি কিরূপ রসিকতা করিলেন-_ 

শুনরে স্বপন, আমা পানে চাঞ্া চাঞ্া গো, 
যুব্তী-পরাণ-চোরা৷ গোরা | 
জিনিয়া খঞ্জন যুগনয়ন নাচায় গো, | 
না জানি কি রসে হৈয়৷ ভোর! ॥ 
হাসির! হাসিয়া আসি নিকটে বসিয়া গো, 
ঘুঙট ঘুচায় নিজ করে। 
“আহ! মরি ! মরি !? বলি চিবুক পরশি গো, 
বদন নেহারে বারে বারে ॥ 
কিবা সে পিরীতি তার মনে এই হয় গো, 
গলায় পরির়া করি-হার । 
অঙ্গে অঙ্গে পরশিতে কত বঙ্গ বাড়ে গো, 
নবীন মদন 'মাথী তার ॥ 
অধরে অধর দিয়ে যত রসিকতা গে, 
কি কব না শুনি কতু কাণে। 
নরহরি প্রাণ পিয়া কোথায় শিখিল গো, 
এত না রসের কথা জানে ॥ 


শরীশ্রীবিষ্ুপ্রিয়! | ২৫৫ 


এই কথা শুনিয়া আর এক নাগৰী বলিতেছেন, “সথিরে ! আমারও 
দশা এইরূপ। তিনি আমার সহিত কিরূপ রসরঙ্গ করিলেন শুন,_- 
ওগো সই রসের ভ্রমর গোরা । 
কে জানে মরম নব নবধুবতীর গো, 
বদন-ক্মল-মধু-চোর! ॥ জর ॥ 
স্বপনে আসিরা মোর নিকটে বসিয়া! হাসিয়! হাসিয়া কথ কয়। 
ন। জানি কেমন সে অমিয় রস ঢালে গো, 
ঘুচায় শ্রবণ-মনোব্যথা ॥ 
কত না আদরে মোর চিবুক পরশি গো, 
কিবা সে ভঙ্গিমা করে ছলে। 
অধরে অধর রাখি আখি না পালটে গো, 
বদন ঝাঁপয়ে করতলে ॥ 
হিয্বায় ধষ়য়ে হিয়া কি আর বলিব গো, 
সঘনে কাপয়ে হেম দেতা | 
নরহরি পরাণ বন্ধুয়। কিবা জানে গে, 
সুথের পাথার তার লেহা *% ॥ 
তথন আর এক নাগরী বলিলেন, “সজনি গো, আমার সঙ্গে কাল কি 
কৌশলে আসিয়৷ মিলিলেন, তাহা বলি, শুন। স্বপ্নে দেখিলাম, রূসরাজ 
গৌরাগগনুন্দর কম্বল গায় দিয়া স্বীয় রূপমাধুরী ঢাকিয়া অলক্ষিতে গৃহে 
প্রবেশ করিলেন।, "দামি ইহা দেখিয়া মু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 
এ সাজের উদ্দেশ কি? তিনি বলিলেন, পাছে বা কাল ননদিনী তাহাকে 
চিনিভে পারে, এই জন্ত ছদ্মবেশে আসিয়াছেন। যথা-. 


'পীও চে কাসকরারিতএগাঞাারেপগহারজত। বারআালারপনপন্ আপানার ক জপ সপ বারন টি আও নিত ্জ ওক 


*. লেহা---নেহ, ভালবাসা । 








২৫৬ | শ্ীশ্রীবিষুপ্রিয়! | 


স্বপনের কথা শুন গে। সজনি পরাণ-রসিক রায় । 

অলখিত ঘরে প্রবেশিল কালি কম্বল উড়িয়৷ গায় ॥ 

তাহা দেখি মুছু হাসিয়! পুছিম্ু এ সাজ সাজিলে কেনে। 

পিয়া কহে তুয়া ননদিনী কালি পাছে বা! আমারে চিনে ॥ 

শ্রীভগবান্‌ যে কত ছদ্মবেশে জীবের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা 

ভক্তমাত্রেই জানেন। যিনি যেরূপ অধিকারী, তাহার নিকট তিনি সেই' 
ভাবে আসেন এবং ক্রমে তাহার নিকট তিনি আত্মপ্রকাশ করেন, কারণ 
হঠাৎ তিনি পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশিত হইলে জীব তাহাকে ধরিতে পারিবে 
না। নাগরী তখন কি করিলেন ? নাগরী নিজেই তাহা বলিতেছেন-_ 

এইরূপ কত কহিল, তা শুনি বসন ঝাঁপিয়া মুখে । 

স্থরুচির করে ধরি প্রাণনাথে পালস্কে বসান নুথে ॥ 

সে সময়ে মুখ-মাধুরী অধিক কি কব মনেতে বাসি। 

কালিন্দীর জলে প্রফুল্লিত যেন কনক-কমলরাশি ॥ 

এহেন মাধুরী দশন করিয়! ধৈর্য্য হারাইবার কথা! | যদি সর্ববাঙ্গ দর্শন 

করিতেন, তবে ত একবারে ধৈ্ধযচ্যুত হইয়া পড়িতেন ! কেবল মুখখানি 
দেখিলেন, তাই অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধরিলেন। নাগরী বলিতেছেন-_ 

তাহা৷ হেরি ধরি ধৃতি সে কম্বল খলাঞা। ফেলিম্কু মেন। 

শরদের শশী ঘনঘটা হৈতে বাহির হইল যেন ॥ 

হেনই সময়ে শাশুড়ী পুছরে ঘধেতে কিসের আলে! । 

তাহা গুনি তন্তু কীপিল অমনি পরাণ উড়িয়া, গেল ॥ 

তরাতরি গিয়! দাড়া ঞ। ছুয়ারে চাহিয়। সভয় মনে। 

সাহসে চাতুরী বচন কহিতে লাগিন্ু স্তাহার সনে ॥ 

চন্ত্রবত মোর নিয়ম জানহ করিয়ে যতন পাইয়া | 

রুপা করি তেই দেখ! দ্দিল আজি পুজায় প্রসন্থ ছৈয়। ॥ 


শ্রীশ্রীবিকুতিয়া । ১৫ 


বর দিতে চান কি বর মাণ্গিব কিছু লা জানিয়ে আমি। 
আপনি যে কন তাহা লই তাহে এথ না আসিহু তুমি ॥ 
ইহ। শুনি ধীরে ধীরে কহে কত যতনে আনন্দ পাইয়া! । 
সম্পদ আয়ুবুদ্ধি শুভ সবার এতেক লেয়হ চাহিয়া! ॥ 
টা শুনি শীম্ব ঘরে মামাইল অন্ত আনন্দ বেশে । 
বস্ন-অঞ্চলে অঙ্গ মুছাইন্থু বসিয়া পিয়ার পাশে ॥ 
অবোধকে ভূলাইতে অবোধের মত কথারই প্রয়োজন । যাহারা দৈহিক 
স্রথসমুক্ধি লইয়া বাজ, ঠাভাদিগকে এইট সব কথা কহিয়াই আপনার কাজ 
সাধিয়া লইতে ভর । অবশ্থ সঙ্গ গুণে ভীভারাও বিষয়ের সুখ ছাড়াইয়।, সময 
প্রেমানন্দকাজ্যে উপনীত হইবেন । হঠাৎ বিষয়ের সুখ ছাড়িতে বলিল, 
বিয়ের সুখ ত তাহার! ছাড়িবেন না, আরও দ্বন্দ উপস্থিত হুইবে এৰং এই. 
স্বন্বের ফলে, যে প্রেমটুকু অর্জিত হয়, তাহা ও নষ্ট হইবে। 
সকলেই স্বম্থ মনের কথা বলিতেছেন, এমন সময় আর এক নাগরী 
প্রম-গদ্গদকে বলিলেন, “প্রাণসজনি, আমি আর কি বলির! 
তাহার বাবহারে আমি বড় লঙ্জিত। শাহার সেব৷ কর দুরের কথা, 
ভাহাকে লইয়া একদিন নিভৃতে বসিতেও পারিলাম না। কত্তলোকে 
তাহাকে কত শত প্রকারে ভালবাসে, আর আমি তাহাকে বিন্দুমাত্র ভাল- 
বাদিতে পারিলাম না। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি বসুখ রহিলেন ন|। 
তিনি যে রসিকশেখর ! প্রেমিক চূড়ামণি ! কি আর কহিৰ! সথিরে! 
* গঁনব নাগর রচয়ে আমার বেশ। 
সিঁখির সিন্দূর সাজায় কত সে যতনে বাধিয়া কেশ ॥ 
শুধু তাহাই নছে-- 
আর কি বলিব-+নাসার রেশর দিতে সুচঞ্চল হৈয়া। 
অমনি গুতয়ে মোরে পরিদর বুকের উপব্র লৈয়। ॥৮ 


এ ৯৭ 
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শ্রীভগবান্‌ এইরূপেই অযাচিত ভাবে জীবগণকে কূপা করির। থাকেন। 

স্টীল ঠাকুর মহাশর বলিয়াছেন--_ 
নরোম দাসে কর ৃ গোরা সম কেহ নয় 
লা যাচিতে দের প্রেমধন । 

শ্রীগৌরাঙ্গ না চাহিতেই প্রেমধন দিয়া থাকেন । জীব জীববুদ্ধিত্ে, 
আর কি চাহিবে । পানে বাপে ধন, জন, এরশ্বধ্যাদি চাতিয়া বন্ধন-দশায় 
পড়িয়া প্রেমধনে বঞ্চিত হয়, এই জন্য তিনি প্রেমধন দিয়া জীবের দয় 
পৃর্ধেই পরিপূর্ণ করিয়া দেন, যেন বিষয়া'দ চাহিতে সে আর অবসর না। 
পায় । তানি ত ধাঞ্কাকল্পতরু ' তাহার নকট কিছু চানহিলে [তিনি ৩ 
আর না দিয়! পারেন না! ঞ্রুব রাজের কামনা করিয়া শ্রীহরিকে 
.ভাকিয়ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন পগ্মপলাশলোচন আ্রীহরির দশন 
পাইলেন, তখন আর তাহার রাজো স্পৃহা রহিল না বটে. তথাপি পুর্ব 
বাসনার ফলে “কছুকাল তাহার রাজাভোগ করিতে হইয়াছিল ও সেই সম 
শ্রীভগবৎসঙ্গ-ম্রধ হইতে বাঞ্চত হইয়াছলেন । এ আখ্যান অতি পুরাকালের 
কথা । কলিকালের জীব আরো ববয়বাসনার় বদ্ধ, ভা শ্রাগৌরাঙ্গ 
নদীয়াধামে অবতীর্ণ হইয়া পুব্বেই প্রেম বিলাইলেন, যেন জীবের আর 
চাহিবার কিছু না থাকে ৷ জগতের বাবর্তীয় বিষয় ত প্রেমেরই অধীন! 
ভগবতপ্রেমের সমুদয়ে বিষয়ধাসনা জালা, না দিয়া প্রেমের পোষণ করে। 

আমর! তাহার সেবা করিব কি? ভিনিই আমাদের সেবা করিয়। 
থাকেন। আমরা তীহাকে ভক্তি করিব কোথা হঙ্তে; তিনি যদি আমা- 
দিগকে ভক্তি না দেন! তাহার এক নাম যেমন তক্তবৎসল, তেমনি 
আবার তাহার আর এক নাম ভক্তিদাত। । তিনি প্রথমতঃ জীবকে ভক্তি 
দান করেন, তারপর ভিনিই আবার ভক্তবৎসল হ₹ুন। 

সে যাহা হউক, পরম্পর এইক্সপ গৌরকথা কহিতে কহিতে লাগরী- 
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গণের মধ্যে প্রেমের তরঙ্গ উঠিল । সকলেই এ তরঙ্গে বিচলিত হইলেন”! 
এই অন্থপম প্রীতিতে কেহ আর ধৈর্ধ্য ধরিতে পারিলেন ন।। ধৈর্যযহার৷ 
হইয়া কোন রমণী বলিলেন, ছুঃখভোগ করাইবার নিমিত্ত বুঝি বিধাতা 
আমাদিগকে নারী করিয়া স্থজন করিলেন। এ হেন গোরাষ্টাদকে নয়ন 
ভরিয়। দেখিতে পাইলাম না। কেহ বলিলেন, রমণী হইয়াছি বলির! 
আর মনের আশ। পূর্ণ হইল না। কিন্তু যখন রমণী হঈয়াছি, তখন ৩ 
আর উপায়াস্তর নাই | ইনার মধ্যে এক উপায় করিয়া লঈতে হইবে । 
বিবিদ চাতুরী করিয়। গুরুজনের ত্রাস ঘুচাইব। কেহ বলিলেন, গুরুজনের 
আর কিসের ভয় করিব? গ্রাণধন শ্রীগৌরাঙ্গনুন্দরের লাগিয়। নিশ্চয়ই 
গৃহ ছাড়িয়া দিব। আবার কেহ বলিলেন, এই নদীয়ার লোক বড়ই 
বিষম |. প্রাণনাথকে কখন দেখি না, তথাপি লোকে কত কুবচন বলে। 
ইহাতে আর এক নাগরী বলিলেন, নদীয়ানগরে কলঙ্ক ভবে হউক, 
তথাপি প্রাণনাথকে ছাড়িতে পারিব না। প্রাণবল্লভকে হৃদয়ে রাখিয়া! 
প্রাণের বাথা ঘুচাইব। কোন নাগরা বলিলেন, সজনি গো, দ্রিবসরজনী 
আমারও এই বাসনা যে, শ্রীশচীনন্দন সনে আমার নিশ্চয়ই পরিবাদ হউক। 
কেন্ব বলিলেন, সথিরে, ষাহাই কেন বল না, আর ষে রহিতে পারি না, 
প্রাণ ষে আনচান করিতেছে, বল কি উপায় করি! আবার, কেহ বলিলেন, 
সখি, আর কি বলিব, চল চল, কুললাজের কপালে আগুন দ্দিযা এখনি 
গিয়া প্রাণপতির সহিত অবিলম্বে মিলিত হই। তখন আর এক নাগরী 
বলিলেন, সথিরে ! একি হইল! আমার যে বাম আখি স্পন্দিত কইতেছে। 
এ যে শুভলক্ষণ দেখিতেছি ! তবে কি শ্রীগৌরাঙ্গনুন্দর আমাদের প্রতি 
রূপ করিবেন ! | 

এইরূপ নাগরীগণ হানুতাশ করিতেন, আর উন্মনা হইয়! গৃহকম্মা দিও 
করিতেন। আবার পরদিন রজনী প্রভাতে যুবভীগণ মিলিত হইয়। শু" 
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লক্ষণ দেখিয়া আনন্দ পাইতেন । কেহ বলিতেন, আজ বুবি বিধি প্রসন্ন 
হইল। আজ আমাদের সকলের অভিলাষ পূর্ণ হইবে বলিয়া মনে হয়। 
কেন বলিতভেন, আমরা যে প্রত্যহ গঙ্গান্নান করি, তাহাতে আমার নিশ্চয় 
মনে হয় যে, প্রাণনাথকে পাইব। কেহ বলিতেন, আমি যে প্রত্যহ 
গৌরী আন্বাধনা করি, সেই গৌরী ভগবতী প্রাণপতি শ্রীগৌরাঙ্গকে 
মিলাইয়া দিয়া আমার সমস্ত ঢুঃথ দূর করিবেন। কেহ বলিতেন, আমি 
বিবিধবিধানে সুর্য্যদেবের আরাধন। করি, তিনিই রুপা করিয়া আজ 
আমাকে নিশ্চয়ই শ্রীগৌর-নীগরকে মিলাইয়! দিবেন। মাবার, কেভ 
বলিতেন, মাজ যদি আমি আমার প্রাণবল্পভ শ্রীগৌরচজ্্রকে অবিরোধে 
প্রাপ্ত তই, তবে নানা উপহার দিয় বুড়োশিবের পুজা দিব । এইরূপ কত 
প্রেমের আবেশে শ্রীগৌরনুন্দরের দর্শনমানসে সকলের হাদয় চঞ্চল হইয়। 
উঠিত। 

এখানে আমরা দেখিতে পাই, শ্রীগৌরপ্রাপ্তিই সকল সাধন-ভজন ব্রত- 
পৃজাদির পরিসমাপ্তি। কারণ শ্াগৌরাঙ্গ পরিপূর্ণ প্রেমময় পুরুষ । প্রেম 
জীবের পর প্রয়োজন । সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গকৈ চাহিতেছেন, অথচ 
ঈর্ধ্যা 'হইতেছে না। সাধারণতঃ জীব ব্রত-পৃজাদি করিয়া থাকে এ্হ্িক 
সুখের নিগিত্ত, কিন্ত নাগরীগণ করিলেন শ্রীগৌরাঙ্গকৈ পাওয়ার জন্ | 
এখন দেখুন, শ্রীগৌরাঙ্গ কি কন্ত! যে পূর্াস্ত শ্রীগৌরপ্রাণ্তি না হয়, সেই 
পর্য্যন্তই জীব বিবিধ পুজাপন্ধতির অধীন হয়, কিন্তু বিধির অতীত পরম- 
পুরুষ প্রীগোরাঙ্গফে পালে জীবের আর এই সকণ্লী বন থাকে না, 
পরমানন্গে ধিচরণ করে । 

এই নাগরীগণের মধ্যে আর এক্‌টা মাধুর্য দেখিতে পাই। ইহার! 
হাছভাশ করিতেছেন, স্বপ্ধে ভীষার দর্শন পাইতেছেন, এবং তিনি যে 
সাক্ষাৎ সন্বদ্ধেও ভাহাধের লহিত মিলিত হইবেন. তাহারও পূর্বাভাল প্রান্ত 


শীত্রীবিষুপ্ররিয়া । ২৬১ 


হইয়াছেন। সকল সুলক্ষণও দর্শন করিতেছেন এবং তাহাতে প্রতীতি 
হইতেছে ষে, অনতিবিলম্বেই তাহারা তাহাকে পাইৰেন, কিন্তু তথাপি 
তাহার ছুটিয়! শ্ীগৌরাস্তিকে যাইতেছেন না; কারণ তাহার! অবলা । 
ফিনি ছূর্ধল, তাহার নিজের কি শক্তি আছে যে, তিনি ছুটি! চলির। যান । 
তাহাকে হাতে ধরিয়া না নিলে তিনি ফাইতে পারেন না। পূর্বেই 
বলিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধামে গোপীবল্লভ হইলেন, কিন্তু শ্রীগৌরাক্গ সংসাতর- 
বল্পত হইলেন । গোপীগণ সংসারকে উপেক্ষা করিয়া শ্রীরুষ্ণাস্তিকে ছুটিয়া 
চলিলেন। কিন্তু এতাদৃশ ভক্তি ও প্রেমের বল কজন জীবের ষধ্যে আছে ? 
তাই শ্রীগৌরাঙ্গ কূপা করিতে আসিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্মই রূপা করা, 
আর জীবের কত্ৃব্য, অবলার মত ক্রন্দন ও হাহুতাশ করা । তাই শ্রীগৌরাঙ্গ 
আসিয়া! জীবকে জানাইলেন যে, শ্রীভগবান্ই একমাত্র পুরুষ, আর, সকল 
জীব তাহার প্রকৃতি বা সহজ কথায় জীব তাহার স্ত্রী। এখন, এই কথার 
ভাব গ্রহণ করুন! যে সকল নদীয়ানাগরী ননদীর সঙ্গে কলহ করিলেন 
অর্থাৎ স্বীয় শক্তিতে শ্ীগৌরাঞ্গকে পাওয়ার জন্ত সংসার ত্যাগ করিতে 
চেষ্টা করিলেন, তাহারা সামগ্িক তাহার দরশশন পাইলেও একবারে তীহাকে 
পাইলেন না। আর এই যে নাগরীগণের কথা বল হইল, ইহার সম্পৃণ 
অবলার ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন; সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়৷ ইহাদের 
ংসারকে কৃপা করিলেন। এখন দেখুন, নাগ্রীগণ কিন্পে শ্রীগৌরাঙ্গকে 
পাইলেন । তাহারা সংসার ছাড়িয়া গেলেন না, সংসারই তাহাদিগকে 
প্ীগৌরাস্তিকে প্ঠাইনা দিল, এবং এষন'কি সংসারও ইইগৌরচরণ প্রাপ্ত 
হইয়া ধন্ত হইল। 

নাগরীগণ সর্ববসুমঙ্গল দ্রশন করিরা। আশান্থিত হইয্জাছেন ; ভাবিতেছ্ছেন, . 
ৰবে.কোন উপারেই হউক, শ্রীগৌন্াঙ্গের সঙ্গে তাহাদের মিলনের সুযোগ 
সমুদ্দিত ছইবে।. এই স্ুষোগটী ছ্ষি ভাবে উপস্থিত হইবে, ভাঙা . ভাঙার! 
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জানেন না। কেবল সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন, আর, গৌরকথা আলাপ 
করিতেছেন, এমন সময় এক নাগরীর শাশুড়ী আসিয়! জানাইলেন, “বউ 
মা, এতদিনে বিধি আমার প্রতি প্রসন্ন হইল। গত দিন বেল! দুপ্রহরের 
সময় গৃহে একজন দৈবজ্ঞ আদিলেন। তাহার গুণের কথা আর কি 
বলিব! এমন আর দেখি নাই। সে সকলের মনের কথা কহিতে পাবে । 
যে যাহা জিজ্ঞাসা করে, সে তাহার সহুত্বর পায় । আমি তাহার পা ধরিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলাম, কিরূপে আমার মঙ্গল হইবে। দৈবজ্ঞ আমাকে 
অতিশয় কাতর দেখিয়া বিনয় বচনে কহিলেন, £মা, চিন্তা করিওনা । 
তোমাদের এই গ্রামে শচীমা বাস করেন । তাহার মহিম। জান না! তিনি 
সকলের পরমপুজিতা । তাহার অলৌকিক চরিত্র জগতে সর্ধাত্র বিদিত। 
তাহার পদরজ্জ যে জন শিরে ধারণ করে, তাহার ধন জন হইবে, ইহা ত 
সামন্ত কথা, তৎক্ষণাৎ তাহার ত্রিতাপ দূরে যায়। ত্ানার পদরজ ত্রহ্মারও 
দুলভ বটে, কিন্তু জীবের ভাগ্যে ইহ! অতি স্ুজ্ভ হইয়াছে । প্রভাতে 
উঠিয়া ষে তাহার মুখদশন করে, সে জন্মে জন্মে সুখসাগরে ভাসিতে থাকে ; 
দুঃখ কারে বলে মে তা! জানে না। মা, মনের কপটতা৷ ছাড়িয়! 
বধূগণকে উপদেশ দিয়া নিশিপ্রভাতে অতিশয় যত্ব করিয়া! শ্রীশচীদেবীর 
বাড়ী পাঠাইবে। তিনি কৃপ। করিয়া আশীর্বাদ করিবেন; তাভাতেই 
মনের আশ! পুর্ণ হইবে । নিমাইাদদের মাত পরের হুঃখে অত্যন্ত কাতর। 
তিনি প্রাণের স্থিত আশীর্বাদ করিবেন | এই আশীর্বাদের ফলে সকলের 
সমস্ত দুঃখ নাশ হয় এবং অনভ্ত-স্রথের উদয় হয় 1? * বউমা, দৈবজ্ঞ এই 
সকল কথা কির! 'অন্ঠ বাড়ী চলিয়া গেলেন। এই সকল কথ শুনিয়া 
আমার বড় আনন্দ হইল। মনে ভাবিলাম, আমার সমস্ত অমঙ্গল যেন 
সেই মুহূর্তেই ' চলিয়া গেল' ও সর্ধনুমজল সমুদিত হইল। তোমরা শীঙ্ 
করিয়া সেখানে যাও । প্রত্যহই সেখানে বাইও। শ্্রীশচীদেবীর বাড়ী 
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আমারষ্ট বাড়ী । তিনি আমাকে দিদি বলিয়া কত আদ্র করেন। তিনি, 
কাহাকেও পর বলিয়া জানেন না। সেখানে গিয়া তোমর! তাহাকে 
প্রণাম করিও 'এবং তিনি যাহ! জিজ্ঞাসা করেন, বিনয়-মধুর-বচনে তাহার 
উত্তর দিও । আর, তিনি যাহা বলেন, আহলাদের সহিত তাহা সম্পাদন 
করিও । তিনি তোমাদিগকে সেখানে থাকিতে বলিবেন। কিন্তু তোমরা 
কিছুক্ষণ সেখানে থাকিয়া কোন ছল করিয়া বাড়ীতে আসিও, কারণ আমিও 
সেখানে যাইব 1” 

শাড়ীর আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া নাগরীগণ আরে আদর বাড়াইবার 
নিমিত্ত মুখে বসন দিয়া ভাসি সম্বরণ করিয়া বলিলেন, “আপনার কথা 
আমাদের শিরোধার্যয | কিন্তু ঘরের কাজ ছাড়িয়। কিরূপে যাইব ?” 
শাশুড়ী বলিলেন, “বাছারা, সে জন্ত ভাবিও না । শেষে আসিয়া করিও, 
না হয়, সব কাঁজ আমিই সারিয়। রাখিব । আর দেরী করা উচিত নয়। 
তোমরা শীঘ্র করিয়া শ্রীশচীদেবীর বাড়ী যাও ।” 

শাশুড়ীর আজ্ঞ৷ পাইয়া নাগরীগণ শ্রীগৌরাস্তিকে চলিলেন। এইব্প 
নাগরীগণের সংসার অনুকূল হইল। তাই বলিতেছিলাম, কুপাবতার 
শ্রীগৌরাঙ্গ এবার সংসারবল্লভ হইলেন । এবার তিনি শুধু কপ! করিতে 
মাদিয়াছেন, কাহাকেও বাকী রাখিবেন না। আমাদের সাধন-ভজন 
না থাকিলেও তীাঙ্কারই অযাচিত কুপাবলে সেই অসাধন চিস্তামণি 
শ্ীগৌরচন্্রকে আমরা সকলে ৯» পাউব। তাই, আসুন, আমরা সকলে 
তাহারই জয়ধ্বনি প্দেই, মেই পতিতপাবন, ,অবলের বল, অপার 
করুণাসিন্ধু শ্রীগৌরচন্দ্রেই গুণগান করি। আমরা জীব, আব সাধন 
ভজন কি করিব! যখন আমরা এই সংবাদ পাইলাম যে, জ্রীগৌরাজ- 
সুন্দর আমাদিগকে হাতে ধরিষ্া নিতে আসিয়াছেন, আমাদিগের আর 
কোন চিন্ত। নাই; আমাদিগক্ষে নিশ্চিন্ত করিয়া! পরমালন্দ দেওয়ার 
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জন্ত তিনি স্বরং আলিয়। সমস্ত সংসারের ভার আপনি গ্রহ করিয়া 
লইলেন ; তখন আর আমাদের ভাবনা কিসের? আম্বন, আমরা 
ছুবাহু ভুলিয়া “ প্রাপগৌর-নিত্যানন্দ ” “ প্রাণগৌর-বিষুপ্রিয়। , বলিয়া 
নাচিয়া গাহিয্র! বেড়াই । সংসারের দায় এড়াইয়ান্ছ। আমার আমার 
বলিয়া যে সংসারের জন্ত খাঁটিয়া খাটি ক্রাস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, 
শ্রীগৌরাঙ্গ বখন শ্বয়ং সেই সংসারখানি আমার ভাত হইতে কাড়িয়া 
লইলেন, আমার বাথায় ব্াথিত হইয়া, আমার ধাতনা অসহ্য দেখিয়া, 
তিনি বখন এই সংসারের ভার লইয়া গেলেন, তখন আর আমার্দের 
জানন্দের পরিসীমা কি? শুধু নৃতাগীত কেন! আম্মন, আমর! 
খোলকরতালের বাদ্য সহকারে উচ্চৈঃস্বরে এহেন দয়ার ঠাকুর, এহেন 
প্রেমের নাগর, রূসিকশেখর শ্রীগৌরাঙ্গনুন্দরের গুণগান করিয়া আনন্দ- 
সাগরে ভাসিয়। বেড়াই । আমরা অনস্তকাল অনস্ত জিহ্বায়ও যদ্দি 
এই মোপার ঠাকুরের গুণগান করিয়া বেড়াই, তথাপি এ খণ শোধ 
হইবার নহে। আমরা ক্ষুদ্র জীব, আমাদের আর সাধ্য কি? আন্রন, 
আমরা এই ক্ষুদ্রকষ্ঠেই সকলে সম্মিলিত হইয়া তাহার নামের জয়ধ্বনি 
দেই! ম! যে আমাদিগকে ভাল বাসেন, তিনি কি আমাদের নিকট 
হঈতে কিছু এতিদান চাছেন1 আমরা যদি একবার “হা, বলিয়া 
তাহ্থাক্ষে ডাকি, তাহা হইলেই যে তাহার প্রাণ জড়ায় । শুধু তাহান্ট 
নহে, তাহাকে ভাকিলে ঘষে তিনি কত্তর্থ হন তাহা নহে; আমর! 
যদি হাসিয়। খেলিয়া। নাচিন্না' গাহিয়া বেড়াই, সম্ভ্দা আনন্দ কক্সি, 
তাহাতেই মা'র অপার আনন্দ শ্ীভগনান্‌ চাহেন, আমর! সর্বদা 
আনব করি, এবং তিনি ইহার অনস্ত বিধান করিয়া রাখিয়া দিয়া- 
ছেন। তাহাতেও তিনি স্থির থাকিতে না পারিয়া এই আনন্রস 
আদ্বাদ্ করিবার কৌশল দেখাউয়া দিবার নিমিত, তিনি স্বব্ং আসিল 
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শ্রান্ববন্ধীপধাষ্বে অবতীণ হইলেন । আর আমর! চাই কি? শ্রীগৌরালের 
জয়ধ্বনি দিয়! নৃত্যগীত ব্যতিরেকে আমাদের আর আছে কি? 

এইরূপ নাগরীগণ শ্ীশচীমা'র আশ্রয় লইয়া শরভ্রীগৌরবিষণপ্রিয়ার 
সেবাস্থুখ প্রাপ্ত হইলেন। শচীমাই জীবের একমাত্র আশ্রয়। ইনিই 
গুদ্ধসন্বযোগমাযা । যে অপ্রাক্কৃত মায়! আমাদিগকে শ্ভগবানের সঙ্গে 
যোগ করিয়া দেম্ু, তাহাই যোগমায়। 'নামে অভিন্িত। অনস্ত চিচ্ছক্তি- 
রত্বিই যোগমায়। । ইহার কৃপা আমাদের চিচ্ছক্তি জাগ্রত হয়, 
আমাদের স্বরূপের উদ্বোধন হয় । ইনিই লীলায় শ্নেহস্বরূপিণী শ্রীশচী- 
দ্বেবী। শাক্তগণ যে দশতুজা ভগবতীমৃত্তি অথবা চতুভূর্জা কালীমুত্তির 
পূজা করিয়! থাকেন, তাহা ষোগমায়ারই তরশ্বধ্যমূত্তি, আর শ্রীশচীদেবী 
তাহার মাধু্যমুত্তি। দেই অনন্তবীর্যা খৈষ্ণবীশক্কি শ্রীশচীমাতারই 
অন্তরভ,ক্ত। 

(১৪ ) 

শীপ্রতু লোকশিক্ষার্থ হিক কন্ম পরিসমান্তির নিমিহ মায়ের আজ্ঞা 
লইয়া পিতৃ্ধণ পরিশোধ করিতে গয়াধামে চলিলেন। আশ্বিন মাসে 
তিনি গয়ার় গমন করিলেন এবং পৌষ মাসের শেষে নবদ্বীপে ফ্ষিিয়! 
আদিলেন। গঞ্লাধাষে বসিয়। তিনি কি লীলা করিলেন, তাহা শ্রঃঅমিয়- 
নিমাইচরিতে স্থললিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে । নবদ্বীপে আঁসিয। 
তিনি এক নূতন তরঙ্গ উঠাইর্লেন। কিন্তু আমর ইত্যবসরে দেখিয়। 
লই, শ্রীবিঝুপ্রিয়া, বন্তটা কি! শ্রীপ্রতু রায়রামানিন্বের মুখ দিয়া এ 
সম্বন্ধে যে তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীল কৃষ্গাস কবিরাজ গোস্বামী 
তাক্কা, মদনমোহনের আজ্ঞায় লিখিযা রাধিয়াছেন। প্রবিষুং্রিয়াতন্ 
পূর্বে স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে ; এখানে আরও কিছু বলি।, 

শ্রীল রামানন্দ্রায় সাধ্যবস্ত নির্ণয় করিতে যাইয়া প্রথমতঃ বহি 


২৬৬ শ্লীত্রীবিফুপ্লিয়া | 


কথা বলিলেন, অর্থাৎ, স্তরে স্তরে সাধ্যবস্ত নির্ণয় করিলেন । অবশেষে তিনি 
দা্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও ষধুর ভাবের কথাও বলিলেন । পরে তিনি রাধা-ভাব 
ও শ্রীরাধার প্রেমের প্রগাঁ়তা বলিতে যাঈয়া কৃষ্ণতত্ব, রাধাতত্ব ও প্রেমতত্ব 
বর্ণনা করিলেন। প্রভু ইহার পর রামরায়ের মুখে বিলাস-মহত্ব শুনিতে 
চাহিলেন। রামরায় রাধাকৃষ্জের রাস-লীলা-বিলাস বর্ণনা করিয়াছেন, 
কিন্তু গ্রভু রাস-লীলার উপরে আরো কিছু শুনিতে চাহিলেন__ 
প্রভু কহে জানিল কৃষ্ণ-বাধা-প্রেম-তত্ব ।* 
শুনিতে চাহিয়ে দোহার বিলাস-মহত্ব ॥ 
রামরায় স্ববাশে নাঈ ; প্রভু যাহ! বলাইতেছেন, রামরায় তাহা 
বলিতেছেন । ৃ্‌ 
রায় কহে কৃষ্ণ ভয় ধীর ললিত । 
নিরন্তর কামক্রীড়া ধাহার চরিত ॥ 
“পীর ললিত” অর্থ বসিক, নবীন(কশোর, পরিহাসপটু নিশ্চিন্ত 
এবং প্রেমারীন | এ্রষ্ট ধীরললিত শ্রীকঞ্চের স্বভাব কিরূপ ? না 
নিরস্তর কামক্ৰীড়া ধাহার চরিত। 
অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সভিত নিত লীলা-বিলাসাদি করেন। 
এ কাম প্রাকৃত নহে--ইহ। অপ্রাকৃত কাম, অর্থাৎ, প্রেম। ভার 
পর রাষরায় বলিলেন-- র 
রাত্রিদিন কুঞ্জ ক্রীড়া করে রাধ! সঙ্গে । 
কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়া রর্জে॥ . 
রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে নিত্য নিকুগ্ত বিহার, নিত্য যিলন, 
ইহা ভক্তগণের আরাধনার বিষয়। রামরায় এই পর্যান্ত সাধোর 


সী পাপ পপ পিল সিজন এপি চে 


টা এই রাধাকৃতত পাঠক পার্টকাগণ ছীচৈতগ্ঠচ রিভামৃত মধ্যলীলা ভই্দ পরিচ্ছেদ 
হইতে পড়িয়া লইবেন । 


জীন্রীবিষুপ্রিয়। ২৬৭ 


নির্যয করিলেন; কিন্ত আমার প্রভু এই নিত্য নিকুঞ্জ-বিহারকেও 
সাধ্যের শেষ সীম! বলিয়া মনে করিলেন না। তাই, 
প্রভু কহে, “এহ হয়, আগে কহ আর।” 
শ্রীল রামরায় রাধাকৃষ্ণের সেবা করেন। শ্রীরাধাট সর্বসাধ্যশিরো- 
মণি, এই পর্যন্ত তিনি জানেন ; নিকুঞ্জসেবা পর্য্যস্ত তিনি যাইয়! 
পৌছিয়াছেন, এবং নিতা নিকুগ্রবিহার তিনি দর্শন করিতেছেন। 
ইছার পর আরে কিছু আছে, রামরায় ইহা জানেন না। ভাই,. 
প্রভু খন আরো! কিছু বলিতে কহিলেন, তখন 
রায় কহে, “ইহা বই বুদ্ধির গতি নাহি আর।” 
ইহা বলিতে বলিতে রামরায়ের বুদ্ধি বিকশিত হইল। কারণ, 
তিনি প্রভুর কৃপা পাইয়াছেন। প্রভু দেখিলেন, রামরায় রাধাকষ্ণের 
নিত্যলীলা আস্বাদন করিতে পুর্ণ অধিকারী; স্বতরাং উপরের স্তরও' 
প্রভূ তাহার নিকট খুলিয়া দিলেন ; তাই রামরায় পরমুহুর্তেই বলিলেন, 
যেব প্রেম-বিলাস বিবর্ত এক হয়। 
তাহ শুনি তোমার স্বথ হয় কি না হয় ॥ 
রামরায় বিপরীত ' বিলাসের কথা কহিলেন। এই বিপরীত রতি 
কি, তাহা ঠাহার গানেই ব্যক্ত করিলেন । রামরায় গাহিলেন, 
পছিলহি রাগ নয়ন তক্গী তেল। 
অনুদ্ধিন বাড়ল অবধি না গেল ॥ 
না সো রমণ না হাম রমণী । 
ভু মন মনোভব পেশল জানি ॥ 
এ সখি! সে সব প্রেমকাহিনী । 
কানুঠামে কহুবি বিছুরঙ জানি ॥ 


১৬৮ শ্রী বিষুপ্রিয়। | 


না খোজলু দূতী, না ধোজনু' আন। 

দুহুকো মিলনে মধত পচ বাণ ॥ 

অব দোই বিরাগ! তুহ্ ভেলি দূতী। 

স্থপুরুধ প্রেমক ধছন রীতি ॥ 

এই গানটা কৃষ্ণের প্রতি নবান্ুরাগের নহে-ইহা সেই প্রেমের 
পতিপক্কাবস্থা ; ইহাতে নিকুর্জমিলনের পরের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে । 
তবে, আর এক নুতন ধরণের নবান্গুরাগ কিরূপে সপ্তাত হইল, তাহ 
শ্রীমতী বলিলেন। শ্রীমতী বলিতেছেন, “তাহার নয়নকটাক্ষে আমার 
হৃদয় কাড়িযা লইল। এই অনুরাগ আমার দিন দিন বাড়িয়। চলিল, 
ইনার আর অবধি নাই। এখন আমি তাহার প্র্রেমেতে এত বিভোর 
হইয়াছি যে, তিনি যে রমণ, আর আমি যে রমণী, এ জ্ঞান আমার 
নাই ।” 
নিকুঞ্জবিহার পর্যন্ত শ্্রীযতী রাধিকার রমণীজ্ঞান ছিল। 

তাহার পতি আযান ও শাশুড়ী ননদী জটিল কুটালার ভয়ে তিনি 
ভীত ছিলেন, এবং অতি ভয়ে ভয়ে গোপনে নিকুঞ্জে গমন করিতেন । 
কিন্তু অবশেষে তাহার প্রেম এত গাঢ় হইয়াছে যে, আর তাহার 
রমণী রমণ জ্ঞান নাই। সাধারণতঃ রমণ দেখিয়া রমণী ভূলে, রমণের 
সঙ্গেই রমণী প্রেমবিলান করেন। শ্রীমতীও এ পর্ধ্স্ত তাহাই করিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু প্রেম পরিপক্কাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় জ্রীমতীর এই ভেদ- 
জ্ঞান চলিয়া গিয়াছে। ইহাই বিপরীত রক্তি।« এই খানেই 
শ্রীক্ীগৌরবিগ্রহ প্রকাশের শুচনা॥ আমর! গৌর অবতারে দেখিতে 
পাই, তীহাকে পুরুষেও প্রাণনাথ বলে, স্ত্রীলোকেও প্রাণনাথ বলে। 
শরীক বৃন্দাবনে. কেবলম্বানতত গোপিকাগণের প্রাপবল্লভ হইলেন; 
পুরুষের! তাঁহাকে প্রাণনাথ বলিয়া ডাকিলেন ন1) কিন্তু প্রীগৌরাক্ষকে 


শীঞ্রীবিষুপ্রিয়া । ২৬৯ 


পুরুষ স্ত্রী সকলে প্রাণনাথ বলিয়া ডাকিলেন। আত্মার যে কোন 
পত্রী পুরুষ ভেদ নাই, তিনি যে আত্মার আত্মা, প্রাণের প্রাণ, সর্ধ- 
জীবাশ্রয়, সকলেরই প্রাণের পরম প্রি সামশ্রী--প্রাণবল্পভ, তাহা 
কেবল গৌরলীলাতেই প্রকাশিত হইল । সর্বজীবের প্রতিনিধি শ্রীরাধা 
ইহা সব্বপ্রথম দশন করিলেন । শ্রীরাধা প্রথমতঃ নারীভাবে শ্রীরুষঞ্$সত 
লীলা করিয়। দেখাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ রমণ এবং গোপীগণ রমনী 7 
সার শ্রীক্চ গোপীজনবল্লভ। কিন্তু অবশেষে তিনি এই অবস্তায় 
পৌছিলেন যে, প্রেমের প্রগাঢ়তায় তিনি দেখিলেন যে, শ্রীক্ণ শুধু 
গোপীজনবল্পভ নহেন, তিনি জীবজনবল্লভ--তিনি জগত্েরই পতি। 
তখন শ্রীরাধা নিত্যমিলিত হইয়াও এই নূতন ভাবতরঙ্গে পড়ি! 
বির অনুভব করিতেছেন । বিরহে তিনি অধীর হইলেন। এ আত্তি 
কাহার জন্য? . কৃষ্ণের জন্ত নহে । কারণ রুষ্চপহ তিনি মিলিত 
শাছেন। তবে এই ষে নুতন ভাবে পড়িকাছেন, সেই ভাবের বস্তটা 
চাহিতেছেন । তাই তিনি সর্থীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, “হে 
সথি। কান্গুর কাছে এ সব প্রেমের কথা বল্বি। বিস্মৃত হইস্‌ 
না।” এই সখী কিরূপ” না, বিরাগ তীহার যে বিশিষ্ট রাগ 
ব্টয়াছে, ইভাকেই দৃত্তী বা সখী সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, “হে 
বিরাগ! তুমিই এখন দূতী হুইলে। সখী আর দূতী এক বন্ত 
নে । কিন্ত তিনি আর কাহাকেও ন। পাইয়। বিরাগকেই সখী এবং 
ইহাকে দূতী কলিয়াঁ সম্বোধন কক্সিলেন। এ পথ্যন্ত ললিতা বিশাখাদি 
ভানার সী ছিলেন; তাহাদের লহারতায় তিনি -কৃষ্ণসহ মিলিত 
হইয়াছেন। কিজ্ত এখন তিনি: নৃতন ভাঘতরঙে পড়িয়া আর সেই 
ভাবের কনুকৃল- ভাবসূর্তি লী দেখিতে, পাইতেছেন 'না। এই. যে 
বিশিষ্ট রাগ ব1 নুতন ধরণের প্রেম হইল, তাহাকেই তিনি সতী ও 
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দূততী করিলেন; তখনও তিনি এই সথীর মূর্তি দোঁখলেন ন।। শ্রীনতীর 
এই ভাবোপযোগী সথীই গৌরলীলাতে কাঞ্চন, অমিতপ্রভ! প্রভৃতি । 
স্রীরাধা যে এতাদূশ সথীকে দিয়া কান্ুর কাছে খবর পাঠাইলেন, 
তাহা তাহার পুর্ব অভ্যাস বশতঃ। কান্ুর সঙ্গেই তাহার চির প্রেম । 
কষ্ণপ্রেমের পরাকাষ্ঠার ভাবেতে ধদিও তিনি একটা নূতন বস্তর 
আন্বাদন পাইয়াছেন, তথাঁপ পুব্ব অভ্যাস বশতঃ কানু নামই 
করিলেন, কারণ সে বস্তুটী তিনি এখন পর্যাস্ত ভাল করিয়! চিনিতে 
পারেন না । 

শ্রীল রামরার রাধাকুষ্ণের সেবা করেন ; তিনি আতিশয় উচ্চ অধিকারী । 
এমন কি, ভজন করিতে করিতে ত্াহার এতদূর দেহবিশ্বৃতি হইপাছে 
যে,ত্তিনি নিন্বিকার চিত্তে দেবদাসীগণকে লইয়া ভজন করেন। তিনি 
বাধারুঞ্জের নিকুঞ্জলীল! প্রত্যক্ষ দশন করিতেন । সেই লীলা প্রতাক্ষ 
করিতে করিতে তাহার নিকট আর একটী নুতন লীলা প্রকাশিত হইল । 
রামরায় পূর্বের বলিয়াছেন যে, শ্রীরুষ্ণের শিত্য নিকুপ্জবিহারের পর আর ষে 
কি লীলা হইতে পারে, তাহা তাহার বুদ্ধির অগোচর, কিন্তু প্রভুর কপার 
তাহা ভিনি দর্শন করিলেন। রামরার়ের হৃপয়কবাট খুলিয়া গিয়াছে, 
স্বতরাং তিনি যদ্দি তখন আরো কিছু বলিবার অবসর পাইতেন, তবে সেই 
লঙ্গে তিনি গৌরলীলাও বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিতেন । এই গানটাতে 
স্তিনি কেবলমাত্র তাহার হুচনা করিলেন; কিন্তু প্রভু দেখিলেন, তখনও 
উহা প্রকাশ করার সময় হয় না, তাই-_ | 

প্রেমে প্রত শ্বহব্ডে ঠার মুখ আচ্ছাদিল। 

প্রভু রামরায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন, আর বলিতে দিলেন না। তবে 
রামরায় উচ্চ অধিকারী বলিয়। তাহার নিজের নিকট আর আত্মগোপন 
একরিলেন না। 
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এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ রামরায়কে বলিলেন, “রাষরায়, ইহাই সাধ্যবস্তুর 
শেষ সীমা 1” অনেকে মনে করেন, শ্রীগৌরাঙ্গ সাধন, শ্ীকষ্জ সাধ্য, অর্থাৎ, 
শ্ীগৌরাঙ্গকে আশ্রয় করিরা শ্রীকৃষ্ণের নিকুঞ্জসেব! প্রাপ্ত হইলেই সাধনের 
শেষসীমায় পৌছিল, কিন্তু রামরায়ের মুখ দিয়া প্রভু জানালেন যে, তাহ! 
নহে, নিকুঞ্জসেবার পর রাধারুষ্জের বিবর্তবিলাসে যে পরমানন্দ হয় এবং 
তাহাতে যে নব নব লীলারসান্বাদন হর, তাহাই জীবের প্রার্থনীয়। প্রভু 
দেখিলেন, সাধ্যবস্ত্র নির্ণাত হইরাছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা সাধা ব। 
সাধনার বিষরীভৃত নহে । শত সাধনা করিয়াও জীব ইহ! দশন করিতে 
পারে না । ইহা কেবল কৃপাসাপেক্ষ । তাই তিনি রামরায়কে ৰলিলেন-__ 
সাধ্য বস্ত সাধন: না পাওয়। নাহি যায়। 
কূপা করি কহ রায় পাবার উপায় ॥ 
প্রভু ঈী্গতে বাঁললেন যে, রামরায় কৃপা করিয়া খলিয়। দিলেই জীবে 
ইহা সহজে পাইতে পারে। রামরায়ও প্রভুর কথায় প্রথমতঃ বহিরঙ্গভাবে 
উপায় নিদ্ধীরণ করিলেন; এবং এ পর্য্যস্ত তিনি যে ভাব অবলম্বন করিয়া 
নিকুঞ্জ-দেবার অধিকার পাইয়াছেন, শাহ। বলিলেন, যথা 
সখা বিনা এই লীলায় অঙন্তটের নাহি গতি । 
সখীভাবে যেই তারে করে আত ॥ 
রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জনৈব! সাধ্য সেই পায় । 
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥ 
রামরায় বলিংলন” রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা৷ যে সাধ্য, তাহা পাইতে আর 
অন্ত কোন উপান্ন নাই। তাই তিনি আবার বলিলেন-_ 
 শ্রজজলোকের কোন ভাব লঞ যেই ভজে। 
ভাবযোগা দেস্ছু পাঞা। কষ পাস শ্রজে 1 
আবার বলিলেন-_- 
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ক ০ ক 
বিধি মার্গে না পাইয়ে ত্রজে কৃষ্ণচন্জর ॥ 
অতএব গোপীভাব করি অর্গীকার। 
রাত্রি দিন চিন্তে রাধাকৃষ্জের বিহার ॥ 
সিদ্ধদেহ চিত্তি করে ভাহাঞ্ঞি সেবন । 
সতীভাবে পায় বাধাকষ্জের চরণ ॥ 
গোগা অন্গতি বিনা উশ্বর্ধা জ্ঞানে । 
ভজিলেত নাহি পায় ব্রজেন্রনন্নে ॥ 
রায় বরাম্ানন্দ ইহ! বলিলেন বটে, কিন্তু ইহাতে তৃপ্ত হইলেন না ; 
এ সাধনে চেষ্টা আছে, ও এই চেষ্টায় ফলেই তিনি রাধারুষ্েের কুগ্সেবা 
প্রাপ্ত ভরাছিলেন, কিন্ত তাহার পর বাহ! দর্শন কপিলেন, তাঠার জনক 
তিনি কোন সাধনা কারন নাউ ; ত্তান1 কেবলমাত্র শ্ীগৌরাঙ্গের কপাবলেই 
প্রা হটয়াছেন। ততি,তিনি প্রভুর পায়ে ধরিয়া নিহব্দেন করিলেন, 
প্রভু তোমার কূপাই একমাত্র অবলম্বন । তোমার কপার তুমি আত্মপ্রকাশ 
কর; মানুষ শত চেষ্টা করিয়াও তে যাকে পার না) বথা-- 
... ইঈ গোষ্টা কষঞ্কথ। করি কতক্গণ। 
প্রতুপদে ধক রায় করে নিবেদন ॥ 
কৃষ্ঃ-তত্ব, রাধাতত্, প্রেহতত্ব সার । 
রস-তুত্ব লীল!-তত্ব বিবিধ প্রকার ॥ 
এ তন্ষ মোর চিন্তে কৈলে প্রকাশন । 
ব্রজ্জাকে বেদে যেন পড়াইল নারারণ ॥ ূ 
তারপর রামরায় বলিলেন; “প্রভূ তুমি বাহিরে কিছু বল না বটে, 
কিন্তু তুমি কি বন্ধ, তাহ! হয়ে প্রকার কর। এচী তোমার কৃপা? 
যাস ্ - 
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অন্তধ্যার্মী ঈশ্বরের এই রীতি জয়ে]. | 
বাভিরে না কনে, বস্ত প্রকাশে হৃদয়ে ॥ | 
রামরার বস্তুটা দর্শন করিলেন বটে, কিন্তু চিনিলেন না, তাই তিনি 
প্রভুর নিকট প্রশ্ন করিলেন-_ 
এক সংশয় মোর আছযে হৃদয়ে । 
রূপা করি কহ মোবে তাঙ্ভার নিশ্চয়ে ॥ 
সে সংশফ়টী কি $ না 
পহিলে দেখিলু' তোমা সন্ধ্যাসী স্বরূপ । 
এবে তোমা দেখি মুখ্ধি শাম গোপরূপ ॥ 
শুধু তাতাই নহে, 
সোমার সন্মুথে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিক। । 
তার গৌরকাস্তো ভোমার শ্যাম অঙ্গ ঢাকা ॥ 
রামরায় প্রথমতঃ সন্ন্যাসী দেখিলেন, পয়ে সে সন্যাসীর স্থুলে শ্রামনুন্দর 
দশম করিলেন ও সেই শ্ঠাগসুন্দরের সম্মুথে একটী সুবর্ণবর্ণ পুত্তলিকা 
দেখিলেন। এই শ্বর্ণবর্ণ পুত্বলিকার গৌরকাস্তিতে আবার শ্যামন্ুন্দরের 
শ্লীঅঙ্গ আবত দেখিলেন) অর্থাৎ, শৌরন্ন্দর ও ত্তাহার সন্পুথে একটা 
স্ুবর্ণপুস্তলিকা দশন করিলেন । এ গৌরনুন্দর কিরূপ? না, রামরায় 


বলাষ্তেছেন-- 
. ্ভাঙাতে প্রকট ছ্েখি বংশীবদল | 


নানাড্রাবে চঞ্চল তাহে কমলনয়ন ॥ : 
অর্থাৎ, বংঘীবদন শ্রীগৌরমুন্দর দর্শন করিলেন ও তাহার চঞ্চলনয়ন- 
কটাক্ষে মুগ্ধ হইলেন । এ যে প্রেমবিবর্ত বিলামের “পঞ্ছিলছি রাগ নগগন- 
তঙ্গী ভেল' গানটা গবচিয়াছিলেম, সে নয়নভঙ্গী শ্যামনুন্দরের ছে, এই 
নূতন বস্তটীর। ইহারই নয়নভঙ্গীতে নৃভম করিয়া আর এক অপুর্ধ 
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রাগের সঞ্চার হইল এবং ইছারই প্রতি এই রাগ অন্থধিন বাড়িয়। চলিল-_ 
প্রীকঙ্জের প্রতি অনুরাগ নহে; কারণ সে অনুরাগ ত নিকুগ্রমিলনে 
পরিসমাপ্ত . হইয়াছে, এবং ইহা তত রামরার় পূর্ব্েক্ট বর্ণনা করিয়াছেন 
প্রভূ তাহাতে বলিয়াছেন, “এহো হয়, আগে কহ আর ইহার পরে 
ষে ভাবের উদর হইয়াছে, রামরায় তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন । রামরার 
গান কারবার সময় শ্রীরাধার এই 'একটী নূতন ভাব পাইলেন ; কিন্ত 
ভাবের মুস্তি এ পর্যান্ত দর্শন করেন নাই এখন এইট ভাবের মৃত্তি শ্রীগৌর- 
নাঁগরবর দর্শন করিয়া অবাকু হইয়া গেলেন। শুধু গৌরনাগর নহে, 
সাহার সম্মুধে আবার একটা স্ৃবর্ণবর্ণ পুভ্তলিকা দেখিলেন । এই স্কবর্ণ 
পুত্তলিকাটী শ্রীরাধা নহেন; তাহা হইলে ত তিনি সুবর্ণপুস্তলিক! ন' 
বলিয়! শ্রীরাধা বলিলেই পারিতেন। তিনি রাধাকষ্জের সেবা করেন, 
শ্রীরাধ৷ তাহার আরাধা বস্ত। ্াহাকে তিনি চিনেন। নিত্া তিনি 
তাহার দর্শন পান। এ বস্তটী তাহার নিকট নূতন এবং নূতন বলিয়াউ 
বন্তটার পরিচয় লইবার নিমিব্ত শ্রীপ্রভুর নিকট প্রশ্ন করিলেন । যদি কে 
বলেন, এই কাঞ্চনপুন্তলিকাটা শ্রীরাধা, এবং এই শ্্রীরাধা বন্তরটা ছথারা 
স্ামনাগরের দেহ আবুত হইল ও দুই বস্তা মিলিত হইয়! একটী গৌরদেহ 
হইল, তবে তাহার নিকট আমাদের নিবেদন এই যে, তিনি একটু অন্থবাধন 
করিরা রামরায়ের কথাগুলি পর্যালোচন। করির। দেখুন । রামরায় 
বলিলেন, "ভার গৌরকান্তিতে শ্যাম অঙ্গ ঢাকা 1 ততীঙ্থ! দ্বারা শ্যাম অঙ্গ 
ঢাকা” এরূপ কথা বলিলেন না। কাঞ্চন-পঞ্চাপ্িকার গৌরকাস্তিতে 
স্তাদেহ আবৃত হুইয়! বংলীবদন গৌরনাগররূপে প্রকাশিত হইলেন এবং 
কাঞ্চন-পুত্তলিকাও পৃথকৃন্দপে তাহার সম্মুথে রহিলেন। এট দুইটি 
' কন্তই রামরায়ের নিকট নুতন কাঞ্চন-পঞ্চালিক। বস্তা আরো নূতন । 
ভ্তাই রামরায প্রেভুর নিকট প্রশ্ন করিলেন, 
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অকপটে কহ প্রভূ কারণ ইহার । 

প্রভু রামরারের নিকট হইতে প্রপ্নটী আরো পরিষ্কার করিয়া বাহির 
করিবার নিিভ্ প্রথমতঃ বহিরঙ্গ ভাবে উত্তর দিলেন । প্রভূ বলিলেন, 
রামরায়, শ্রীকষে তোমার গাঢ় প্রেম, ভাই ভুমি প্রেমের স্বভাবে স্থাবর 
জন্ম সর্কাত্ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিতেছ | যথা-_ 

প্রভু কহে ক্চে তোমার গা প্রেম হয় । 

প্রেমের স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয় ॥ 

মহাতাগৰ্ত দেখে স্থাবর জঙ্গম । 

ধাহা তাহা হয় তার শারুষ্ণ স্ফুরণ ॥ 

স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মুত্তি। 

সব্বত্রে হয় নিজ ইষ্টদেব শ্কুত্তি ॥ 
প্রভু এখানে পরমভাগবতের সর্বত্র কৃষ্ণদর্শনের কথা বলিলেন। কিন্তু 
পাছে বা রামরায় আবার প্রশ্ন করেন যে, তিনি ত একটা মৃষ্ঠি দশন 
করেন নাই, ছুইঈটি মৃন্তি দশন করিয়াছেন। সেইজন্য প্রভু আবার 
বলিলেন__ 

রাধারুফে তোমার মহাপ্রেম হয়। 

ষাহ। তাহা বাধাকঞ্চ তোমার স্ফুরয় ॥ 
রামরার় প্রভুর একথায় ভুলিবেন কেন? রাধারুষ্ণচ ত তিনি প্রতাহ্‌ই 
দেখিয়া থাকেন । এই ছুই হস্ত যদি সেই রাধাকৃষ্ণই হইবেন, তবে আর 
তিনি প্রশ্ন করিবেল*্কেন ? তাই, বড় দঃ থিত হইয়া অথচ ভক্তজনোচিত 
স্পদ্ধী সহকারে রামরায় কহিলেন-- 

*₹ * প্রভু তুমি ছাড় ভারিতুরি। 

মোৰ ক্মাগে নিজরূপ না করিহ চুরি 
খামার এই দুষ্টটি' বন্ত দরশন করিয়াছেন, তাহ হয়ত বিছ্বাতের মত 


২৭৬ শীত্রীবিফুপ্রিয়া । 


ক্ষণকালের জন্য, তাহাতে তাহার তৃপ্তি হয় নাই। তিনি ভাবে বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন যে, নিকুঞ্জলীলার পর শ্রীভগবানের এই আর একটা নৃতন 
লীলা, উহা আরো রসায়ন, আরো পরমানন্দদায়ক | তাই তিনি প্রভুকে 
বলিলেন, “প্রত, আমার কাছে তোমার স্বয়ংরূপ লুকাইওন1।, 
রামরায়ের নিকট হইতে প্রভু প্রশ্নটা আরো! পরিষফ্ার করিয়৷ লইলেন । 

রামরায় বলিলেন, প্প্রভু, তুমি যে শ্রীরাধিকার ভাবকাস্তি অঙ্গীকার করিয়া 
নিজরস আম্বাদন করিবার জন্য অবতীর্ণ হইরাছ, তাহা আমি জানি। 
প্রেম আম্বাদন করা! তোমার নিজ গুঢ়কার্ধা, এবং সেই সঙ্গে তুমি ত্রিভুবন 
প্রেমময় করিলে যথা 

রাধিকার ভাবকাস্তি করি অঙ্গীকার । 

নিজরপ আস্বাদিতে করিরাছছ অবতার ॥ 

নিজ গুঢ়কাধ্য তোমার প্রেম আস্বাদন | 

আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন ॥ 
রাষরার প্রকাশ করিলেন যে, তিনি এই গৌর-অবতারে কথ। পূর্বেই 
ভাবে জানিতে পারিয়াছেন। এখন স্ভাভার সংশয় রহিয়াছে কাঞ্চন- 
পুত্তলিকাটা সন্বন্ধে। তাই তিনি অতি দীনভাবে ব্যগ্রতা করিয়া জিজ্ঞাস! 
করিলেন-_ ্‌ 

আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার | 

এবে কপটকর তোমার ফেনি ব্যবহার ॥ 
রাষরায় ধলিলেন, “প্রস্ু কোন সাধনের বলে আর্মি তোমাকে পাই 
নাই। তুমি নিজেই কৃপা করিয়া! আমাকে উদ্ধার করিতে আসিলে 
এবং তুমি নিজেই কৃপা করি সেই অপূর্ব যুগলমৃদ্তি দর্শন করাইলে। 
আমি ভ এতদিন রাধারুঞ্চ বুগলসেব! লইয়াই থাকিতাম। ইহার পর যে 
আব কিছু আছে, তাহ! ত আমি জানিতাম না। ভূমি নিজেই কপ! 


শরীপ্তী বিষুপ্ডরিয়! | ২৭৭ 


করিয়। প্রকাশিত ₹ইলে, এখন আবার লুকাইতেছ কেন? প্রভু ছে! 
এই নিবর্তবিলামের পর তোমার সেই ন্ব়ংরূপের পা দর্শন 
করাইয়! আমার বাসন! পুর্ণ কর |” 

রামরায় কৃষ্ণলীলায় বিশাখা! সর্থী। তাহার নিকট শরীক খ্ণী। 
রাধার সহিত শ্রীক্ষষ্ণের মিলনে বিশাখ! প্রধান সহায় । এই বিশাখা 
ব্রজরস পরিপূর্ণ মাত্রায় পাইয়াছেন। ইহার পর যে আর একটা অপূর্ব 
রস আছে, তাহা হইতেই বা তাহাকে তিনি বঞ্চিত করিবেন কেন । আর 
বঞ্চিত করিতে পারিবেনই বা কেন! প্রভুরই গ্রদত্ত প্রেম-বলে তিনি 
জানিতে পারিয়াছেন ; আর প্রভু লুকাইবেন কিরূপে ! তাই প্রস্থ স্বীয়রূপ 
দেখাইলেন,__ 

তবে হাসি প্রভু তারে দেখাহল স্বরূপ । 
এ স্বরূপটী কি? এ স্বরূপ রাধারুষ্জ নহে, অথব1 রাধার মিলিত 
হয়৷ একতন্থ গৌরদেহ নহে । তবে কি? না-- 
রসরাজ মহাভাব ছু-ই একরপ ॥ 

রসরাজ ও মহ্াভাব দুইটি মূর্তিই দর্শন করিলেন, ছুইটিই একরূপ-_ 
দুই-ই গৌরবর্ণ। এ বিষয়ে কেহ সন্দিহান হইতে পারেন না। রামরাস্তের 
কূপাভিক্ষা করিলে সকলেই (প্রমবিবর্ত-বিলাসমুদ্তি বুঝিতে পারিবেন । 
রামরায় প্রশ্ন করিলেন--গৌরনাগরমূন্ধি ও কাঞ্চনপুত্তলিকা এই ছুই মুদি 
সম্বন্ধে। প্রভু দেখাইলেনও রসরাজ ও মহাভাব এই ছুই মুত্তি। তৰে এই 
মুভি কিরূপ্ন ? *না--উভয়ই গৌরবর্ণ। এই শ্রীমুক্তিদ্বয়ই ্রী্ীগৌর- 
বিক্রিয়া । 

গ্রেই শ্রীমূত্তি দুইটি দর্শনে রায় রামানন্দের হৃদয়ে প্রেমের এর নু, 
তরজ থেলিল। এ পর্য্যন্ত তিনি রাধারুষ৮প্রেমসাথরে ভামিতেছিলেন ; 
সেই সাগরে আজ এক নূতন তরঙ্গ উঠিল । এই তরঙ্গোচ্ছ'সে তিনি আর 
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স্কির থাকিতে পারিলেন না । তাহার দেহ ম্মউলাঈয়া গেল। তিনি 
আনন্দে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন । রাধাকৃঞ্করূপ-সাগরে তিনি ভাসমান 
ছিলেন প্রতাহই তিনি এই রূপস্থুধা আম্বাদন করিতেন, তাহাতে 
মুচ্ছিত হটতেন না। আজ প্রেমের এই এক নূতন পরমোজ্জলমৃত্তি দর্শনে 
তিনি অধীর হইলেন । প্রভু ভীভাকে চেতন করাইয়। আশ্াস দিয়া 
বলিলেন-_ 
মোর ত্বলীলারস তোমার গোচরে । 
মতএব এইরূপ দেখাল তোমারে ॥ 
বৈষ্ণব গোশ্বামিগণ যে বলিয়! থাকেন যে, শ্রীরাধার ভাবছাতি-স্থুবলিত 
শলীরুষণঈ শ্রীগৌরাঙ্গ, ঈহাতে এই ভাবের অসঙ্গতি হয় না । উভাতে শ্রীমতী 
বিষুঃপ্রিয়ার তত্ব আরো পরিশ্ফুট হয়। শ্রীমতী বিষুপ্রিয়া শ্রীরাধা। শ্রীরাধা 
বিজ্লপ্রিয়া। নহেন-_শ্রীবিষুপ্রিয়াই শ্রীরাদা । অর্থাৎ শ্রীবিষুদপ্রিয়া বস্তটা 
তক্কৃতঃ নির্দিষ্ট আছে । শ্রীরাধা তাহার পরিচয়াত্মক একটা বিশেষণ মাত্র 
শ্ীরাধা রাহার একটী বিলাসমুত্তি। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি, যেমন 
দেবদত্ব কায়স্ত। উহ্‌ বলিলে “দেবদত্ব” এই “কায়ন্ত* বিশেসণে বিশিষ্ট, 
উহা ছাড়াও তাহার অন্য পরিচয় আছে, এইরূপ বুঝায় । সেইবপ 
'জ্ীবিষুণ্্রিয়। শ্রীরাধা” বলিলে এই বুঝার যে, তিনি শ্রীরাধা এবং আরো 
কিছু। অর্থাৎ সীতা, রাধা, রমা, রুক্মিণী, সৃতযভাম। প্রভৃতি সকল ভাবের 
মষ্তিরঈ পরিপূর্ণ ্রীবিগ্রহ শ্রীবিষুপ্রিয়া । বৈষ্ণবগণ বলিয়। থাকেন যে, 
গোলোফাধিপতিই স্বীয় পরিকরবুন্দ লইয়া নদীয়াধামে ভূলোকে অবস্তীর্ণ 
হলেন। এখন এই গোলোকাপিপত্তি বন্তুটা কি? ঠাকুর লোচনদাস 
বলিতেছেন-- 
বৈশ্ুষ্ঠ উপরি স্কান 'গোলোক্ ভাঙ্কার নাম 
গৌরাজনুদ্দর তাছে রাজা । 


ভীব্রীবিষ্ণ প্রিয়া । ২৭৯ 


এভিতে যে রুক্সবর্ণ (স্তবর্ণবর্ণ ) ব্রহ্মযোনি পরমপুরুষের কথা বলা 
ভটয়াছে, ইনিই এই গোলোকাধিপতি শ্রীগৌরাঙ্গন্থন্দর । তাই লোচনদাল 
বলিতেছেন-- 
গোলোকনাথের স্থান ইভ1 বট নাছি আন 

আগমে কহিল এই ধ্যান 
আর প্রুতিন্তে বে মন্‌ প্রতূর্বে পুরুষঃ বলিয়৷ বর্ণনা করা হইয়াছে, 
তিনি এই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু । এই গোলোকাধিপতির সঙ্গিনী শ্রীরাধা 
ও কুক্ষিণী এবং তীভাদের অংশভ়ত| নাগরীরন্দ ; ষথ|-_- 

রাধা আর রুক্মিণী এই দুই ঠাকুরাণী 
ভার অংশে যতেক নাগরী । 
উহ্াদিগের নিকট হইতেই ভক্তির শত শত শাখা বাহির হইয়াছে 1 
শত শন্ত শাখা ভক্কি এ দৌহার লঞ্চা শক্তি 

সেব। করে সব অনুচরী ॥ 
এই যে গোলোকস্থিত নাগরীর কথা বল! হুইল, শ্হারা কৃষ্ণ” 
লীলার কেভ বুন্দাবনধামে গোপী হলেন, কেন দ্বারকাধামে মহিষী 
হইলেন। গ্োপিকার! শ্রীরাধার সঙ্গিনী এবং মহিষীরুন্দ রুক্মিণী সত্য- 
ভামার গণ। অর্থাৎ, দ্বাপরষুগে শ্রীভগবান্‌ বুন্দাবনে আদর্শ প্রেমের 
খেলা দেখাইলেন, আর দ্বারকুধামে আদর্শ সংসারের লীলা করিলেন । 
সে ছুই লীলাই সন্ষমিলিত হইয়া নদীয়াধামে প্রকাশিত হইল। তাই 
শ্রীগৌরা্গ নবক্কীপধামে "আদর্শ প্রেমিক--তিনি ভূবনমোহন ননীয়া- 
নাগর, আবার আদবশ সংসারী । এই উভয়বিধ নাগবীই আসিয়া 
ননদীয়ানগর্পে আবিভূত হইলেন। শ্রীমতী বিষ্টপ্রিয়ায় এই দ্রই.ভাবেরই »» 
পরিপূর্ণ সমীবেশ আমরা দেখিতে পাই । তিনি একদিকে ঘেমন পরিপূর্ণ 
প্রেমমরী প্রীরাধা, অন্থদিকে আবার তেমনি আদর্শ গৃহিলী: শ্রীরুব্িনী, 


২৮, শরীর্ীবিচ্প্রিয়া ] 


সত্যভামা প্রভৃতি মহিষীবুন্দের পরিপূর্ণ বিকাশ | শ্রীরাধ! আদর্শ-প্রেমিকা, 
কিন্তু আদর্শ পত্বী'বা গৃহিণী নন্কেন। প্রেম কতদূর প্রগাঢ় হইলে 
ভ্রীব সকল বাধাবিদ্ব অতিক্রম করিতে পাৰে, শ্রীরাধা তাহার পৰিপু্ণ 
আদর্শ দেখাইয়াছেন। তিনি বন্ধন ছিন্ন করিয়া ছুঁটিয়া পলাইয়াছেন, 
কিন্তু শ্রীমতী বিষুপ্রিয়ার প্রেমের প্রগাড়তীর দেখিতে পাই, তিনি 
ছুটি পলায়ন করেন নাই, তিনি চঞ্চল হন নাই? স্তির ভাবে প্রেমের 
বন্তটীকে হৃদয়ে ধ্যান করিলেন, আর তীভার প্রেমের শক্কিতে প্রেমের 
বন্তটী স্বয়ং 'মাসিয়া তীভার সহিত মিলিত হইলেন । একথা আমরা 
পূর্বে বিস্ৃতরূপে বলিয়াছি। 

শ্রীরাধা নিভীক ছিলেন না। তিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রেম করিরা 
সর্বদা ভীত থাকিতেন, কখন্‌ তীহার পন্তি আয়ানের নিকউ এই 
গুপ্ত প্রেম ব্যক্ত হই পড়ে। প্রেমের একস্তরে ভয়ের অস্তিত্ব থাকে 
বটে এবং ইহাতে প্রেমের মধুরতা আরো বাদ্ধও করে ঝট, কিন্ত 
টার আর এক স্তরে ভয়শৃন্ততা আসে, তখন অন্তাপেক্ষা একবারে 
থাকে না। শ্রীরাধা কষ্চপ্রেমে বিভোর হইলেও তিনি এত তন্মনর 
হন নাই ধে, তিনি আয়ানের পত্ী বলিয়া আপনাকে একবারে ভুলিতে 
পারিম্নাছিলেন। প্রেমের নিকট স্ত্রীপুরুষ ভেদ থাকিবে না, দেহস্মতি 
খাকিবে নাঁ। প্রেম চির বিশুদ্ধ পরম, পবিত্র। শ্ররাধারও দেহস্মতি 
ছিল ন! বটে, কিন্তু সুক্মভাবে সমালোচন! করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে 
পাই, “তিনি যে আয়ানের পত্ধী” এ বোধ তাহার অন্নক সময় ছিল। 
বন্ধন ছিন্ন করিয়! গেলে ঠাছার একবারে এ স্তি না থাকুক, কিন্তু 
-যে' পর্ধ্স্ত গৃহবন্ধনে বঙ্ধ থাকিতেন, সে পর্যন্ত এ স্থতি নিশ্চবই 
ছিল। প্রেম; চির স্বাধীন, ইহাতে সরল তুলাইয়! দেয়, কেবলমাত্র 
প্রেম ও প্রেমিকদবয়েরই অস্তিত্ব বোধ থাকে । তখন নুইটী বন্ত দিজিত 


শ্রীত্রীরিষুপ্ডিয়া । ২৮১ 


হুইয়। প্রার এক হয়া যায়, পৃথক সতত! পধ্যন্ত রিস্ৃত হইয়া যায়, 
উত্তয়কে উভয়ের পরম্পর তুল হউন! যায়, তথন উভয়ই উভয়কে নিজের 
মধ্যে দেখে বা সে-ই হইয়া যায়) আবার নিজকে নিজের, ভুল হইয়া 
যায়! এই উত্তয়ের একত্বাবস্থ। সত্বেও আবার উভয়ে পুথক রহিয়া 
বায়; উহ্ছাই শ্রীবৈষ্ণবগণের অচিস্ত্য ভেদাভেদ । কথাটা একটু পরিষ্কার 
করিয়া বলিতেছি। আপনি শ্রকুঞ্চকে ভালবাসেন। ম্ুুতরাং আপনার 
যে যে দ্রবো কুচি হয়, তাহা আপনি স্বয়ং গ্রহণ ন! করিয়া শ্রারুষ্ণকে 
দলে যতদূর তৃপ্ত হইবেন, আপনি গ্রহণ করিলে ততদূর' তৃপ্ত হইবেন 
শা। এক্ষণে আপনার এহ বুত্তিটা শ্রীকষ্ণের বৃত্তিতে পরিণত হইয়। 
গেল। শ্রীকুষ্জের স্ুথে আপনার সখ হইল। এই পরিমাণে আপনি 
আর শ্রীরষ্চ এক হইয়। গেলেন, কিন্তু তথাপি পৃথক রহিলেন। 
এইরূপে যে পরিমাণে আপনি স্বর সুখ কৃষ্ণনুথে পর্যবসিত করিতে 
পারিবেন, সেই পরিমাণে আপনি কৃষ্জের সঙ্গে এক হইয়া গেলেন, 
তথাপি পৃথক রহিবেন। আপনি আমি জাব। আমরা সম্পূর্ণরূপে 
আস্মবিস্বত হইয়! কৃঝ্নুথে স্তুথী হইতে পারিব না। প্রেমের পব্রি- 
পুর্ণ আদর্শ শ্ীরাধাই ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীরাধার এই আত্ম- 
বিশ্বৃতি প্রথম অবস্থায় দেখা যায় নাত | এঠ ঘে উপরে বলা হইল 
যে, প্রেমের পরিপক্কাবস্থার দুইটা বস্তু মিলিত হইয়া প্রায় এক হইয়া 
ষায়। পৃথক সত্বা পর্য্যন্ত বিস্বৃত হইয়। যায়, শ্রীরাধার ইছা নিকুপ্র- 
মিলনের পরিপূর্ণাবস্থার় হই্বাছ্িল; তখনই প্রেমের বিবর্তবিলাদ-লীলা 
ইউল-_ভখনই “না সো রষণ ন। হাম রমণী” এই জান হইহ। 
এই. প্রেমবিবর্তবিলাস মুরতিই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীগৌরাঙ্গস্ন্দর । আমর 
গৌরনীলায় দেখিতে পাই, বাজ বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীগোরচন্ত্রকে দর্শন মান্ধ 
ভালরাসিলেন। তিনি পরনারী নছেন, এবং আপনাকে "রর নাধী 


২৮২ শ্রী বিষক্রিয়া । 


বলিয়৷ কখন আশঙ্কা করেন নাই যে, ভ্ীহার পিতামাতা এ মিলনে 
অন্তরায় হইবেন । পুর্বে বলিক্বাছি “পরম চিরস্বাধীন। তাহার 
জধয় তাই নিশ্খুল, নিশ্ুক্ত। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে ভালকাসিয়। স্থির 
তইয়া বিয়া রহিলেন। হাদয়ের রাজা জ্রীগৌরাঙ্জমুন্দযাকে হৃদয়ে 
বসাইয়া রাখিলেন। শশ্রীগৌরাঙ্গ পুরুম, আর তিনি নারী, উভয়ে বিবান্ক 
বন্ধনে সম্বন্ধ হইবেন, এ সকল ধারণা স্রীহার নাই। ভ্ঠাভার হদয়ে 
এ সকল ভাব আসিবার স্তান9 নাই, কারণ উহ! প্রেমে পরিপুর্ণ। 
ষ্ঠাহার প্রেমের প্রাবলো তিনি ছুটিয়। চলিলেন না. শ্রীগৌরাঙ্গন্দর 
স্বয়ং আসিয়া মিলিত ভইঈলেন এবং তীহ্ারঈ প্রেমের বলে, বিষুপ্রিয়া 
যে গুহে বদতি করিতেন, সেই গুনের সকলেই এবং গ্রতিবেশিবর্গ এবং 
এমন কি নর্দীয়াবাসী সর্বসাধারণেই প্রেম প্রাপ্ত ভঈলেন ; আর, শ্রীবিষু- 
প্রিয়ার এই ভাবের প্রাবল্যেই নরভরি, বাতঘোষ প্রভৃতি পুরুষগণও 
শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রাণনাগ বলিয়! গ্লীন্তি করিলেন; আর, নাগরীগণ 
করিলেন । এই যে পির প্রেমের নিকট পুরুষ নারী ভেদ থাকে 
না, শ্রীমতী বিষুপ্রিয়া তাহা দেখাইলেন। বুন্দাবনে নিকুঞ্জলীলার 
পরিলমাপ্তিতৈই উহার প্রারস্ত, নবদ্বীপ-লীলায় উচ্ভার প্রকাশ ও 
বিস্তার । 

শ্রীমতী বিষুপ্রিয়ার বে ধিবাহ-লীলা হইল, ই! রুল্ধিণী ভাবে 
সংঘটিত হ্রাছে, কিন্তু এখানে শত্রু দমন নাই। : একদিকে শ্রীমতী 
বিফুপরিয় যেমন আদর্শ প্রেমমরী, অন্তদিকে আ্সাবার*তেমনি তিমি 
রুল্ষিনীর মত আদর্শ পতিত্রতা পড়ী। এ যে গোলোকের বর্ণনা করা 
হইল, উহা ক্রমে ক্রমে পরিপুর্ণপে স্মগতে প্রকিত হইয়াছে । 
প্রথমতঃ শ্রীরামচন্ জর অবতভারে পতি-পত্ধী ভাব ও আদশ সংসার-লীল! 
প্রকট করা হল ৷: পরে শ্রীকষ্চ অব্তারে আদশ সংসার ও আদল 


শীক্রীবিষণপ্রিয়া ! ২৮৩ 


প্রেমে লীলা বিভিন্ন করিয়া ঢু স্থানে প্রকট করা হুইল, এবং 
অবশেষে ভ্রীগৌর অবতারে এই উভয়ের মিলন একত্র প্রকট করিয়া! 
পরিপূর্ণরূপে জীবের নিকট অতি সহজ ও অতি মধুর করিয়! প্রকাশ 
করা হুইল । শ্রীবিষুপ্রিয়াই এই উভয় ভাবের পরিপূর্ণ আদর্শ 
মুর্ি। 

শ্রীবিষ্তপ্রিয়৷ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা হইল, এখন নম্দীয়ানাগরী সম্বন্ধে 
কিছু বলি। শ্ত্রীগৌরাঙ্গ বামা ও দক্ষিণা এই উভয়বিধ নাগরী লইয়া! 
লীলা করিলেন। জীবের মধো যে বাম্য বা ভতগবদ্বহিম্মুথ ভাব, 
রহির়াছে, তাহার পরিপূর্ণ মধুর ভাবমূর্তি বামা নাগরী ; এবং 
জীবের দে দাক্ষিণ্য বা ভগবদুল্পখ ভাব রহিয়াছে, তাহারই পরিপূর্ণ 
মধুর ভাব-মুন্টি দক্ষিণা নাগরী। বাম্য ভাবাপন্নজীবের নিকট শ্রীগৌরাঙ্গ 
দাক্ষিণা ভাব গ্রঙ্ণ করেন, অর্থাৎ, যে জীব ফতই বহিশ্মুখ, শ্রীভগ- 
বান তাহার নিকট ততই অনুকুল বা কৃপাপরায়ণ। জগাই মাধাই, 
চাদ কাঙ্গী, সরস্বতী প্রকাশানন্দ, সার্যভৌম ভট্রাচার্যা প্রভৃতি ভক্তগণ 
বাম্যভাবের দৃষ্ান্তস্থল। শ্রীপ্রভূ প্রকাশানন্দকে উদ্ধার করিতে কাশী 
পধাস্ত গেলেন, তথাপি প্রকাশানন্দ শ্রীগৌরাচ্গর দিকে উন্মুখ হওয়া 
দুরের কথা, তাহাকে আরো অধথা নিন্দা করিতে লাগিলেন। কিন্তু 
শ্রীভগবান্‌ আসিয়াছেন জীব উদ্্বুর করিতে; ভিনি ছাড়িবেন কেন! 
তিনি স্বয়ং যাইয়া প্রকাশানন্দের দঙ্গে মিলিত হইলেন এবং ক্বাহাকে 
কপা করিলেন। »্জগাষ্ট মাধাই, সাব্বভৌম, নারোজী, বারমুখী প্রভৃতি 
সকলেই এইরূপ বহিম্মুখ থাকিয়াও অযাচিত কৃপা প্রাপ্ত হইলেন। 
এইভাবে প্রীভগবান্‌ পতিতপাবন, ক্পাবতার। যে যত পতিত, তাহার, 
প্রতি বাহার তত কপা। এ পর্য্যন্ত শ্রীভগবান পত্তিতপাবন বলিয়া 
কীর্ডিত, কটতেন বটে, কিন্তু কাধ্যতঃ তাহা দৃষ্টান্ত বড় একটা. দেখ 
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' যায় নাই। পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গ পতিত জীবৰকে সত্য স্ত্যই দণ্ড 
ভোগ না! করাইয়। উদ্ধার করিলেন এবং এই পতিভপাবন 
নামের সার্থকতা সম্পাদন করিলেন। আমরা রহিরঙ্গ ভাবে 
প্রতগবান্কে পতিতপাবন ও ক্কপারতার বলিয়! থাকি, কিন্তু বাস্তবিক 
তিনি ক্ুপাবতার নহেন,তিনি প্রেমাবতার । জীব তাহার 
নিজজন। নিজজনের প্রতি কৃপা হত না, স্বাভাবিক প্রীতি হয়! জীব 
ষে বহিম্মুথ থাকে, ইসা তাহার অজ্ঞানতী, বশতঃ। এই অজ্ঞানতা? 
জীবের স্ব্কুত নহে। সুতরাং শ্রীভগবান দেখিলেন যে, জীবের দোষ কি? 
তাহার ছুলজ্বা মায়াশক্কিতে মুগ্ধ হইয়! জীব হাবুডুবু খায় । তাই তিনি 
জীবের ছুঃথে কাতর হইলেন এবং স্বতঃই তিনি শ্নেহবশে জীবকে এই দুঃখ 
হইতে উদ্ধার করিলেন। ত্ীহারই মায়াবশে জীব পাপ করে, আবার 
স্তাহারই অপার করুণা বা স্বেহবশে সে পাপমুক্ত হয়। শ্রীপ্রভু জগাই 
মাধাইকে উদ্ধার করির। স্বয়ং, ভ্রীমুখে একথ। বলিলেন। ভক্তগণকে সম্বোধন 
করিয়। প্রভু বলিতেছেন-_ 

এ দুয়েরে পাী হেন না করিও মনে । 
এ দুয়ের গাপ মুগ লইস্ু আপনে ॥ 
সর্বদেছে করে৷ বোল চাল খাও । 
তবে দেহুপাত যবে মুঝ্ি চলি যাও ॥ 
১৪ রা ক 
তবে যে জীবের দুখে করে অহঙ্কার। 
মুঞ্জি করে বলে! বলি পার মহামার ॥ 
এেতেক যতেক কৈল এই ছুই জনে । 
রর . করিলাম আমি, ঘুচাইলাম আপনে | 
প্রত বলিলেন, মাক্বাশক্তিতে তিনিই জীবের মধ্য দিয়া অধ্ন্কার “. "রন, 
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আবার চিচ্ছক্তিতে তিনি মায়ামুক্ত করিয়া অভিমান দূর করেন এবং ভক্তি * 

দিয়া পরমানন্দ দান করেন । 

জীবের এই বাম্যভাবে শ্রীভগবান প্রথমতঃ দাক্ষিণ্য বা অস্ক্কুল ভাব 
অবলম্বন করিয়া জীবকে আকর্ষণ করিয়া লয়েন, এবং অবশেষে যখন জীব 
দ্াক্ষিপ্যভাব গ্রহণ করে, অর্থাৎ, শ্রীভগবানের দিকে উনুখ হয়, তখন তিনি 
বামাভাব অবলম্বন করিয়া একটু দূরে সরিয়৷ পড়েন, এবং জীবকে বিরত 
দিয়া কাদিতে অবসর দেন। জগাই মাধাই, প্রকাশানন্দ প্রভৃতির তাহাই 
হষ্টয়াছিল। প্রথমতঃ তাহারা বহিম্মুথ রহিলেন, অবশেষে খন গ্রভু কৃপা 
করিয়া তাহাদিগকে তাহার শ্রীচরণে টানিয়! লইলেন-_-তাহারা উন হইলেন, 
তথন প্রভূ সরিয়! পড়িলেন, এবং ক্রন্দন তাহাদের সম্বল হইল । এই ক্রম 
জীবের বাঞ্ছনীয় । উহাতে হৃদয় নি্শুল হয়, অপরকেও নিশ্মাল করে, এৰং 
ইহাতে উত্তরোত্তর আনন্নবন্ধন করে। 

দাক্ষিণ্যভাবের দৃষটান্তস্থল রাজ। প্রতাপরুদ্রগ্রমুখ ভক্তবৃন্দ । রাজা 
প্রিতাপরুদ্ব প্রভুর জন্ত কীদিয়া আকুল ; এমন কি তিনি রাজা ত্যাগ করিয়! 
যোগী হইতে পর্য্যস্ত প্রস্তুত । কিন্তু দাক্ষিণ্যভাবের নিকট প্রভুর বাম্যভাব। 
ভাই প্রভু স্তাহাকে উপেক্ষার ভাব দ্রেখাইতে লাগিলেন। এ উপেক্ষায় 
রাজ। প্রতাপরদ্রের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল না, ইহাতে তাহার« প্রেম আবে! 
বন্ধিত হঈল। তিনি আপনাকে প্রেমহীন এবং শ্রীপ্রতুর ' অযোগ্য বলিক্না 
মনে করিলেন। এই দৈন্তে তিনি জ্রীর়ো প্রেম পাইলেন এবং অবশেষে 
প্রভুর সঙ্গ পাইয়া ধৃন্ট হইলেন । 

এই'ঘে বাম্য ও দাক্গিণ্যভাবের দৃষ্টান্ত দেওয়। হইল, ইহা৷ বছিরঞ্জ ভাব। 
ইচ্ছার অন্তরঙ্গ ভাব আরো! মধুর-_আরো রসায়ন । অন্তরঙ্গ বাম্যতাবে ভক্ত 
শ্রীতগধানের সছিত মান করেন, আর রসিকশেখর শ্রীভগবান্‌ তখন -ক্বেন 
কড় অপক্ষাধীর স্কায় ভক্তকে সাধিতে থাঁকেল। এই ভাবেই পরিপূর্ণ 
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' লীলামূর্তি শ্রীরাধা, এবং শ্রীগোপিকাগণ এই ভাবের সর্বদা পোষণ করেন। 
অন্তরঙ্গ দাক্ষিণ্যভাবে ভক্ত স্থিরানুকূল থাকিয়া পতিব্রভা পত্র স্থায় শ্রীভগ- 
বানের সেবা করেন। কিন্তু এখানে আত্মস্থবাঞ্ছা আছে, শ্রীভগবান 
ভক্তের এই সুখবাঞ্ছণ পুর্ণ করেন এবং ভক্ত ভ্রগবানের একটু রূপা পাইলেই 
আপনাকে কৃতাথ মনে করেন । এখানেও মান আছে বটে, কিন্তু ইহ। তত 
গাভীর নহে । এই দাক্ষিণ্যভাবের পরিপূর্ণ লীলামূর্তি শ্রীরুক্ষিণী, সত্যভাম' 
প্রভৃতি, এবং মহিষীবৃন্দ এই ভাবের পোষণ করেন । অবন্ এই ভাবের 
ক্রমোৎকর্ষেই ইহ! আবার গোগীভাবে পর্যাবসিত হইয়া যায়। তাই আমরা 
দেখিতে পাই, ্রপ্রভূর ক্ুপায় সকলেই গোপীপ্রেম পাইল-_মুরারি 
গুগুকেও তিনি গোপী-প্রেমামুত আস্বাদন করাইলেন। এই ষে বাধ্য ও 
দাক্ষিণ্যতাবের লীলামুন্তির কথা বলা হইল, ইহার! কৃষ্ণচলীলায় দ্বিধা! বিভক্ত 
হইয়া! পৃথক্‌ পৃথক্‌ লীলা! করিলেন এবং ইহারাই আবার গৌরলীলায় একত্র 
মিলিত হইরা নাগরীরূপে শ্রীনবন্থীপে প্রকাশিত হইলেন । শ্রীবিষুপ্রিয়া 
এই ছুই ভাবেরই পরিপূর্ণ সমাশ্রয় এবং নাগরীগণ ইহার কায়ব্যু্ছ বা লীলা- 
পোষণকারিণা | 

গর হইতে আসিয়া প্রসতু তিনভাবে প্রকাশিত হুইলেন। একটী 
তাহার ভক্কভ্যুব, অন্তটী ত্তাহার ঈশ্বরভাব এবং অপরটী স্বয়ংভাব। ভক্ত- 
ভাবে তিনি আদ্রশভক্ত ) ঈশ্বরভাবে তিনি বিরাটরূপ, এই রূপে ভিনি 
সর্বাবতারতারী ; হ্ন্ধংভাবে তিনি অখির্ঠারসামৃতমূর্তি প্রেমময় শ্রীগৌরবিগ্রহথ। 
প্রথমতঃ তিনি তক্তভাবে স্বয়ং আচরণ করিয়া জীবন্ত ভূক্তিধর্শী শিখাইকোন, 
এবং এই ভক্কির অন্ুলীলনে যে ভগবৎপ্রেম লাভ হয়, তাহাও দেখাইলেন। 
জাদর্শ ভক্তন্ভাবে যে ভিনি “কৃষ্চ” বলিয়া অঝোরনয়নে কাদিলেন, লেইটী 
পীছার জীরাধাভাব । তাহার ক্রন্দন কঠিন হৃদ ভব হইল।  কুঙ্গ্রেম 
কি, তাহা জীব বুঝিল। যিনি পূর্ণ, তাহার সকল ভাবই পুর্ণ। জীবপ্রক্কৃতি 
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তিনি জানেন। কাহার নিকট কি ভাবে প্রকাশিত হইলে জীবের কল্য্গি 
হইবে এবং কে কি তাবে তাহাকে ধরিতে পারিবে, তাহা! তিনি অবগত 
আছেন। তাশ্ তিনি বহিরঙ্গভাবে ভক্তরূপে আচরণ করিয়। জীবের ভক্তি 
জাগাইয়। দিলেন এবং স্তিনি কি বস্ত তাহা জীবকে জানিতে সুযোগ দিলেন ।। 
আবার সন্দিপ্ধচিত্ত জীবের নিকট তিনি ঈশ্বরভাবে নৃসিংহ, বামন, বরাহ 
গ্রভৃতি অবতাররূপে এবং বিরাট বিশ্বরূপমূর্তিতে প্রকাশিত হইয়া জানাই- 
লেন যে, তিনিই বিশাল বিশ্বত্রন্গাপ্ডের একমাত্র অধীশ্বর । ইহ দ্বারা তিনি 
তয় ও সম্মানমিশিত ভক্তি আকষণ করিলেন । কিন্তু সরলম্দয়া অবলা! 
নাগরীর নিকট তিনি ভূবনমোহন নবীননাগররূপে প্রকাশিত হইয়া, তীহ্থা- 
'দের চিত্তবিনোদন করিলেন। যে যাহা চায়, সে তাস্থা পার। প্রভু এবার 
জীবের স্বভাবের মধ্য দির! রুপা করিতে আসিলেন । যাহার ঘে স্বভাব, প্রভু 
তাহার নিকট সেই ভাব ধরির। প্রকাশিত হইলেন, এবং সব্বশেষে জীবকে 
পঞ্চমপুরুষাথ প্রেম দান করিলেন । জগাই মাধাইএর মদ্যপান কর! স্বভাব । 
প্রভূ নিতাইকে লইয়। দেখাইলেন, তাহার! নামের মদির। পান করিয়। আরো 
মাতোয়াল। যাহার৷ মদ থায়, তাহারা ক্রমেই, যে মদে বেশী নেশা হয়, 
সেই মদ ধরে। জগাই মাধাই দেখিলেন, এই নূতন মদে নেশ! বেশী, তাহারা 
এ সুযোগ ছাড়িবেন কেন! এই নামের মদির! পান করিয়া তাহারা মত্ত 
চইলেন,-_প্রতুর নিকট চিরবিক্রীত হুইয়া গেলেন । আজকাল যেরূপ অনেকে 
গব্ণমেপ্টের চাকরী করিয়া সেই দীসত্বের অভিমান করেন এবং তাহাতেই 
আপনাকে কৃতাখ্‌ মনে করেন, সেই ধময়ও অনেকে মুসলমান রাজার দাসত্ব 
করিয়! তাহারই ম্পদ্ধ। করিতেন । প্রভূ আসিয়া দেখাইলেন যে, যদি দাস 
হইতে হয়, তবে আপনাক্ষে কিষ্দাস' বলিয়া অভিমাণ করিলে তাহাতে যত 
সুখ'সর, অন্য দাসত্ধে তাস্থার কোটীভাগের এক ভাগও হইবে না।' অন্ত 
পামতে সাদরিক সুখ আছে বটে, কিন্তু বন্ধনজ নিত দুঃখও অনেক--সে দুঃখ 


২৮৮ হীক্তীবিধু্রিয়া । 


অসহনীয় । আর শ্রীকঞ্জের দাসত্বে জালা একবারে নাঈ, পরন্ত তাহার, 
জীচরণের দাসত্ব করিডে পারিলে জীব ধন্ট হয়া যাষ। ত্তাইঈ তিনি আদর্শ 
কষাদাস হইলেন । প্রতিষ্ঠালাভ করা যাহার স্বভাব, তাহাকে তিনি কার্যতঃ 
আচরণ করিয়া দেখাইলেন যে, প্রতিষ্টা পরিত্যাগ করিলে প্রতিষ্ঠা পাওয়া 
, ষায়; প্রতিষ্ঠা চাহিয়। বেড়াইলে তত প্রতিষ্ঠা হয় না, বরং তাহাতে অতৃপ্ত 
বাপনাজনিত একট! জ্বালা আসে, এবং সেই প্রতিষ্ঠালীভের জন্ট বহু ক্লেশ 
স্বীকার করিতে হয়, তথাপি তাহা মিলে না; উহ্হাতে আরো প্রতিযোগিতা 
বশতঃ শক্রতার স্ষতন করে। শ্রীগৌরাক্ মহকাপ্রভ্‌ এত বড় পঞ্জিত হইয়! 
এত ডগাদপি ন্ুনীচ হইলেন যে, তিনি বিনয় ও দৈন্তের পিরিপূর্ণ আদশ। 
প্রতিষ্ঠাকে তিনি যতই উপেক্ষা করিলেন, ততই তিনি সকলের নিকট 
৷ প্রতিষ্ঠিত হলেন । সকলে সম্মান চার, তিনি অমানী হয়া সকলকে মান 
দিলেন। এই সকল লোক তাহার দীনতাগুণে আকৃষ্ট হঈলেন। পরের 
কুৎসা কর, বিশেষত: পরনারীর সমালোচন। করা ও কুলটাগণের চরিত্রচর্চা 
করা অনেকের স্বভাব । প্রভু আদিয়া জানাইলেন, শ্রীরাধা এবং গোপিকা- 
গণ অপেক্ষা অধিক কূলটা আর কে ভষ্টতে পারে! তীহ্থারা পরপুরুষ ঝ৷ 
পরমপুরুম শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে পড়িয়া কুলশীলে জলাঞ্জলি দিলেন-তীহার! 
করস্কের ডালি মাথায় লইলেন। প্রভূ বলিলেন, “ঙ্কাদের চরিত্র সমালোচনা 
কর; তোমাদের স্বভাব চরিতার্থ হয়া ধাইবে 1. তাঁই প্রড়ু পরিপূর্ণ 
আরর্শরূপে স্্রীরাধা ও গোপীগণের কৃষ্চপ্রেম কত্তন করিলেন, যেন 
দকল ভাবের লোকই ইহাতে আর্ট হয়। নির্ল চিন বস্তর যে ভাবেই 
সঙ্গ কর! যায়, তাভান্তেই সঙ্-প্রভাবে হাদয় বিদ্ধ ও চিদাননদহর. হইয়া যার 
আবায় নঞ্চন কীর্তন সকল জীবেরই স্বভাব! প্রন এট নাচ গাওয়াকেউ 
ধর্ম করিয়া! দিলেন, এবং কিরূপ নাচিতে গাছিতে হয়, ভিজি আপনে 
নাঁচিয়। ভাহা শিখাইলেন । ভোজন কর! জীবের স্বন্চাব, রূলনার তৃষ্থি 


শ্ী্রীবিষুদরপ্রিয়। | ২৮৯ 


জন্য অনেকে ব্যস্ত। প্রভূ আসিয়া জানাইলেন, “ষে কিছু উত্তম উত্তম 
দ্রব্য তোমার আস্বাদন করিতে অভিলাষ হয়, তাহা শ্রীরুষ্ণে অর্গণ করিয়া 
লও, দেখবে উচাতে রসনার অপুর্ব তৃষ্তীমাধন করিবে, সেই সব জিনিষের 
আস্বাদন আরো মধুর হইবে 1” ইহাও তিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া 
দেখালেন । এইবাপ জীবের অনস্থভাব লয় প্রভূ পরিপূর্ণ আদর্শ ভক্ত- 
ভাবে প্রকাশিত হঈরা বহুম্মথজীবাকে আকর্ষণ করিলেন । 

সাবার ধ্ীভানা বপের মোহে মুগ্ধ সংসারের পতিপুত্রাদদর ভালবাসার 
বন্ধ, সেই সকল সরলচিন্তা নারীগদ্ণর নিকট তিনি পরম রূপবান্‌ পুরুষ ও 
অখিল রদামূতনুত্তিতে প্রকাশিত হইলেন । নারীগণ দেখিলেন, এ বূপের 
তুলনা নাই, 'এ লাবণ্যর অবণ্ধ নাই, এ (প্রমমর় শ্রীবিগ্রহ অনস্তরসের 
সাগর । তাই তীভারা গৌরপ্রেমে মুগ্ধ হইর। কামগয় ভালবাসা ভুলিয়া 
গেলেন । নাগরীগণ তীহাকে কিরূপ দেখিলেন ? না 


চাঁচর চিকুর টার ভালে! খড়িন্া মালতীর মালে | 

তাহে দিরা ময়ূরের পাথা | পত্রের সহিত ফুলশাখা ॥ 

কগিল কাঞ্চন জান অঙ্গ । কটিমাঝে বলন সুরঙ্গ ॥ 

চন্দন তিলক শোভে ভালে । আজান্ুলম্বিত বনমালে ॥ 

নটবর বেশ গোরাটাদে | রমণীকুলের কিবা ফাদে ॥ 
বাস্ঘোষ বলিতেছেন, 

তা দেখিয়া! খাস্ুদেব কাদে প্রাণ মোর স্থির নাহি বাদে ॥ 


এই যে নুবীনজ্ঞগর - শ্রীগৌরাঙ্গন্বন্দর, ইনি সর্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ 

মন্মথমদন । এই প্রেমময় মৃদ্তিই জীবের প্রাণের পরম প্রিয়সামন্রী, কারণ 

প্রেমেই জীবের চির অপস্ভিতি। “ এই প্রেমময় “গীরতন্্র দর্শন করিব 

নাগরীগণের কি অবস্থা হইল দেখুন । এক নগিরী আর এক নাগরীর” 

নিকট বাঁলতোছছেন) 
৯৭১ 


প্‌ 


২৯, শঞ্জীবিষুপ্রিয়া | 


সই গো ! গোরান্ধপ অমৃত পাখার । 
ডুবিল তরুণীর মন না জানে সাঁতার ॥ 
গৌররূপ-সাগরে নাগরীর মনঃপ্রাণ ডুবির গিয়াছে । এখন তাহার 
শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্বরকে পাইতে .বড় সাধ হইয়াছে, কিন্তু কি সাধনের বলে 
তাহাকে পাইবেন, তাহা! তিনি জানেন না। তিনি জানেন, শ্রীমতী 
বিষুপ্রিয়। তাহার বক্ষোবিলাসিনী। এ বস্তু ষে: সকল সাধনার অতীত, 
নাগরী তাহা ধারণা করিতে না পারিয়, প্রাণের আবেগে আইঢাই 
করিয়া ভাবিতেছেন, বিঞ্চুপ্রিয়া না জানি কত সাধনার বলে এহেন বস্ত 
পাইয়াছেন। নাগরী আবার ভাবিলেন, তিনি যে একবার তাহার দর্শন 
পাইয়াছেন, এজন্তও ততিনি কোন সাধনা করেন নাই । তিনি ত স্বয়ং 
কৃপা করিয়া তাহার নিকট উদ্দিত হইয়াছেন । এখন যে তাহার রূপস্ধ! 
তিনি নিত্য আম্বাদন করিতে চান, ইহাও তাহার কূপ! সাপেক্ষ । 
আবার প্রেমের ম্বভাবে তাহার দীনতা আসিল। তিনি দৈন্ঠসহকারে 
ভাবিলেন, ্রাহার প্রেম নাই, কাজেই শ্রগৌরাক্গকে পাইতেছেন না! 
শ্রীমতী বিষুপ্রিয় তাহার সহিত নিত্য মিলিত, কারণ তাহার প্রেম অগাধ-_ 
তিনি সরলতার পরিপূর্ণ ছবি । তাই নাগরী বলিলেন,_ 
সখি রে! কিবা ব্রত কৈল বিঝুপ্রিয়া । 
এই প্রশ্নের মীমাংসা তখনই তাহার হৃদয়ে সমুদিত হইল। তিনি 
দেখিলেন কোন ব্রত তপন্তায়, এহেন গ্রস্ত মিলাইয়া দিতে পারে না। 
মিনি অপার প্রেমের সাগর, সর্বরসের রসিক, যিনি রসিকেন্দর-চুড়ামণি, 
তিনি তাছারই যোগ্যা রসিকার নিকট নিত্য বিরাজ করেন; তাই নাগরী 
বলিতেছেন, শ্রীমতী বিঞুপ্রিয়া কিরূপ ? না 
অগাধ অখল তার হিয়া ॥ ূ 
অর্থাৎ প্রেমের পারাবার শ্রীবিষুপ্রিয়ার হুদয়থানি অনস্তমাধুর্যের খনি। 


শ্রী্রীবিষু প্রিয় | | ২৯১ 


আপনাকে যখন নাগর প্রেমহীন মনে করিলেন, এবং শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে 
পরিপূর্ণ প্রেমময়ী বলিয়! স্থির করিলেন, তখন স্বভাবতঃ ঠাহার মনে হইল 
যে, ষদি তিনি শ্রীমতীর পায়ে পড়িরা থাকেন__তাহারই অন্কুগ! হইয়। 
চলেন, তবে তাহাকে অগ্রণী করিরা তাহারই কুূপালে তিনিও এ্ীগৌরাঙ্গ- 
স্থন্দরের বূপমাধুরী নিত্য আস্বাদন করিতে স্যোগ পাইবেন । 
সুন্দরের সকলই স্ুন্দপ্। ঘিনি সুন্দরের সেবা করেন এবং একবার 

ধাহার হৃদয়ে গৌরাঙ্গ-্ুন্দরের অপার সৌন্দর্য লাগিয়া রহিয়াছে, তাহার 
সকল কথা ফুরাইরা যায় । তিনি তখন অপার স্থন্দর নাগরবর দর্শন করিয়া 
কেবল বলেন), “কি স্বন্দর! কিসুনর! এ থে সবই সুন্দর! সবই 
স্রন্দর !” পদকর্তী শেখররার় পৌন্দর্যদাররে ডুবিয়। গিয়াছেন, তাই তিনি 
আর কিছু বলিতে ন৷ পারিয়। কেখলমাত্র বলিতেছেন,-- 

সুন্দর সুন্দর গৌরাঙ্গ স্থন্দর, সুন্দর সুন্দররূপ | 

সুন্দর পিরীতি রাজ্যের যেমতি সুঘড় সুন্দর ভূপ ॥ 

স্ন্দর বদনে সুন্দর হাসনি সুন্দর হুন্দর শোভা | 

সন্দরনয়ানে স্থন্দর চাহনি স্থন্দর মানস লোভা ॥ 

স্ন্দ্র নাসাতে শ্ুন্দর তিলক স্থন্দর দেখিতে অতি। 

স্থন্দর শ্রবণ সুন্দর কুল সুন্দর মেঘের পারা । 

সুন্দর গীমেতে সুন্দর দোলয়ে সুন্দর কুসুম হারা ॥ 

স্বন্দর নদীয়ানগরে বিহার, সুন্দর গৌরাঙ্ষটাদ । 

সুন্দরলীলার সৌন্দর্য্য না বুঝে শেখর জনম আধ 
এখন দেখুন আমার গোরাঙ্গস্ুন্দর কি ত্বন্দর! এ যে চির নুন্দর! 
এ যে নবীন সুন্দর! সুন্দর-_সুন্বর_-মতিনুন্দর--সুন্দর হইতেও সুন্দর 
--পরম সুন্দর॥ জগতের অলীম পৌন্দর্য্য যে আমার গৌরাজ হন্মর হইতেই 
আদিয়াছে! তিনি যে অনন্ত সৌন্দধ্র নিধান! এখন ভাবুন আমাদের 
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প্রীগীরান্তন্দর বস্ত্রটী কি! ধাভারা পৌন্দর্মের উপাসনা করেন, ত'হারা 
এই গেৌরাজস্রন্দরকে একবার দর্শন করিয়া নয়ন তৃপ্ত করন আমাদের 
গৌরাজন্ুন্মরকে দর্শন করিয়া জগতের দিকে একবার চাহিয়া দেখুন, 
দেখিবেন, এ যে সকলই স্থন্দর ! ক্রগৎ সংসার সকলই সুন্দর! গৌরাঙ্গ- 
স্লন্দরাকে লইয়া জরগত্খানি আন্বাদন করুন, দেখিবেন, সকলই সন্দ্র ! 
সকলই মধুর ' সকলই সুখময় ! 
শেখর ছঃখ করিয়! বলেছেন ধে, যিনি গগীবাঙ্গন্বন্দরের সুন্দরলীলার 
সৌন্দর্াা উপভোগ করিতে না পাবািলেন, ভিনি চক্ষু থাকিতে অন্ধ । 
কাঞ্চন পাইলে আর কাঁচের গ্রণ্তি স্পঙ্গা থাকে না! । নাগরীগণ'ঞ যখন 
এচ্েন গৌরাঙ্গনি দিব দর্শন পাইলেন, তখন আর ভীাভদের ছাব কুলশীলের 
দিকে লক্ষা বিল না । নাগরী বলিততছেন,- 
ওরূপ নেহারি, চিত উমতাওল, 
সরম ভবম গেও) হউন অথির 
সজনি ! গোরাকাপের কতই মাধুরী । 
সতী কুলবতী হাম, এন বেয়াকুল, 
নিমিখেতে হইল বাউরি ॥ 
আবার কাচের মধা দিয়া কাঞ্চন দর্শন করিলে অনেক সময় সুন্দর 
বোঁপ হয়। সাই, কোন নাগরীর সরম রতিয়া গেল তিনি বলিতেছেন, 
জু গৌরক দরশন বেলি। 
মাইরি দিঠে * ভারি, মাধুরী গীঁবউন্ে, 
লাজ বৈরিণী দুঃখ দেলি ॥ 
শ্লিগৌরঙ্গি ট্ন্রা ভাবময় 5 তর তিনি দে ভাবেই বিচিকণ করুন 
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না কেন, তাহাকে সকলেই স্ব স্ব ভাবানুরূপ দর্শন করিতেন। প্র 
ভক্তভাবে কুষ্বিরহে অঝোরনগ্নে কাদিতেন, ভক্তগণ ইহাতে কঞ্৫প্রেমের 
আম্বাদন পাইতেন; কিন্কু নাগরাগণ তাহাকে কথন ভক্তরূপে গ্রহণ 
করিতেন না। জ্রীগোরাঙ্গের ভক্তিভাখ বা কৃষ্ণ; প্রম দশন করিয়া 
নাগরীগণ ভক্তিভাব বা কৃষ্কপ্রেন আস্বাদন করিবেন, এভাব নাগরীগণের 
হৃদয়ে একেবারে ছিল না। তাহারা গৌররূপ দেখিয়া ভুলিয়াছেন-- 
গৌররূপেই মজিরাছেন; আর কোন খাসনা তাহাদের হৃদয়ে স্তান পার 
নাই। তাই তীহারা তাহাদের সোণার গোরাঙগঠাদকে যে ভাবে দর্শন 
করিতেন, তাহাতে তীহাদের স্ব স্থ ভাবের পোষণ হইত, ঠীাহাদের 
গৌররসঈ বুদ্ধি পাইত। গৌরাঙ্গসুন্দরের নয়নজল দেখিয়া তাহারা 
ভাবিতেন,_স্ঠাহারা যেমন গৌরাঙ্গের জগত বিরলে বসিয়া কাদিতেন, আর 
গুরুজনের ভয়ে গৃহের বাহির হইতে না পারিয়া আরো অস্থিরচিতু হইতেন, 
গৌরাঙ্গ সেইরূপ তাহাদের ছুঃখ দেখিয়া তাহাদেরই সহিত মিলিত হইবার 
জন্য নাগরীর প্রেমে অশ্রজল ফেলিতেন । উহাতে নাগরার প্রেষ আরো 
নদ্ধিত হইত । যথা 

ওরূপ সুন্দর গৌরকিশোর । 

হেরইতে নয়নে আরতি নাহি ওর ॥ 

লোল বিল্লোচন লোলত লোর। 

রমবতী হৃদয়ে বাধিল প্রেমডোর ॥ 
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমে না করিতেন, আর ভক্তগণও কৃষ্ঃপ্রেমে সঙ্গে সঙ্গে 
নাচিতেন। নাগরীগণ সেই নর্তভনমাধুরী দর্শন করিয়া আরো মুগ্ধ হইতেন। 
তাহারা দেখিতেন, নৃত্যের সময় তাহার প্রতি অঙ্গ দিয়া বলকে ঝলকে 
ূপমাধুরী ক্ষরিত হইতেছে । তাহার! দেখিতেন, তাহার রসাল ছটা 
আঁখি, চঞ্চল নয়নতার, সুন্দর অধরে সুমধুর হাসি, বাহুর দোলনি, কটির 
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শোভা, নৃপুরের ঝুনুর ঝুন্ুর শব্দ, দেহের নানাবিধ সুললিত তৃঙ্লী, সকলই 
তাহাদের মনঃপ্রাণ আরো কাড়িয়া লইতেছে। নাগরীগণ ভাবিতেন, 
তীহ্থাদের মনঃপ্রাণ কাড়িয়া লইবার নিমিত্ত এই স্বুমধুর রসনৃত্যেক্ 
অবতারণা । আবার কোন কোন নাগরী ভাবতেন, নাগরবর তাহাদেরই 
প্রেমে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতেছেন । কে বলিতে পারে সত্য সত্যই 
তিনি নাগরীর মন ভূলাইবার জন্য নৃত্য করেন নাই? সত্য বস্তু সম্বন্ধে 
যিনি যাহা ভাবেন, তাহাই সত্য । নাগরীগণ ত তাহাকে কিশোর গৌরাঙ্গ 
ছাড়! অন্তরূপে দর্শন করিতেন না । সত্য সতাই তিনি নবীননাগর, নাগরী- 
জনবল্পভ | তাহাদের চিত্তবিনোদনের জন্যই নটনমাধুরী প্রকাশ করিলেন । 
এইটা তাহার অন্তরঙ্গ ভাব । 
নাগরীগণ পরম্পর মিলিত হইয়া যখন সমস্বরে মধুরকণ্ঠে গৌরগীতি 

গাহিতেন, তখন এক অপূর্ব দৃশ্য হঈত। নিম্নে একটী গান দিতেছি-_ 

মধুকররঞ্জিত-মালতীমণ্ডিত-জিতঘনকুঞ্চিতকেশম্‌ । 

তিলকবিনি ন্িত-শশধররূপকষুবতীমনোহরবেশম্‌ ॥ 

সথি কলয় গৌরমুদারম্‌। 

নিন্দিত হাটককাস্তিকলেবব্রগর্ব্বিতমারকমারং ॥ প্র ॥ 

মধুমধুরম্মিত-লোভিত-তন্ুভ়তামন্থপমভাববিলাসম্‌ | 

নিধুবন-নাগরীমোহিত-মানসবিকগ্লিত-গদগদভাষম্‌ ॥ 
গোঁরগতপ্রাণা নাগরীবুন্দ যখন উত্তালনয়নে, এই ভ্কড় জগৎ ছাড়ায় 
যাইয়া দে অপ্রারুত চিদানন্দ বস্ত্র অশেষ গুণধাম শ্রীগৌরাঙস্ুন্দরের গীতি 
গাহিতেন, তখনকার চিত্রটী দর্শন করুন। সকলেরই দৃষ্টি উর্ধে, নল্পন 
য়া অবিষ্লল অশ্রথারা পড়িতেছে, সে ধারা গণ বাহিয়া বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া 
দিতেছে, মাঝে মাঝে বদনকমলে ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিতেছে, আবার 
ক্ষণপরেই আরে! বেগে নয়নধারা পড়িতেছে, বেশভূষার দিকে লক্ষ্য নাঁই, 
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বহির্জগতের দিকে দৃকৃপাত নাই, সকলেই নিশ্চল নিষ্পন্দ | নাগরীগণের 
এই চিত্রটী হৃদয়ে আকিয়া লইয়া আপনারাও একবার গুর্জরী রাগিণীতে 
এই পদটী গান করুন, আপনারাও নাগরীর ষত অপার আনন্দ পাইবেন । 

নাগরীভাবে শ্রীভগবানের ভজন করা সহজ ও মধুর, কারণ ইহ! জীবের 
স্বাভাবিক ধর্ম । সাধারণতঃ মানুষের হৃদয় স্ত্রীলোকের ছুঃথ দেখিয়! ভ্রব 
হয়। কোন নারী যদি করুণস্বরে অঝোরনয়নে ক্রন্দন করেন, তবে তাহা 
অস্হা হয়। তখন শ্বতঃই তীহার দ্ুঃখ-নিবারণের জন্য চেষ্টা করিতে ইচ্ছা 
করে, এবং এই ছুঃখ দূর করা যদি সাধ্যাযত্ত না হয়, তবে এ নারীর সঙ্গে 
নিজেরও কাদিতে ইচ্ছা হয়। এ ঢরঃখ দেখিয়া স্বভাবতঃই নয়নে জল 
আগে। নাগরী গৌররূপ দর্শন করিয়। নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়াছেন । 
দ্বিতীয়বার আর গৌরাঙ্গের দর্শন পাইতেছেন না । তিনি বলিতেছেন, 

না হেরি গৌরাঙ্গ মুখ, বিদরিয়া যায় বুক। 

গৌরমুখ দর্শন না করিয়া তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়। যাইতেছে । 
তিনি আর কি করেন, কুলশীল সব ছাড়িয়া দিতে প্রস্তত। তিনি সখীর 
নিকট বলিতেছেন, 

লও কুল লও মান, লও শীল লও প্রাণ, 
লও মোর জীবন যৌবন । 
পরাণসর্বস্থ শ্রীগৌরালনুন্দরেরও কতম্ত কুল মান ত দূরের কথা, জীবন 
যৌবন পর্যাস্ত ছাড়িতে প্রস্তত। তারপর যখন নাগরী দেখিলেন, আর 
ভাছার প্রাণব্ঠাভের দর্শন পাইতেছেন না, তখন তিনি হথুরধুনীতে যাইয়। 
এ গাসার দেহ বিসক্দ্রন করিতে চলিলেন। নাগরী বলিলেন,-- 
নতু ন্ুরধুনী নীরে পশিয়। ত্যজব প্রাণ 
পরাণের পরাণ মোর গোরা । 

প্রাণের প্রাণ গৌরাঙ্ষন্ুন্দরকেই যি না পাওয়া গেল, তবে আর এ ছার 


২৯৬ শ্রীশ্র/বিষুণপ্রিযা | 


দেহ রাখিয়া লাভ কি? নাগনীর এ হেন অসভনীন্ধ দুঃখ দেখিয়। 'মাপনি 
নাগরীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া খলিবেন, গৌরাঙ্গের ইহা অন্তারই বটে। 
আপনিও তখন নাগরীর সঙ্গে সঙ্গে সুরধুনীতে দেহ বিসর্জন করিতে 
ষাইবেন। কিন্তু প্রেমে চক্ত দেহ ত্যাগ করিতে চাভিলেও ভগবান্‌ তাহা 
দেন ন!। তখন তধনই তিন আরা শন দেন। , আপনিও নাগরীর 
সঙ্গে থাকিয়। সেউ শ্ষে'গে গৌর দশন পাইবেন । 

নাগরী নিত্য চিন্মর বস্ত। আপনি ষদ্দ নাগরীর সঙ্গ করেন, 
তবে আপনি৪ নিতা চিন্মর হক্ব যাবেন, এখং গৌরওজনের আনন্দ 
প্রাপ্ত হইবেন । মহাজ্ঞনগণ নাগরীভাব বর্ণনা করিয়া বু পদ লিখিয়! 
রাখিয়। গিনাছেন। এই লব অমুলা পদই আমাদের প্রধান অবলম্বন, 
ইহার আশ্ররেই আমরা নাগরীগণের সঙ্গ করিতে পার্ি।  ইহাকেই বলে 
অনুগ-ভজন | 

(১৫) 

শ্রীগৌরাঙ্গ নর্দায়ানগরে সংকীর্ভনের তরঙ্গ উঠাইয়াছেন অবধি নাগরী- 
গণের মধ্যে প্রেমের এক নুহন তরঙ্গ খেপিল। বাহারা সংসারের 
বাধা নতিক্রম করিম! এ পরাস্ত শ্রীগৌরান্তিকে যাইতে পারেন নাঈ, 
হরি-সংকীর্তনের ঢেউ লাগিয়া তাগাদের পতি, ভ্রাতা, শ্বশ্তর, শাশুড়ী 
গ্রড়তির হাদর বিশুদ্ধ হইল। সুতরাং তুহারা আর কাহারও নিকট 
হইতে বাধ! প্রাপ্ত হইলেন না, পরন্ধ স্টাহাদের খ্রহিক আম্মীরস্বজন 
তাহাদিগকে স্বেচ্ছায় শ্রীগৌরাস্তিকে যাইতে অনুমতি দিতে লাগিলেন । 
প্রভু প্রকাশিত হইয়াছেন পর হারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, নিমাই- 
পৃণুত বস্তটী কি। কেহ বুঝিলেন, ইনি পরম ধার্মিক জিতে 
পুরুষ । ইনি যে পরম জিতেন্দ্রির মহাপুরুম, এবং শ্রীভগবানের বিশেষ 
শক্তি ইহার: মধ্যে ক্রীড়া করে, ইচ্ বুবিতে কাহারও বাকী রহিল 


শ্রীবিষুণপ্রিয়া । ২৯৭ 


না। শ্রীগৌরাঙ্গের দেহ হইতে সর্বদাই, বিশেষতঃ সংকীর্তন সময় এক 


অপুর্ব জ্যোতিঃ বিকশর্ 


হুইত যে, তাহা দেখিনা 


করিতে পারতেন না। 
চিনিয়াছিলেন, তাহাদের 


হত, এবং এমন এক মধুর 'আভা। বিচ্ছুরিত 
কেহই তাহাকে এ জগতের বস্তু বলিয়া মনে, 
সুতরাং ধাহার! ত্বাহাকে স্বর ভগবান্‌ বলিয়া 
ত কথাই নাই, যাহারা তাহাকে এতাদৃশ 


অপার্থিব বস্ত্র, অশেষ গু৭সম্পন্ন, সুমধুর প্ররুতি বিশিষ্ট একজন লোৌকাতীত 
মহাপুরুষ ব'লয়া বুঝিতে পারিরাছিলেন, তাহারাও তাহাদের স্ব স্ব 
পততীকে শগৌরাঙ্গের সন্নিপানে পাঠাইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধ! করিলেন না। 
নাগরীগণ শ্রীগৌরাঙ্গের কপার এহেন অনুকূল পতি পাইয়৷ উল্লসিত 
হইলেন । এক নাগরী বলিতেছেন, 

মোর পতি অতি স্বজন সজনি ! 


শুনলো কাহার রীতি । 


গত দ্রিন কেউ বিরলে বসিয়৷ 


কহয়ে পিতার প্রতি ॥ 


“দীয়া-নগরে নিমাই-পঞ্ডিত 


ঈশ্বর-শকতি তার। 


কেব। সিরজিল না জানি এ রূপ- 


গুণেরজনাহিক পার ॥ 


ছেন জিতেন্রিয় ধার্মিক কখনে 


কি 


না দেখি আপন আখে। 
ছর্মতি জনের 


প্রতি অভি দয়! 
ভাসয়ে কীর্তন সুখে ॥ 


তাহে বলি নিজ- বধূগণে কভু 


ভুলি না নিষেধ তুমি। 


২৯৮ শরীরী বিষুপ্রিয়া । 


তার দরশনে অগুভ বিনাশে 
নিশ্চয় জানিয়ে আমি ॥ 
ভাগ্যবত্তী সব বনু, (বৌ) কি কব 
অধিক কহিতে নারি। 
তাছে ধন্ঠ এই নারী জনমের 
বালাই লইয়া মরি ॥ 
মিছ! অভিমানে মাতি রাজি দিনে 
রহিয়ে অন্ধের পারা । 
নদীয়ার মাঝে চেন অপর্নপ 
চিনিতে নারিযে মোরা ॥ 
ব্রজে ব্রজনাণে দ্বিজে না জ্ঞানিল, 
পাইল দ্বিজের নারী। 
সেইরূপ এখা, ইথে না সনে, 
বুঝিম্ত্র বিচার করি ॥” 
পতির মুখে এরূপ অনুকূল কথা শুনিয়া নাগরীর আনন্দ আর 
ধরে না। পন্তি তাহার পিতাকে বলিতেছেন, তিনি যেন বধূগণক 
শ্লীগৌরাঙ্গের কাছে যাইতে ভুলেও নিষেধ না করেন। এ কথায় 
নাগরীর উৎফুল্প ভইবারই কথ! । আজ্দষদি আমাদের সংসাররূপ পতি 
আমাদের গৌরদর্শনে এরূপ সহায়তা করে, তুবে আমাদেরও আর 
আনন্দের সীমা থাফে না, আমর! তাহা হইলে আনন নাটিয়। বেড়াই, 
আর মনের সাধ পুরাইয়া নিভৃতে বসিয়া গৌরাঙমাধুরী আন্বাদন করি। 
এতবে সংসারকে অন্থকূল করার একমাত্র উপায় এই সংকীর্তন যজ্ঞ। এই 
সংকীর্নে হৃদয় সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হইলে সংসার আর প্রতিকৃলাচবণ করিতে 
পারে না। হৃদয়ে যে পত্রিমাণে যলিনত। থাকে, সংসারও সেই পরিমাণে 


শীত্রীবিষ্ুপ্রয়। 1 ২৯৯ 


প্রতিকূলাচরণ করে। প্রভুর নামগংকীর্ভনের চিন্ময় শক্তির প্রবল প্রভাবে 
নাগরীর হৃদয় সম্পূর্ণ নির্মল হইয়াছিল। পূর্ধে গৌররূপ দর্শনে তিনি 
ভূয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্ধু ঠাহার হৃদয়ে হয় ত কিঞ্চিৎ কামময় 
বাসনা ছিল। গৌরাঙ্গকে গুধু রূপবান্‌ পুরুষ বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন 
ও রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইদ্বাছিলেন। এখন সংকীর্ভন-প্রভাবে বুঝিতে 
পারিলেন, তিনি পরম পুরুষ-_সচ্চিদানন্দবিগ্রহ । তাই নাগরী তাহাকে 
একমাত্র পতি বলিয়া স্থির করিলেন, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে পতিও স্বয়ং 
অনুকূল হইয়া অন্যান্ত সকলকে ও নাগরীর গৌরপ্রাপ্তি-বিষয়ে সহায়ত 
করিতে লাগিলেন। নাগরী ইহা শুনিয়া উল্লসিত চিত্তে সথীর নিকট. 
বলিলেন, 
এইরূপ পিতা- পুক্র ছুহে কথা 
কহয়ে অনেক মতে । 
আড়ে থাকি তাহা শুনিয়। শুনিয়া 
হন্গ উল্লসিত চিতে ॥ 
মনে হল হেন বেলে ঘি গোরা- 
চাদেরে দেখিতে পাতু ॥ 
নয়নের কোণে এ সব কাহিনী 
তাহার্েকহিয়া দিতৃ ॥ 
এই কালে পাড়া- পানে ঘন ঘন 
্ উঠিল আনন্দধ্বনি। 
তরাতরি পথে দাড়াইনু গিয়া 
গৌর গমন জানি ॥ 
দুরে থাকি আখি ভরি নিখিলু 
কিবা অপরূপ শোভা । 


৩০০ শ্রীশ্রীবিষুপ্রিয়া । 


ঝলমল করে চারিদিকে হেন 
জিনিয়া অঙ্গের আভ। ॥ 
তার বামে গদা- ধর, নিত্যানন্দ 
দক্ষিণে আনন্দরাশি | 
চারি পাশে আর পরিকর তার! 
নিরখে ও মুখশশী ॥ 
নিজগণ সঞ্চেঃ রসিকশেখর 
আইসে রসের ভরে । 
সে চাহনি চার হেরিয়া এমন 
কে আছে পরাণ ধরে ॥ 
হাসি হাসি কথা- ছলে স্ুধারাশি 
বরিখে ন'দের চাদ। 
অঙ্গভঙ্গী ভারি _.. ভূলালে তুবন 
যেন সে মদন ফাঁদ ॥ 
প্রাণনাথ গিনি জানি পাড়াবাসী 
যুবতী আসয়ে ধাঞা ! 
তা সবার শাশুড়ী ননদী দারুণ 
নিবারি অনেকু কৈঞা ॥ 
মোরে কেহ নাহি নিবারিল মুই 
পূরালু মনের সাধা | রর 
নাগরীর এভেন স্থাযোগ ও আনন্দ দেখিয়া 
নরহরি কছে যার পতি অতি 
প্রীসন্ন তার ফি বাধা ॥ 
পতির প্রময়তায় নাগরীর প্রাণে এত বল হইয়াছে যে, অন্তান্ত 


শ্রীশীবিষুপ্রিয়া । ৩০১ 


নাগরীর শাশুড়ী ননদাকেও তিন বারণ করিয়া রাখিলেন এইরূপে 
এক ভক্ত অপর ভক্তকে সাহাধ্য করিয়া থাকেন । 
বৃন্ধদের দর বড় কঠিন । :তাঁহার। বে সংস্কারে আবদ্ধ হইয়া আছেন, 
তাহা হইতে অব্যাহতি পাওয়া বড় দুরুহ ব্যাপার । পত্তি অনুকূল হইয়াছেন, 
পিতাকেও বলিতেছেন যে, তিনি যেন ভুলেও পুত্রবধূকে শ্রীগৌরান্তিকে 
যাইতে নিষেপ না করেন । কিন্তু তথাপি তিনি বিবিধবিপানে শিবপুজা। 
করেন, এবং গলবস্ধ হঈরা দুঈ কর ধুড্িব! শিবের নিকট বর মাগেন যে, 
বধূগণ যেন স্থির হঈয়! ঘরে থাকে । গৌরাঙ্গ নদীয়াবাসী সকলকে পাগল 
করিল। তীহার নৌ ঝিরা মেন পাগল হইয়া ঘরের বাহির না হয়__-তাহারা, 
যেন এ পাগলামীতে ষোগ ন! দের। নগরী বলিতেছেন, 
শাশুড়ী ননদ যেরূপ আমার 
তাঁভা কি পা জান সঈ। 
শ্বন্ডাণ্র সণ কভিতে না হয় 
কিঞ্চিৎ তোমারে কই ॥ 
ঘাব বসি থাকে চলিতে শকতি 
নাভিক, নিপট কুজা। 
নানাদ্রবা লৈদা বিবিধ-বিধানে 
করয়ে শিবের পুজা ॥ 
গলায় বসন দিগা, চই কর 
যুড়িয়া মাগয়ে বর। 
থির হইয়া রুতে বধূুগণ যেন 
তলেক না ছাড়ে থর ॥ | 
নদ্ব॥ন' জানিন্ছে পারেন, শ্রীগীরাঙ্গ কি বস্ত। কিন্ত শিব ত আর 
এখিময়ে ছনভিজ্ঞ নভেন । তিনি ত জানেন, শ্রীগৌরাঙ্গ জীবের প্রাণের 
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প্রাণ__একমাত্র আরাধ্য বস্ত । বুদ্ধ শিবপুজা করিয়াছেন । ঘদিও তিনি 
শিবের নিকট ত্াহারই পরিমাণানুরূপ বর চাহিয়াছেন, শিব তাহ 
শুনিবেন কেন! পূজার যাহা চরম ফল, তাহাই তিনি প্রদান করিবেন । 
বৃদ্ধ কি বর মাগিলেন, আর কি ফল পাইলেন, দেখুন । একদিন প্র রাস্তা 
দিয়! শ্রীগৌরহন্দর পরিকরবন্দ লইয়া সংকীর্ভন করিতে করিতে 
যাইতেছেন ; মুদক্গের মধুরধবনি শুনিয়া নাগরী বাহির হইলেন। বুদ্ধ 
জানেন, মুদঙ্গের ধ্বনি শুনিলেই বধূ চঞ্চল হইবেন। তিনিও সচকিত 
হইলেন, আর বাস্তবিকও দেখিলেন, তাহার পুত্রবধূ গৌরদর্শনের নিমিত্ত 
একটু বাহিরে আসিয়াছেন। তখন বৃদ্ধ কি করিলেন ? না 


তার পাছে পীছে ধাইয়া আইলা 
বিষম লগুড় লৈয়া | 
কি করিবে তিহে। পরাণ উড়িল 


শশুরের পানে চাঞা ॥ 
বৃদ্ধ পুত্রবধূকে মারিতে গেলেন । পুত্রবধূ ভয় পাইলেন । কিন্তু ক্ষণপরেই 
বৃদ্ধ ভাবিলেন, তাহার বধূর দোষ কি। গৌরাজেরঈ ঘত দোষ। উনিই 
সকলকে পাগল করিতেছেন । তাই, বন্ধ 
কোরধ নয়ানে সে পুনঃ বারেক 
হেরিল গৌরাঙ্গ্চাদে । 
আথি ফিরাইতে . * নারিল অমনি 
পড়িল প্রেমের ফাদে ॥ 
পরম হরফ হইয়া হাতের 
লগুড় ফেলাঞ৷ দিল! । 
হরি হরি বলি '_ তুলির ছুবাহু 
নাচিয়। বিহ্বল হৈল! ॥ 
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নাগরী ইহা দেখিয়৷ কি করিলেন ? 
এহেন কৌতুক দেখিয়া! নাগরী 
আনন্দে চলিল ঘরে। 
হীগৌরাঙ্গ কীর্তন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন । আৰ বুদ্ধ গৃহে 
আসিয়। নাগরীকে কত প্রশংলা! করিলেন, এবং তাহার নিকট ক্ষমা! 
চাভিলেন। 


কতক্ষণে তেই যাইয়া কতন৷ 

প্রশংসা করিল তারে ॥ 
করে ধরি তার আপনার দোষ 

কহিতে আতুর হৈলা৷ । 

নাগরীর ইহাতে অভিমান হইল না। তিনি 
দেখি বেয়াকুল চরণ বন্দিল 


তাহাতে আনন্দ পাইলা ॥ 
এই সব দেখিয়। শুনিয়া 
নরহরি কহে এতদিনে ষেন 
সকল সঙ্কোচ গেল। 
বধূর কৃপায় বুড়ার বিষম 
হৃদয় হুইল ভাল ॥ 
এইরূপে গৌরাঙ্গ কেবল ফেঁনাগরীবল্লভ হইলেন, তাহা নহে, তিনি 
জীবজনবল্পভ হুইলেনপ গয়া হইতে আসিয়া তিনি অধ্যাপনা কার্ধ্য 
ছাড়িয়া ছিলেন, এবং শিষ্যমগ্ডলী লইয়। প্রথম কীর্তন আরম্ত করিলেন । 
শিষ্যগণকে তিনি সকল বিস্তার পরিপূর্ণ ফল প্রেম দান করিলেন । “নাম-, 
সংকীর্তন হয় আননন্বরূপ 1 শিব্গণ পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন। 
আদর্শপুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গ দেখাইলেন যে, দানের মধ্যে বিচ্াাদানই প্রধান 
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দীন, এেবং সর্বোপরি প্রেমদানই সব্দাঁপেক্ষা উতকষ্ট দান?” ইচার একমাত্র 
উপীয় সংকীর্তন। নামসংকীর্ভন করিতে সকলেই অধিকারী, সকলেই 
সমর্থ। প্রভু শুদ্ধ নামসংকীন্তন আরম্ভ করিলেন, যেন, সকলেই উচাতে, 
ষোগদান করিতে পারে। ধীহার তানলয় জ্ঞান না আছে, তিনিও 
নাঁমসংকীর্ভন করিতে পারেন । উভাই প্রকু্গ সাধনা । পণ্ডিত মূর্খ 
ধনী নির্ধন, বালক বুদ্ধ, নরনারী সকলের ক্ন্য ভিনি এই সহজ বাবস্থা 
করিলেন । টোলে 'প্রমতঃ সংকীর্ভন আরম্ম করিয়া পরে নিজগুতে 
বসিয়া সংকীর্ভুন করিতে লাগিলেন । প্রন্থ আদর্শ সংসারী, াদর্শ গৃহী | 
ইভা ছারা তিন দেখাইলেন, প্রাতোক গুভীই ন্দ স্বগুভে বসিয়া পরিবার 
পরিজন লইয়া সংকীর্ভন কদ্রনেন। প্রতি গৃহ ভজনমন্দির ভইয়া 
ধাউবে। তাঁভা হইলেই জগত সংসার স্ুশময় তষ্টান। সেই আনন্দ- 
নিকেতন শ্রীগোলোকধামে মাইতে হলে একাকী যাইয়া সুখ নঠি। 
সকলকে লইয়া নায় গাঠিয়া চলিয়া মাইতে পারিলেই পরমানন্দ, 
আমারই স্থের হরে নে সকল আত্মীরস্বজণ কত শত চেগী করেন, 
ক্লাহাদিগফে সেই পরগানন্দ হাতে বঞ্চিত কবা উচিত নতে। আপনি 
হয়ত বলিবেন, ইরা এহিক সুখের বিধীন করেন, এবং উভাতে কেবল 
মাত্র বন্ধন ভয়। ন্ভাল কগা ; ইরা  উভাদের পরিমাণান্বরূপ কার্ধ্য 
করেন, ইহারা যাহা সখ বলিষা বুঝিঘাছেন, সরলচিন্তে তাহারাই বিপান 
করিতেছেন ; আাঁপনি বন্দ ইভ! অপেক্ষা স্থায়ী মিতা জুখের সন্ধান পাইয়া 
থাকেন, তবে ইভাদিগকে তাভার ভাগ দেওয়া আপনার 'একাস্ত কর্তব্য । 
ইহ'ন্ে আপনার ভাগ কমিয়া যাইবে না, উত্তরোদ্তর বাড়িদ্। যাউাবে। 
এরূপ সহজ প্ুন্দর পল্গা গাকিত্তে আমরা আর কেন ছুটা? করিয়া 
বেছাই 1. জগতের যাবতীয় কাধ্যই সুখময়, প্রতি কার্যাই এক একটা 
খের বিধান । তবে এই কার্য ভগবদ্বহিম্মাখ ভাবে করিলে বন্ধনের 
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হেতু হয়ব, এবং সুখের পরিবর্তে ছুঃখ আনয়ন করে। প্রতিগৃহে নামঃ 
সংকীর্তন আরম্ভ হইলে, নামের প্রভাবে শ্রোত ফিরিয়া যাইবে, এই 
সংসারের সুখই নিত্য-সুখে পরিণত হুইয়া যাইবে । এ সম্বন্ধে বিচার করা 
নিশ্রয়োজন। যিনি ধরিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন--তিনিই বিশ্বসংসার 
সুখময় দেখিতেছেন ; তবে আন্ুন, আমর! এই পরিপূর্ণ আদর্শ মহাপুরুষ 
শ্রীগোরাঙ্গসুন্দরের পদানুসরণ করিয়া, গৃহে গৃহে ব্ব শ্ব পরিজন লইয়া 
সংকীর্তন আরম্ভ করিয়৷ দেই-_ভূলোকে গোলোক প্রতিষ্ঠিত হউক। 
কিছুদিন নিজগৃহে সংকীর্ত্তন করিয়া প্রভু শ্রীবাসের বাড়ীতে সংকীর্তন 
আরঞ্ত করিলেন, এবং তারপর পরিকরবুন্দ লইস্কা নগরে নগরে সংকীর্তন 
করিলেন। ইহাদার! প্রভূ দেখাইলেন, প্রথমতঃ সংসার সীমাবদ্ধ থাকে-- 
জীব সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া অগ্নকয়েক জন লোককে নিজজন, 
হয়া মনে করে। কিন্তু সংকীর্ভন-যস্তদ্বারা অল্প কয়েক জন লইয়! 
শ্রীভগবানের ভজনা করিতে করিতে ক্ষুত্র সীমা! ছাড়াইয়। যায়, সংসার 
ক্রমেই বাড়িয়া যায়, এবং অবশেষে বিশ্বসংসার সকলই আপন 
হুইয়। যায় । 
বিষুপ্রিয়ার প্রাণবল্লভ নদীয়াবিনোদ শ্ীগৌরাজন্ন্দর যখন কীর্তন 
লইয়া! নগর দিয়া নাচিয়। ষাইতেন, তখন নাগরীগণের সাধ হইত, তাহার! 
নদীয়া ভুড়িয়া দেহথানি বিছাইয়া দেন এবং তাহার উপর দিয়! শ্রীগৌরাঙজ 
নাচিয়া যান! এ হেন ননীরপ্দুত্বলী কঠিন রাস্তা দিয়া নাচিয়! যাইবেন, 
নাগরীগণের ইন্না সছিত না। তাই, নাগৰী বাঞ্ছা করিতেন, 
মনে করি নদে ঘুড়ি এবুক বিছাই । 
তাহা উপরে আমি গৌরাঙ্গ নাচাই ॥ 
মনে করি নসদ্দে ঘুড়ি হৌক মোর হিয়া! । 
. বেড়ান গৌরাঙ্গ তাতে পদ পসারিয়া ॥ 
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,. নাগরী বলিতেন,-- 
বলুক বলুক লোকে গৌর-কলঙ্কিনী । 
ধিকৃ ফার৷ কুল রাখে কুলের কামিনী ॥ 

যে কুলে গোর-প্রাপ্তিতে বাধ। দের, দে ছার কুলে ধিক্‌, অর গৌরকে 
ছাড়িয়া যে কুলকামিনী কুল রাখিতে চায়, দে রমণীকে শত ধিক। এখন 
দেখুন, শ্রীগৌরাঙগ কি বস্ত ! 

নাগরীগথ এইবূপে আকুষ্ট হইয়। শ্রীমতী খিষুপ্রিরার অনুগত হইলেন । 
কারণ, তাহারা দেখিলেন, এহেন রূপের নাগর রসের সাগর শ্রীমতী 
বিষুুপ্রিয়ার নিকটই নিত্য বিরাজ করেন, তিনিই এই রপময় বিগ্রহের 
নিত্য সন্গ পাইতে পরিপূর্ণ অধিকারিণী। সুতরাং শ্রীমতীর অনুগচ 
হইলে, তাহারাও শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গসুখ আস্বাদন করিতে পারিবেন। 
দলে দলে নাগরীরন্দ তাই শ্রীশচীমা”র বাড়ী আসিতে লাগিলেন, স্নেহেগ 
আধার শচীমাও সকলকে মাদর সোহাগ করিতেন, এবং মকলকে তাহার 
বধূযাতার সঙ্গিনী করিয়া দিতেন । 

নব্দীপ-দেবীগণের প্রথমতঃ পরকীয়া রতি নঞ্জাত হইল, কারণ তাহারা 
প্রনারী--শুরজনের ভয়ে ভীত। গৌরনাগরবরকে না পাইয়া বিরলে 
বিয়া কাদিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ কূপ করিয়া সঙ্কার্তন-প্রভাবে এই গুরুজন- 
গণের হৃদয় শুদ্ধ করিলেন। তাহার! অকপট চিত্তে নাগরীগণকে 
প্রীগৌরাঙ্গের. বাড়ী যাইতে অনুমতি দিনেন। শচীমা”্র বাড়ী আসিয়। 
তাহাদের স্বকীয়া রতি সঞ্জাত হইল) কারণ, শ্রীগৌর'দ আর পর রহিলেন 
না। বিশেষতঃ বখন শ্্রীমতীর সঙ্গ প্রাপ্ত হইলেন, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ অতি 
নিজজন হইয়া গেলেন এখানে তীহাদের অবাধ গতি হইল। কিন্ত 
রণের পরিপুষ্টির জন্ত শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর 'আবার পরকীয়৷ রতির অবতারণ! 
করিলেন। তাহার! বড় সাধ করিয়া শ্রীফতীর কুঙ্জে আমিতেন। ঠাহাদের 
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বালনা, শ্রীমতীকে সাজাইয়! পরাইর়। তাহাকে দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত 
রলবিলাস করাইর। আনন্দ উপভোগ করেন। কিন্তু গৌরাঙ্গস্থন্নর শ্রীবাসের 
কার্তনকুপ্কে নিশি বাপন করিতেন। নাগরীগণ শ্রীমতীকে লইয়া! উৎকণ্ঠায় 
কাল কাটাইতেন। কোন দিন মিলন হইত, কোন দিন হইত না। 
শ্রীগৌরাঙ্গ আপন হইয়। পর হইলেন ! এ পরকীর! রৃতির গান্তী্্য কত! 
শ্লীণৌরাঙ্গ হয় ত কোন দিন কার্তনে ফাইতেন না, নাগরীগণের বাসন! 
পুর্ণ করিবার জন্ শ্রীমতীর নিকট রহিতেন; কিন্তু ও দিকে আবার 
ভক্গণের আকুল ক্রন্দনে তাহার হৃদয় দ্রব হইত। তিনি আর গৃহে স্থির 
থাকিতে পারিতেন ন|। কীর্তনে চলিঘ্না যাইতেন। কোন দিন হয়ত 
প্রভুর কীর্ভনে যাইতে বিলগ্ব দেখিয়া ভক্তগণ কার্তন লইয়া প্রভুর আঙ্গিনায় 
আসিতেন। প্রভু তখন নাগরীগণের সুখ ভঙ্গ করিয়া কীর্তনে যোগদান 
বারিতেন। কোন দ্বিন ভক্তগণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবাসের বাড়ী চলিয়া 
ঘাইতেন। আবাব কোন দিন ভক্তগণ কিছুকাল কীর্তন করির। 
প্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গশ্থখ মান্বাদন করিয়। স্ব স্ব আলয়ে যাইতেন, এবং নাগরী- 
প্রণকেও প্রহর সঙ্গন্খ আন্বাদন করিতে :অবসর দিতেন। এইরূপে 
শলীগৌরাঙ্গ ভক্তগণকে লইয়া কীর্তভন-বিলাম ও নাগরীগণকে লইয়া রস-বিলাস 
করিলেন । 
যমুন। পুলিনে রাস বিলাসাদি 
যেরঙপ করিল শ্রাম । 
স্ইরূপর্চগারা স্থরধুনী তীরে 
রচিল রসের ধাম ॥ 
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